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বড-্ঝাগ 


£দ-পগনের পব-দ্বারে ছাডিযে গেল রক্ত-ল্রাগ, 

গালি না এ হাল্কা বঙের ভেলাব কিবা শক্ত দাগ 
এই রাঙিমার পিছন ছিয়ে অক্রণ-রধি উঠবে কি” 
এটির জ্াঘথাব» ফুটবে ছাসি-প্জকতপ্রাবা জ্টাব কা 


প্রিয় 


বে জাতি একদা উষর-বুসন্ন ভীষশ আরব দেশে 
বিরাজ করিত অতীৰ ভুচ্ড্, অতীব ঘৃণয বেশে, 
ভীবন-মন্খ্ব, সমাছ-তত্ব ভুলিয়া যাহারা হায় 

মার অধিক পড়িরা রহিল স্মনিবিড তমসার ! 
সহ্‌পা আবার নবীন মন্থে লভিল যাহারা প্রাণ, 
ভালাই অভি সে বিশর-ব্যাপ্ত-দামরা মুসলমাল | 


নম 


৫. 


ডগা হুবল লাক 'মানতেরে' করিত বাহারা পুভা 
জা ওম, অখবা যুদ্ধ-সভ্ঞা কিছুই যেতনা বুলা। ! 
ধনে ঘরে বার অধুত্ড মতি, পখ যান নানা দিক, 
সুঙ্গারে ভুলি কষ্টিরে যারা অচিভ সমধিক, - 

আবার বাহানা গুমালো গাহি আলানর গুণ-গানি, 
(তৌহিদ বাদী বিশে সে বে গে আমলা ুসলমাল | 


বশ 


সা 


্ 


জলিত বাদে হাপনে-হাদনে ছ্বেষ ও হিংসানল, 
পান করিবাছে ম্রাতান বদ অসি করে ঝলমন ' 
মলস্বালুকার ফুঁটিয়া উঠিল নবকেল ছবিখানি, 
আকাশ-বাতানল মখিত করিয়া উঠিল বেদন-বাণী ! 
আবার যাদ্নে মক্ভূমি ছেয়ে ডাকিল প্রেমের বান, 
বিশ্ব-প্রেনিক উদাদ-পঙ্গী-আামরা মুসলমান | 


দয যাদের বিভ্রিরা পাখিল অভ্ঞনান্গকার, 

বণ হইতে আলোক নালিয়া দেখিল বন্ধ দ্বলি! 

আবার বাহানা আলোক-নপাতে গাহন করিয়া স্ঞখে 
আলোক হস্তে ডানা চলিল বিশ্েল অভিমুখে ,-- 
আশাবান জগতে করিল যাহাননা দিব্য আলোক দান, 
আলোকের বাড নিন্বে €স যে গো-আমন্রা মুসলমান | 





--এমনি কলিম ন্বান ভবন লভিয়া নিমেষে যাল। 
দিকে দিনে নিতি তন তত্ভে বহালো জীবন-বারা, 
দর্শন-বীভ-বসায়ন আপি উচচ জ্ঞানের শাখে 

নবীন চেতনা জাগায়ে তুলিল অতুল বুষমা-নাশেো, 


৫ 


কাব্য শ্রন্থাবলী 


শিল-কলার ধরা দিল যার স্বপন দেশের গান, 
শিল্পীন 'তাভ'--ধরণীর সাজ-_-আমরা মুসলমান । 


একদা যাদের পণ্য-তরণী খধুরিভ জগতময়, 
'জেনোরা”, 'ভিনিঘ * “মিংছলে' তার রহিয়াছে পরিচর, 
নাদের কপায় হইল জগতে কতো না আবিকার, 
'আজোর” এব; 'কালিকফোশিনা' আন্ম দিতেছে তার । 
নিরৃমিল যারা কতো না শিল--দরিবীণ মার মান 
ভুচ্চ নহে মে, দ্র নজে সেললামরা অসলমান | 
একদা বাদে বিজয়-দুপ্ু আঅসিন ঝঞ্ষা-বে 

হিফপানি হতে সিম্ব প্রদেশ কপির উঠিত 

বাদের মাঝানে অনমিল কতো মুসা” ৭ "খালেদ বাল, 
জন্া দিয়াছে বাহাদের ডাত্তি পির বাজিখিল, 

ভীম বেছে বাবা তিন মভাদেশে বলেছে হুছ্গদান, 
বীল-ভ্রগাতিল পরিচিত সে যেত হামলা মুসলমান । 

[লাম ও ছিসের লিছার-দপ এছ বিয়া বালা 
নিখিল ধরাল ইতিহাস মানলো বহালে। নুতন বারা, 
এশিয়ার কোনো ব্রা্ু-অবিরাভ পানেলি সাধিতে 
পুদ্র হলেও হসলিম-পেনা অনাে সাশিক্গ াভী- 
বিভা করিনা বুনো এ্রখমে লভিল যাহারা মান, 
পাচ্য-গাকক হে জনদ্ধামিশীমযা খুসললান | 


১০] 


ি 
রে 
বখ 
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নগাতের নাঝে আমরা সবাশ বিপুল এন্টি জাতি, 
শবানে বয়েছে, আমাদের মাঝে অসীম কাধ-ভাতি, 
আমরা জগতে মরিব না কভু. চিরকাল বেঁচে রবো 
নুণে খুনে লন্ভি নৃভন শন্তি বিএ-বিভরী হলো ! 
এক তারে সবে বেঁবে দিব প্রাণ--এক সরে পাবো গাল, 
শমহা-মাঁননতা গিয়া ভুলিব--আমরা মুসলমান । 


( 


মোছাল্রদী 
-৪শে নভেম্বর, ১৯১৬ 


২৬ 


বক্ত-বাগ 


অক্ষর মাভিআ। 


হী 


পাশ 


চ খ্ছ 


আরব, নহ তুমি তক্ষহীন নক্ষভামি 
চিরদিন তুমি শ্যাষ-সরসা, 
হ তুনি আশ্রি-ক্ষল। কুদ্র-ভীমা ভয়হলো।, 
তুমি চির-হাসিমাবা-হরষা, 
এনুবন নহ তুমি আমাদের চোঁন্ষে- 
শুতো। মশি ফলে তব মক্ষষযর বক্ষে! 
আনাদ বহীযসী আরবের কলি-রা শি, 
মহাজন পৃত-পাদ-পবনা 


দ্‌খ 


১০০ 
কপ 
স্্ 


যত ভুমি, 


লি 


শুক্ক ভুমি, কুশ্ব তুমি, ভালা তাঁম- 
নলিবে কে-ক্োল চিতল আক 
শব শশব-মকগল-মনোহর- 
বাহা কিছু লিলানিন্দ, 
সক্কলেনি তুমি মূল, নছ তুমি নিঃস্ব, 
পুণত ও মহিমায় ভাসায়েছে। 


বিশ, 
লাঙল জ্রান-্বনে 


তুমি দিলে সফলতা, 
ফল-ফুল-বণ 3 গন্ধ । 


গ ন্ 
সস 


ঘন-তমঙাবত চেতনা-বিবভিত, 
লাঞ্তিত-নিগ্পীডিতভ বিশু, 
তান মাঝে তুমি এনা ফুটাইলে 'আলো-বেখ।, 
এলে দিলে প্রভাতের দশ্য! 
টে পোল তঙ্গোরাশি, খুচে গেস ব্বাত্রি, 
দলে দলে চলে শত আলোলুকল সাত্রী, 
ভাম'ণান-য়খবিত স্তন্তিত সারা ভুমি 


পদে নমি হলো তব শিষ্য । 


ঞ 


কাব্য এ্রস্থাবতী 
প্ঃ 


সই মহা দুদিনে তুলেছিলে হেই অস্ত্র 
যেই বাণী, যেই মহানশ্ব. 
আজো তাহাঃ দেশে দেশে জাগুত-লিনাদিত, 
পর্িপুর আজো হিয়া-বপ্ত, 
প্রচারিলে খরা-মাবো অভিনব তথ্য-- 
মান্ঘ তে মানুষের ভাই-- এই অতা, 
নাকো আছে সেই ভাষা, সেই নুর--০সহ বালা 
সেই গাঁনল--সেই তান-তুন্্ | 


৫ 


মখ্যার অভিযানে শঞ্চত সত্যেলে 
কলিয়াছেো। চিল জর-যাজ্জ, 
"লা-বেক্টিত ব্ক্তি ও চিক্তানে 
চিরতরে কনে দিনে মুস্ত, 
এতদিন তে জীবন ছিল মহা ব্য, 
তুমি দিলে সে জীবনে অভিনব অঙ্গ, 
ললশীন্ে দিলে তুমি পুক্ুষের অধিকার, 
করি তার সমশ্োেদীভুভ : 


১৬ 


সগানে-ডবে-চিভ্তীয় আনিয়াছেো। নবানত।, 
কতো! কখা- নাহি ভার অসি, 
তল এলি যেই দেশে পড়িয়াছে-__€সই দেশে 
আসিয়াছে নবীন্-বসম্ত ? 
পুলি মাঝে লুকায়িত আছে কত শি 
স্পেন হতে কৃষারিকা তার অভিব্যন্ভি, 
দশে দেশো নন্দিত-বন্দিত ওশো মক" 
তুমি বীর, তুমি প্রাণবন্ত 


7০৮ 


র্ক্ত- রাগ 


পি 


বিহ্বুরে করিয়াছে স্ুন্দল ও আ্ুশী. 
পরায়েছেো 'তাভ তাপ অছে, 
শিতনর্ধ আগনা স্বর্গের কপ্রনা 
বত করি আনিরাছে শ্ঙ্গে ! 
০ বলিবে মরু তুমি কদাকার বিশ্বী- 
নাভ তব কোনো ভ্ঞান- কারে ঝলে আশি ৭ 
কেনে দেশে যতো শোভা সকলেরি তুমি মুল-_ 
সমতল কেনা তব সঙ্গে £ 


আজ্গাৰ পুতবাশী লাভয়াঞ্ছো ভুমি লাশ, 
মহিনার তন্না তব বঙ্গ 
ভিক্বাছেো। মহানবী, অনুপম যার ছাবিত-- 
ধান সাখে মানুষের আখ), 
“শ্গাট কোটি মানবের লভিতেছো! ভ্ডি, 
তব পরনে সকলেত্ি শ্রেম-অনুরক্তি, 
শিখিলের মানবে মিলনের স্বান তুমি, 
সকলেল শয়নের লঙ্গ?? 


এ শত হু তুমি বারিহ।ন মক্ুভামি,- 
অতি দীন, অতি ভান, তুচ্ছ, 

৮ ভতমি কোন মায়াবার মহামারা ১ 
মহ তুমি মরু-ধলি খচ্ছ, 

স্মর-বিভ্ডিত তব সব কাধ 
ব কপ ঠিকরপ করিবে কে ধার । 

রা ভুমি হতো! যদি মক্ভুমি,_- 
ধনাধাম হতো তবে উচ্চ! 


ূ 


নান 


4৭ 
রি 


ন) 


ঘ 


ভব সম সা 


৪ 


৪৯) 


কাব্য গ্রস্থাব্লী 


১৫ 


দুনিয়ার নাঝে তুমি বিধাতার লীলাভূমি, 
তব পরে আছে তার দৃষ্টি, 
চিরদিন তন শিরে হোক বারে বিধাতার 
অবাটিত করুণার বৃষ্টি, 
ডগতের কাছে তুমি মক নহ- দানা, 
তুমি দেছে! ভ্ান-ধাপা-নানা বেশ-বণা, 
হে আরব. ন্হ তুমি দীন হীন মন্ুভুমি, 
স্ষ্টিব ভমি আর-স্রি 


বঙ্গীয় যুসলমান দাহিতা পন্রিক। 
শ্বাবশ, ১৩২৭ 


ঈদ-উৎসব 


আভিকে আমাদের গাতীর় মিলনের পুণ্য দিবসের প্রভাতে 
কে শো এ দ্বারে ছ্বাঝে ভাকিয়। সবাকানে ফিলিচে বিতশুবর সভাতে ! 
পুলাকে সদা তার চরশ চঞ্চল 
উডিছে বামু-ভরে বসন-অঞ্চল, 
সকল তন্ন তারু ভশ্ব-স্ৃক্মার, লিদ্ধ স্বর্গের আভাতে | 
কণ্ঠে মিলনের খুনিছে প্রেম-বাণী, বক্ষে ভরা তাল শাত্তি, 
চোদে করুণার জিঞ্ধ জ্যোতি-ভার, বিশ্ব-বিমোহন কান্তি, 
শ্লীতি ও মিলনেন মধুর দৃশ্যে 
এসেছে নামিয়া সে নিখিল বিশে, 
দশে সবীকার ঘুচেছে হাহাকার বিয়োগ-বেদনার শাস্তি । 


নল 
ছক 


' বক্ত-রাগ, 


বিগত সন্ধ্যায় আকাশ দরিয়ায় শ্যামলা পল্লীর 'পর সে 
শুত্র রজতের তরণী বেয়ে বেয়ে ভিড়েছে ধরাধামে হর্ষে, 
| সবার ঘরে ঘরে বিভা জনা 
তরণী ভরিরা সে এনেছে পণ্য 
সকল দীনতার তৃপ্তি হালো তার স্গিপ্চ-পুলকিত পশে! 


এনেছে নব-গীতি. এনেছে জুখ-স্মৃতি, এনেছে প্রেম-প্রীতি-পণ্য, 
এনেছে নন-আশা, একতা-ভালোবাসা, নিবিড় মিলনেন্র জন্য, 
ত্রাতৃ-প্রণয়ের মহান দশ্য ! 
মিলন-কবলগানে যখর বিশু! 
বিভেদ-উনন যতো আডিনকে সব হত, ধন ঈদ তুনি ধনা! 


'আভি-- 
সারাটি ধরামান্ে। বাশরী বাজিয়াছে, জেগেছে প্রাশে শব ছন্দ, 
উতলা গমীরণে আনিছে ক্ষণে ক্ষণে বহিয়া নন্দনস্গন্ক, 
নেমেছে বরণাতে স্বরগ-বিশু 
পুন্নকে ভরে গেছে মকল চিত, 
এসো হে শরনারা, সেব সে জধা-বারি, ঘুচায়ে হিংসা ও ছন্ব। 


অদুরে ওই শোনো পশিছে অনুখন যিলন-আবাহন কণে, 
য়িরে যতো ভাই, মিলিতে ঢ্রুটে যাই, সাভির। নব-বেশ-বণে ! 
ছাটয়া এমো সবে মিলন-্রজে 
মিলিতে হবে জাডি সবার জক্ছে, 


হা 


মিলিতে হবে আজি ভিখারী-স্গভীলে, ভীরনে, স্ব 


খু 


শু 


রা 
ও পে 


শাজি-_ 
কল বরামাঝে বিরাট মানবতা মুন্নতি ভিয়াছে হযে, 
হাাজিকে প্রাণে প্রাণে ষে ভাব জাগিয়াছে, রাখিতে হবে সারা বরে, 
এ ঈদ হোক আাভি সফল ধন্য 
নিখিল-মানবের মিলন জনা, 
শুভ যা ভেগে খাক, অশুভ দূনে বাকৃ, খোদার শুভাশিস পর্শে। 


কাবা এ্শ্যাবজ্লী 
্োাক্তিহাত সাজা নল 


ব্লামাল ! কাম।ল 

ভগ শাহ-কতক্ী ডবিল না আনল-_ 

সামাল £ সামাল : 
০৮2 দুখ ওই আক্ালশল পাতিল 
বালা মেঘ-ছাঝা নাহি হকানোখাতিন, 
লীনা প্ঠুলতেকে, আতলাতকে 3 গাণনো 

ভল্বে ছোছে সব দিন, 
০শানত্চে বাঞ্ষা,। শেন এবাজল, 
এলয়-নাতেত লাছে নাকো আল, 
"1০ সম হিতে আবাল 

শ্রকৃর্ভিি শিনলিমিব ' 

মুত্য-বিভ্ঞমী কার! 
মলিতা আলাল বাঁচিনা উভিতে 

-বিস্(নস ববশীল । 


এশাচিল যতো শিশাচ-তৈন্ 
খধন্দি লালা লন-তবিশ, 
শশিকিনতি হভাঙনান কবির লক্ত 
আলা আভি লিহশেষ।! 
আশান্ ক্রভিন স্বপন গাঁখিলা 
টিন কঁদিয়া ভাখিমা তাশির। 
কম্পিত কলি দেশ 
আশাপাল আজলী, স্ষুক্ধ জ্লাধি, 
,াহিক আলোক, লাহিক আঅববধি- 
চাবি পাশে শুধু মরণ-সমাবি- 
নিবাশা-ছেন্য-ক্রেশ ? 
সব শেষ, আভ্ি শোষ-- 
ডন শোতে সন দল্্-দালন 
চিক্ডাল শাহি লেশ | 


১৯ 


৯ 


বিভা 


শুধ বাঁচো লাই-র্বাচায়েছো ভুমি 
কোটি প্রাণ বাত্রর, 
ভুমি বীর- ভুনি যাগ পুত্র 
ইসলাম্-জনন্ীল 1 
বিপদ-ঝাঞ্ধা সব নাবহেলি 
হীীনতা-দীলতা দুই পাছে লি, 
লীলুলব মতিন অতন্রবারি মেলি 
দাডালে তুলিয়া শিন- 
শীশ দিলে আভুমি অসাড় অঙ্গে, 
এই -জাকুী ল্লাত্তিি তোঁমাল সহ্গে 
ম্মিভ লীবে--বিপুল লঙ্গে 
(দেশে দেশে বরশীব 
'5০শো! বীর, 'ওলুলা বীর, 
মন্শ-লাভ্ত স্লাতিন আনি 
ভিত বিদ্্য-শ্ীীব ' 


শ্হালাতা  শ্লামাল ধলা? কামাল 
পল তামার ভি, 


আার্দোন্াা আহি ভীখ-িক্র, 
ধুলিি-কশা তান চুলি 
তর্বশ-জাত্তিল কববসেনর্ তে 
নূতন প্রা? শাড়িলে চক্িতিত 
এ-কিি ভান্ডা-চাডা দেখিতে দেখিতে? 
০ককোন বাদুকনর অমি ! 
ভামি লি আদিলে বাঁচাতে লিহশম্ষ, 
কোদাল আশিস লামিয়া বিত্ত 
আশাব আবক্লোতক মোহন দৃশ্যে 
হাঁসালু সকল ভিসি * 
তন্রণ তু ক্সী 
হদয়েল সন ভন্ভি লইয়া 
ততোমাব চরণ চুমি। 





১৩ 


কাব্য প্রন্থাবলী 


কামাল ! কামাল ! খন্য কামাল 
বিশ্বু-বিজম়ী কীল ' 
ভুলশা তোমান্ধ মিলিবেনা কভু 
কোলোখানে বশী | 
স্বদেশের মাটি. স্বদেশের হীই 
এতো প্রিম্ন করে কেহ দেখে নাউ! 
শ্রাণ বাষ যাক *,7€দশ খাকা চাই 
নিশ্চিত স্ড্রাঁভীবর 
লঙল্দেছে যাহারা! লণ-আভিনয়, 
বিশ্ব-আহব্বে লভিয়াছে জল. 
ভালা হীল- -ভালা কভু বড় লব 
পভ তালা স্্টির 
বিশ্ব-পুঙ্জত বীল' 
লু-হ-বাপীিতি কিয়াছো শু 
সব্বশখ্ানি খলশীর । 


ল--শু-লাশিও ৮ লস ভাস মা পো, 
লৈ পশাকুভ পোটা কান্তি হব রুজা। 
ভার, ভিত্তি, মনে হতু 
খান দিব আ্ি দেশেব হিল, 
বিতাডিব যতি শক্র-সৈলা, 
[দশ-ন্ননীরেে কলিব ধন্য 
বিশ্ব-সভাল কাছে, - 
“হন শীল-বাণী কৃত কার মুখে ত 
তেল নল-াশি ক জনের বুকে ও 
সু ভলল্‌ শ্রমননা স্বদেশের দহেখ 
হাসিয়া মণ বাল ₹ 
5শো। বীল, ওল্গো বাকি! 


৫ 
ণ 
নর 
ন্‌ 
- 
এ 


বক্ক- লাগ 


কামাল : কামাল ; কি কথা শিখাতে 
আঘাত বরিয়সা নিরা " 
০খ।দান্ মহিমা হছডায়ে শেল যে 
তামার অধ্য দিনা " 
হানিযাল এই বিপদ-সাগন্ছে 
সবাঁচিয়াউ তাঁবা পলে পলে মহল 
ধন-মান আাগুল্ির। £ 
বালা বার, বালা কছে শান ভিব, 
তাবা কীল_ তালা অমব-অনক্ষয়- 
তাহাকছের্ি সারণে খোদা সানী হন 
সকলে আজো কাবা? 
--শঁভীন্ন সত্য এই 
মবিকুত হয আানলো-লবীন জীবে 
শাঁচিয়া উচিলে হস! 








কিছু লাই তব--সব আছে তনু 
[কল শাহি শাক 


০প্রিল্লয নিয়ে যদি কভ হাল 

“ক্কানো বাশ তাঁছে বাক্িচিল মা পারবা 

পশালবা-ল্যা-শা-পাক্ছোা মালা, সন সারবা, 
লাই তাছে ভাললাইি 

হো নানবেন কভু পর-পাদানতভ, 

বাচিতেে হহবে মানুষেন মতে» 

শুধু 2েঁচে শাকা £-_-০সতো! বাঁচে কততা 
সা বাঁচার প্রাণ লাউ | 
ওগো বীর, ওলা লীন! 

খোদা ককণা লেতেছে এবাল-- 
ভয় নাউ, €তাতলা শিক । 


মোহান্দী, ২৯, অক্টোবর, ১৯১ 


কাব্য গ্রন্থাবলী 
তিজয়-উলাস 
[বীব-কেশকী মোস্তফা কামাল পাশার বিজয়-উতসব উপলক্ষে] 


গাও সবে জয়-গীতি-_ 
ধন্য কামাল, খোদার জামাল, মুত মহিমা-প্রীতি || 
সাদি শক্র-দর্প করিয়া খব 
পূর্ণ করেছো জাতীর গর 
[হ্ ্বীর-কেশরী বিজয়ী কামাল, অক্ষয় তব স্মত্তি 11 
লভেছি আমরা পরম বি, 
সবার হৃদযর়-দুয়ার, লুপ্ত দৈন্য-ভীতি || 
আন্ডি হ্ৃত্যু-ঝাঞ্ধা হইল দুধ কি 
নবীন জীবনে জেগেছে তুকী,- 
হসিছে আবার অধ-চক্র'--€কটেছে কুষ্ণতিথি || 
এসো হে লুপ্ত, এসে হে নিতম্ব, 
বিজয়-লিনাদে কাঁপাঁও বিশ্ব, 


ভবনে হবে কালা'ও প্রদীপ সজ্ভিত কলা লীঘি 


&নপানি 
সি 


4! 


মাহান্যলী 
৫ তক ০: টি 


স্বাধীন মিসর 


স্বাবীন নিসল ! স্বালীন মিসর ! লুক্ত-পতাকা উচচ-শির, 
শশ্খল-চুযুত হুক্ত-মবুল দীপ্ত মতি বীলননারীর 

ছিন্ন করিয়া ভিন-বাধন 

আপন মুক্তি করেছে সাবন) 
নুতন জীবনে £জগেছো। দরননী, প্রথম বিংশ-শতাক্দনির। 
ধন্য তোমার আকাশ-বাতাস, পুণ্য-সলিল “ন্ীল' নদীর ! 


শত 


বরক্ত-রাগ 


স্বাধীন মিসর! স্বাধীন মিসর! নব্য যুগের মহিলা-বীর, 
বাহুতে তোমার বিপুল শক্তি, শিরায় রক্ত মর্দমীর ! 
টুটেছে দুঃখ, ফুটেছে, তৃপ্তি, 
মলিন নয়ানে ভাতিছে দীপ্তি, 
বদনে মধুর দিব্য কাস্তি, কণ্ঠে বিকাশ প্রাণ-বাণীর, 
নাই নাই আর অঙ্গে তোমার চিহ্ন কোনোই বন্ধনীর | 


পিরামিড শিরে উডিছে পাতাকা অধচত্দ্র বিজর-শীর 

লীল নদে আজি ধরে না সলিল, উচ্ভাসে ভাসে উভয় তীর, 
জননী-চরণ বন্দনা-রত 
মিসরের কবীর নরনারী যতো, 

জাতীদঘ্র জীবন উদ্বোধনের উৎসব আজি অধিবাসী ! 

নুতন মিসর, নূতন ধরন জীবন যাপন-পদ্ধতির 


স্বাধীন মিসর! স্বাধীন মিসর ! ধন্য তোমার অযৃত বীর, 
রাখিতে তোমার নমহিমা-গরিমা অকাতরে বার! দিয়াছে শির, 
নরনারী কতো হয়েছে নিবন,__ 
দেশের লাগিরা সঁপেছে জীবন, 
এই যে মরণ নহে কো! মরণ--জীবনেরি এ যে লাল কধির, 
মরণের মাঝে জীবন নিহিত-বীর তার-_ইহা বুঝেছে খির। 


জানে তার। জানে দেশের চাইতে প্রিয় কিছু নাই দেশবাসীর, 
স্বদেশের কাছে দীক্ষী লইবে ত্যাগের ধনে সন্াসীর, 

সকল স্বার্খ করি বলিদান 

এক প্রাণে সবে হও আগুয়ান, 
রও-আখরে শিখিতে হইবে- আমরা স্বাধীন আমরা বীর, 
ঠাই নাই হেখা মোনাফেক আর ভণ্ড নেতার ভগ্ডামির | 


স্বাধীন মিসর ! হেরিয়া তোমারে মনে হয় আজি ঘোর তিমির 
কাটিয়া গিয়াছে নীরবে নীরবে, আসিছে ধরার চার-মিহির, 
শুকতারা সম উদয় হইরা 
এনেছো আলোর বার্তা বহিয়া 
স্রপ্তি-মগন বিশ্বের ছ্ারে আঘাত করেছে৷ হেম-কাঠির__ 
হবে হবে জয় নাহি কোনো ভয়, রবে শা রাজ্য সুষ্প্তিব। 


১৭ 


সা 


কাব্য গ্রন্থাবলী 


রবে না ধরায় অধীন জীবন-_আত্ম-চেতনা-বিস্মৃতির, 
আপনার পানে দাঁড়াবে সবাই মুক্ত আকাশে তুলিয়া শির, 
স্বাধীন বাতাস-আকাশ-আলোকে 
অধিকার আছে মুক্তি-পুলকে, 
কঠিন নিগড়ে কে চায় বাধিতে কোন সে জালিম, কোন কাফির ? 
স্থান নাই আর বিশ্বে এবার দস্য-দানব-পিগারীর | 


স্বান নাই আর অত্যাচারীর অত্যাচারের তরবারির, 

নবযুগ আজি এসেছে ধরায় ছুটেছে বন্যা প্রেম-বারিব 
বুঝেছে সবাই ন্যায় অধিকার, 

ভয়ে কেহ আর শঙ্কিত নয়, অভয় এসেছে ভয়-ছারীর 

ভয় দিয়ে কভু হয় নাকো জয়, সময় গিয়েছে ভয়-জারির | 


স্বাধীন মিসর ! স্বাধীন মিসর ! সালাম সালাম দীন কবির, 
তোমার মুক্তি-_-বিজয়-বাতীা-োক্ষে এনেছে হধ-নীর | 
সংশয়-ভীতি গিরাছি ভুলিরা, 
পুলকে পরাণ উঠিছে দূলিয়া ! 
ন্যায়ের বিধান বজায় রাখিতে শিখেছে এবার বৃটিশ-বীর ! 
মুক্তি-পিয়াসী ভারতবাসীর স্থান কোখা আজ এই খুশির ! 


হে মোর জননী, ধন্য হউক, পুণ্য হউক তোমার তীর, 
ধন্য হউক তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, তোমার শীর, 
শত জগৃলুল জনা লভিয়। 
রহুক তোমার অঙ্ক শোভিয়া, 
ধুচক তোমার দীর্ঘ দিনের সকল দৈন্য বন্দিনীর,_ 
খোদার করুণা আশিস্-্ধারায় সিক্ত হউক তোমার শির। 


মোসলেম ভাবত 
আশ্বিন, ১৩২৭ 


রক্ত-রাগ 


ব্রন্দী 


-__ ওরে, এ কোন সিংহ-শিশ বাবলি তোরা পিঞ্জিরে ! 
কার পায়ে আজ পরিয়ে দিলি লোহার শিকল-জিঞ্জিরে ? 
চরণ যাহার বেড়ায় ঘুরে এই ভারতের মন-বনে 

কি ফল তারে বন্দী ক'রে বাহিরের এই বন্ধনে ? 

সাজ্‌্বে না রে, সাজুবে না রে-র্বাধন তাহার সাজুবে না, 
যতোই ব্যখ। দিস্না কেন, প্রাণে তাহার বাজবে ন। ! 


বন্দী? হাহ মিখ্যা কথা! বন্দী সেষে নয়কো মোটে, 
মুক্তি-যারের শক্তিশিশ-মুক্তি-বাণী কণ্ঠে ফোটে! 
অমর তাহার কণ্ঠ-বাণী বণ্টে নবীন জীবন-ধারা, 

অসাড় দেহে কাঁপন জাগে, দৃষ্টি লভে দৃ্টি-হারা ৷ 
চরণ-রেপণুর স্পর্শে তাহার সহস্র প্রাণ গজিয়ে ওঠে, 

মৃত্যু নিজেই ভৃত্য হ'য়ে নিত্য তাহার চরণ লোটে । 


বন্দী ৪ ওরে বন্দী কোখা ! মিখ্যা কথা, মিখ্যা কথা! ! 
বন্দী যারে করবে তারে যায় কি ধরা যখা-তথা ? 
বন্দীকে আজ এমন করে ছোট করে দেখছে যার! 
সঠিক স্বরূপ দিব্য চোখে দেখতে আজে। পায়নি তারা । 
কারার মাঝে বন্দী নাহি, সে যে শুধুই গহন-মায়!, 
কারার মানুষ মানুষ নহে--সে যে তাহার শুধুই ছায়া ! 


আসল মান্ষ বিরাজ করে দেশবাসীদের হৃদয়-পুরে 

সে বে আজি ছাডয়ে আছে কাছে কাছে-_দূরে দূরে ! 
পরাণ-পুটে পরশ তাহার সবাই মোরা বুঝতে পারি, 

মৃতি তাহার হৃদয় হতে ভাঙতে নারি, মুছতে নারি ! 

ধরতে যদি চাও তে! ধরো-_বন্দী করো "সেই মানুষে, 
নয়তো কোনোই ফল হবে না রঙীন আলোর এই ফান্ষে। 


সুরের আগুন ছড়িয়ে দেছে যে আগুনের একটি কণ। 

সেই কণ'রে নিভিয়ে দিলে নিভবে কি তার লক্ষ ফণা 
খামবে কি রে এক আঘাতে জগত-জোড়৷। এই দাবানল £ 
নাত্বে কি আর আকাশ হ'তে শান্তি-ধারা, বনু দেখি বলু 


১৯৯ 


কাব্য গ্রন্থাবলী 


আদিম কণার শাসন নিয়ে আজ তোরা কি মগ রবি 
দেখ চেয়ে ওই নাচে আগুন আকাশ-ভুবন ছেয়ে সবি 


বন্দী করো, হতা। করো, কিছুই ক্ষতি নাইকে। তাতে, 
খোদার আশিস লুকিয়ে আছে বেদন-ভরা এ আঘাতে! 
আমরা কিছুই বলবো নাকো, সইবো শুধু চুপটি কবে, 
আশিস-বাণীর মতোই মোরা আঘধাতকে আজ নেবো বরে? 
তোমরা খাকো শান্ত-নীরব বাহিরের ওই বন্দী নিয়ে,_- 
আসল মান্ঘ খাক্ক যোদের কর্ষে, গানে উদ্ভীসিয়ে | 
মোহা।ম্পী 

১২, অক্ট বব, ১৯২১ 


ব্রযথিত-ব্রেদিন 


প্রভু, ইহাদের জয় হোক-_ 
যাহাদের বুকে নিখিল-বরার বাজিয়াছে ব্যথা-শোক। 
পতিত, ব্যথিত, লাঞ্চিত আর তুচ্ছ জনের পাশে 
জননী মত বিপুল-ব্যখার যাহারা ছুঁটিরা আসে, 
বেদনা-বিধুর মুখ-পানে চেয়ে ভরে আসে দূই চোখ,-- 
তারা বেঁচে খাক্‌, তারা পূজা পাকৃ,__তাহাদের জয় হোক । 
যুগ-যুগাস্থের অসীম বেদনা সঞ্চিত হয়ে ছিল, 
কোটি নর-নারী শ্রান মুখে তাহা অকাতরে হয়ে ছিল, 
কেহ শুনে নাই, কেহ দেখে নাই, কেহ জানে নাই তা যে, 
মরমের মাঝে কোখায় কাহার কতোটুক ব্যথা বাজে ; 
কোন্‌ অপমান আঁধারের মতো জুড়ে আছে সারা দেশ, 
দেশ-জননীর সকল অঙ্গে কেন এ মলিন বেশ; 
কেন এই ব্যথা, কেন এই বাদী কণ্ঠে খিননতার-_- 
পরাণে তাহার কোন অভিলাষ--কিসের দৈন্যভার,_ 
কেহই বঝেনি জননীর সেই বেদনার নিবেদন, 
ভাবেনি কেহই এত বড় কথা, কাঁদেনি কাহারো মন! 
সেই অপমান শেল-সম আজি বেজেছে যাদের বুকে, 
লক্ষ প্রাণের মৌন বেদনা ফুটিছে যাদের মুখে, 


স্‌ ০ 


রক্ত-রাগ 


তাহাদের পানে মুখ তুলে চাও, হইও না প্রভু বাম, 
শুভ আশীবাদ, করো তাহাদের- _পুরাও মনস্কাম | 

তারা কার! প্রভু £ তারা কি মান্য? না না, তারা তা তো নয় 
তারা যে তোমারই শক্তি-বিকাশ--এই কথা নে হয়! 
তাদের পিছনে তুমিই থাকিয়া ফিরিতেছে! যখা-তণা, 
আপনারি মহ! অনুভূতি দিয়ে রচেছে। বিশ্ব-ব্যথা, 
শত-বরষের মৌন বেদনা বিকাশ পারনি যাহা, 
অন্তর্ধামি! বুঝেছে! সে ব্যথা--বিষল হয়নি তাহা ! 
লাঞ্চনা আর নিগহ বারা করিতেছে সবে দান, 

তোমারেই তার দিরাছে বেদনা, করিয়াছে অপমান ! 
তাই আজি কি গো দীনের দুয়ারে দাড়ালে আপনি আসি' 
মুছাতে সবার নয়নের জল, ঘুচাতে বেদন। রাশি ? 

দেশে দেশে তাই জাগিল কি সাড়। ? পড়িল কি বণ-সাভ ? 
বলহীন ভনে লভিলন কি বল, ওগে। বর র-অধিরাজ ! 
অনুভূতি-হীন পাষাণে হলো কি বেদনার সঞ্চার ? 
মর্তিপিয়াসা বঙ্গে জাগিল- ভীম দুনিবার ? 





বৃঝিয়াছো যদি ব্যথিতের ভাষা, কীদিয়াছে যদি প্রাণ, 
আসিয়াছো যদি আখিজল-ধারে দয়াময় রহমান ! 
ভৈরব রবে বিষাণ তোমার বাজিয়া উঠুক তবে, 
অন্যার-পাপ সব দরে যাকৃ-খ্বংস হউক সবে! 
হুরবলে আজি দাও মহাবল, তোলো তোলো পতিতেরে , 
নুমতা-হীনের জয়ের গে নাশহ গবিতেরে ! 

ঢেরে দেখ ওই কাদিছে তোমার কোটি কোটি নর-নারা, 
তাদের দূঃখ ঘুচাও এবার £ হে চির-দঃখ-হারি 

শক্তি আিকে কঞ্চোর হস্তে শাসন কবিছে দেশ, 
লাঞ্চনা আর উতৎপীডনের হইয়াছে এক শেষ! 

হুঙ্কার রবে মিথ্যা আজিকে করিতেছে গরজন, 

সত্য নিত্য শঙ্কা-চকিত- স্ন্িত-জগ-জন, 

সহারহীনের এই অপমান, সত্যের অপলাপ 

দূর করে! প্রভু জগত হইতে-_ চাও এ মহাপাপ ! 


২১ 


কাব্য গ্রন্থাবলী 


মুক্ত করে৷ গো সবার চিত্ত বন্ধন করো নাশ, 

মানুষ হইয়া থাকে নাকো) যেন কেহ মানুষের দাপ ! 
নিখিল ধরণী আকাশের মতো। পুত-নিরমল হোক, 
তারকার মতো! এ উহার পাশে চিরদিন ফটে রোক । 


বঙ্গীম মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা 


হব্প্রত মলোহাহ্যদ 


অন্ধ-তিমিরে ঘেরা গন্ভীরা রাত্রি, 
বন্ধুর পশ্থা় কোন দূর-যাত্রী ! 
অন্বরে ভঙ্কারে ঘন-মেঘ-মক্ছে, 
লুপ্ত গগণ-কোলে তারকা ও চন্দ্র! 


বাঞ্চার তাগুবে গজিছে সিন্ধু, 
পণ্য ও প্রেম-প্রীতি নাহি একবিন্দু, 
অভ্ঞান কহেলীতে ছেয়ে গেছে বিশ্ব, 
বিশ্বিত ধরাধামে দোযখের দৃশ্য ! 


অন্যায় অবিচারে ধরাবাসী লিপ্ত, 
ওভ্তের লালসায় তন-যন দীপ্ত, 
ভাই-ভাই ঠাই-চাই-__হয় না সীমাংসা 
মারামারি কাটাকাটি ঈধা-জিঘাংসা । 


এই ধোর দূদিনে এলো কে গো বিশে, 
উজনিয়া দশদিশি, তরাইতে নিঃস্বে ! 
মুখে তার প্রেমষবাণী, ককণা ও সাম্য, 
বিশ্বের মুক্তি ও কল্যাণ কাম্য । 


সস 


বক্ত- বাগ 


হাতে তার দুর্জয় শক্তির যন্ত্র, 

জালিমের ক্ষমা নাই--এই তার মন্ব, 
ভ্যাগা, সব, অদাচার, সুখে ভার স্ফত্তি, 
মহিমায় আনোকিত €সীম্য €স মৃতি। 


দলে কলে না €স নিপীড়ন হস্তে, 
আর্তেরে ভুলে দেয় ওভাশিসু মন্ডে, 
জান্তেরে বলে দেয় মল্গল-পন্থ।, 

বম্ষক, বীর,__লহোে ভক্ষক, হস্তা । 





ভিন্ষকে টেনে নেয় আপনার বক্ষে, 
ছোট-বড় ভেদ-ভ্ঞান নাহি তার €তোোন্ষে, 
মানুষের আত্মারে করে না সে ক্ষুদ্র, 
হোক না ০ বেদুলঈন- হোক না সে শুড্র | 





৮১০ 


আভি ০ দুনিয়ায় আসিরাচে রাত্রি” 
শক্কিত-শিহরিত বর্নের যাত্রী, 
অবিচার, ব্যভিচার চলিরাছে নিত্য, 
মিথ্যার গর্জনে কম্পিত চিন! 


€তীহীীদ'-বাণী আজি নিভে যায় কন্ঠ, 
শর্তান মুত্যু হলাহুল ব€*ট, 

ডবে যায় আজি হায় ইসলাম-সুধ, 

£থমে যায় আছি, তার বিক্রয- তুধ! 


ভি এই দুর্দিনে নাই £€কহ অন্য, 
নাই আশা, নাই বল বাচিবার জন্য, 
তকোণা যাই, ঠাই নাই, পাই লাঁকো পশ্থা, 
দিকে দিকে আসে ওই লক্ষ নিহস্ভা ! 


ওগো। বীর, জগততর আাধারের ইন্দু, 
আরবের নুরনবী, করুণার সিন্ধু ! 
কোথা! তুমি ৪ এসো পুনঃ বিশু-হিতাঞ্গে, 
বাজাইয়া দুন্দুভি, তরাইতে আরে । 


৩ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


আরতি তব প্রয়োজন আছে বনু কাবে 
চাইতে হবে ভেদ আধষে-অনাবে 
জাগাইতে হবে প্রাণে উন্যাদ ছন্দ, 
ফটাইতে হবে নব বর্ণ ও গন্ধ । 


দাড়াইতে হবে আজি ব্যথিতের পাশে, 
নয়নের ভুলে আর নিরাশার তার চে, 
দাড়াইিতে হবে আজি পথ অবরুক্ধে-- 
সত্যের সর্ষে এ নিখ্যার যুদ্ধে | 


প্রাণে প্রাণে দিতে হবে বন্ধন-এক 
সত্যের সাধনাই হবে সব ললম্ষ্য। 
গড়া হবে এক দল মুক্তির সৈন্য 
দেশে দেশে কল্যাণ-অভিযষান জন্য ॥ 


এসো! তবে এসে! বীর, এনুসা পুন5 বিশে, 
পখ পানে চেয়ে আছে যতো সব শিষ্য, 
এসো তুশি, বিশ্বের কল্যাণ-পুণ 

করে দিতে পাপান্নাশি চণ-বিচণ | 


নিয়ে এসো সাম্যের সে মোহন মন্ত্র, 
নিযে এসো! রাদ্রীয় €ন নুতন তন্, 
লিবে এসো লবীীনলের লব বল বক্ষে 
দাডাইয়া বোঝ বীর ন্যাযষ্যের পক্ষে ॥ 


শুদ্রেদ্ নত শিব কতের দাও উচচঃ 
বভ করবো তাহাদেন যারা আজি তুচ্হঃ 
বিনাশিষা পাপ-ভাপা অভ্ঞানল-খ্রাজ্ত, 
উজ্ভ্লল মহিমাষ করো সবে শান্ত । 


বলে দাও খরা মাবো কোনাাণেল বাকি5- 
চত্দ ও সূষধেরে করবে! ভাল আাম্নয-_ 
'মিখযালে ভজ্িও না সত্োরে ভিন, 
শির তা'তৈ লয় বোক, হয হোক ছিল 1? 


স্২৪ 


রক্ত রাগ 


ঘুচে যাক মানুষের অপমান দৈন্য 
বিখ্যার হুঙ্কার, শঙ্কার সৈন্য, 
আততায়ী ঘাতকেরা হোক তৰ শিষয,__ 
পণ্যের মহিমায় ভরে' যাক বিশ্ব । 


মোসলেম ভাবত 
টঢৈত্র, ১৩২৭ 


শিচ্ছেদ 
প্রথম দুশ 


[ আবুঞ্জহলেব বাটীর সন্মখ-ভাগ ; সম্বুখে সমবেত কোবেশ সমপ্রদায় | 
আবুজহল 


_-হে কোরেশগণ ! 
লণ পাতি শুন সবে প্রাণের বেদন £ 
অত্যাচারী, অধাশিক, ভ্রান্ত, দূরাচাল, 
লম্পন্, কপট, শঠ, প্রতিনা-পুজজক 
কতো শত মিখা হীন ঘুরণিত আখ্যায় 
ভিত করেহ্ছে সবে মোহাম্মদ মোদেব | 
মোদের আঅচিত যতো দেবদেবীগণ 
তালাও পড়েছে তার বিষ-দরশনে ! 
এতোঁকাল যে দেবতা ছিল প্রতিচিত 
কোনেশের ঘরে ঘরে, আশিয়ু যাদের 
শিরে ধরি ধন্য মোর! হইয়াছি সবে, 
তারা নাকি আভি সব অলীক-অসার__ 
প্রাণহীন, শক্তিহীন, মাটর পুতুল, 
আর কিনা আল্লাতাল।' উপাস্য সবার! 
এই কথা মোহাম্মদ করিছে প্রচার ! 
কী অদ্ভুত, কী বিকট ত্রান্ত মতবাদ ! 


স্ট€ 


কাব্য গ্রশ্থাবলী 


দেবতার পুণ্য নামে কি কলক্কারোপ ! 
এই শান নিধাতন, এই অপমান, 

এই শেষ, এই গ্লানি, এই নিন্দাবাদ 
সাবা কি আমর। সবে অম্ান বদনে £ 
বরবেো কি নীনব কবীল £ কোবরেশ জাতির 
বাহুতে কি বল্‌ নাই ৪ আপি কি নিস্তেজ ? 
শিরায় শিরায়-প্রতি বক্ত-কণিকাম 
তেলে না কি তেজোপুণ বিদূতৃতির মতো 
শ্রতিহিংসা-বাসনাব লেলিহান শিখা £ 
বিকু তবে তোমাদের জাতীয় সম্মানে, 
শত ধিক তোমাদের বীরত-গৌরবে ! 
প্রতিশোপ-প্রর্ভিশোধ লিতে হবে এব! 
শুন সবে আভি [মার এ লঙ্গোল পণ 
এ বিপুল সঙঘ-মাবো €ষ আাভ্ি দাঁড়াবে 
ছিহয করি আনলিবানরে তাহান্মল-শিব, 
পপ্গশত স্বণমুদা, শভি উদ্ী সনে 

সানন্দ হৃদয়ে তালে দিব উপহার ॥ 
দশ, €দখি কোন বান আসে অগ্ুসরি 
ভুলি তাল ভীম বানু, খুলি তরবারি | 


মর 


প্রত এ দাস প্রভু! দাও অনুমত্তি 
দুরাত্ঞাল ছিতা শি আনিব নিশ্চর | 

আ বুজহ্ল 
তে তুমি £ বীলেত্র ওমর £ 
বোগত কাঁক্ছে যোগ্য ব্যক্তি বটে! যাও কবীর, 
দিলু তোমা অন্গঘতি 1 অঅরকাম'-ভবনে। 
সম্প্রর্ডি সে দুলাচার কৰিছে বসতি : 
যাও বীর, সেই দিকে হও অআগ্[সর, 
দুরাপ্রাল্ন শির নিক়ে বিজক্বীর বেশে 
ফিতরে এসে) পুনরায় । 


স্৯্৬ 


ব্রশ্ভু-ব্রাগ 
৮০১] 


এই চলিলাম শ্রভু ! 


ভ্বিতীকষ্ম দশ 


পথিপাশব 
[ নষীম নামক জতৈনক পবিচিত বন্ধন সহিত 
'ওমবেব সাক্ষাঙ্ ] 


লক্ষী 


কোথা যাও অআপ্রাতুভ5 
তেন €হন উগবেশ- চরণ চঞ্চল * 
মুখে নেন তরী ভাব, রক্তিম নয়ন ? 
হস্তে কেন নিক্োষিত ভীম তরবার ? 
কি ব্যাপালন বলো দেখি * 


শন 


৩ নবা মোহান্দমদে করিয়া সংহাল 
ছিত্া শিলি আলিব তাহার ॥ 


নীম 


_সবনাশ ! 
কি প্রলাপ-বাণী তব! মোহাম্মদ্-শ্শির % 
অসম্ভব ! অসম্ভব !! আচ্জা, দেখ ভাই, 
ওই €ষ অদূরে তব কনিতেছে খেলা 
স্তর এক তেষ-শিশ, ধরো” হেখি ওকে 2 
[9মব চে কলিনা বিফল মনোবথ হইল, তদ্‌ৃঞ্গে 


পারিলে লা! ক্ষুদ্র এক মেষ-শিশ, তাবে 
ধন্াা তবু হতো! না সম্ভব ! বলো দেখি তবে 
কেমনে খোদার সেই মনত কেশরীরে 

ধরিবে আপন হাতে করিবে সংহার £ 


৭ 


কাব্য গ্রশ্থাবলী 
ওমর 


বুঝেছি বরে লীচাশয় দুরাজ্ঞা নরীম ! 
তুই বুঝি ধর্মে ভার দীম্ষ। নিয়েছিত্ £ 
ভাই বদি হন, তবে তবে রে পাষবর; 
ততাবই ওই বক্তে আনো করিব বর্জিত 
আমার এ খরধার মুক্ত তরবার ; 

বলু শীখর- কায ধর্মে আছিস এখন £ 


নক্মীম 

ছাড়িতে পারিনি আন্জা পিতৃধষমত 
সে আনার দুরদূছ 1! কিহ্দর রে জাহেল, 
ফকাতিলা "ভগিনী তোল-লপত্তি সনে তার 
€শে দিন বে করিয়াছে ইসলাম গাহণ 
বাশিস কি £স ক্ুবর ৯ তাদের মন্ডক 
আজে কেন নিরাপদ ৪ সেই ব্ক-ল্াগে 
কেন তোর অনি আজো হুননি ভিত” 
তারা বুনি আপনার ভ্রল ? 


৩ষকার 


-শকি বলিলি £ 

মোন ভি ভগ্গিপতি- তারাই করিবে 

মোহাম্মদী ধর্মমত স্বেচ্ছায় গ্রহণ ? 

প্রত্যয় কি হয় ইহা £ তার! কি জানে নল! 

দুরন্ত কোরেশ-বীর ওমর তাদের 

ভ্রাতা হয় $£ ভালো, এই চলিলাম আগে 

কাতিমাল পুহপানলে । পিশাচি ! কহবখত ! 
প্রস্থান] 





স্১ 


বভ্ াগ 
তৃতভীক্ম ভ্ুশশ 
কাতিমার গুহ 


[ ঘ্াতিমা ও তাহার স্বামী আঈক ] 


ফা তিমা। 


হের প্রিয়, দূরে ওই পশ্চিম গাগতে 
অভ্ডন্িত ববিকিনে সীমাস্ত শ্রদেশ 
কি মধুর বক্ভল্বানে হরেছে অ্চিত ! 
গগানেন্ একশ্রাস্ত ভেসে গেছে যেল 
উচ্চনিত অআঅলাবিল বুবণ-প্রাবলে ! 
শিরোপালি সন্ধ্তাভাল। উজ্ভুল-স্বুর 
একাকিলী শোতে ওই 1 উত্বদেশে তার 
লীলিমান সীমাহীন বিরাট বিত্ডার 
কি হন্দের ! কি মধুক্ 1! বিশ্র-বিবাতাল 
পবিত্র চলণ-লিহ়ো মাথা লাবিবাল 
এন €চেঘ্ে নাহি বুবি উত্তন সময়! 
দ্ধ দেহ-ন্ন লক্ষে এসো প্রি শা 
পাতি কনো কোবাশ-ব৮চন 2 
[ কোলাণ পাত] 

'“স্বগগ-মত-চকাচক আলার স্কভ্গল্‌ 
তিনিই এ সবাকানর পু অবীশুব, 
০্নে হাড়া ভাসা কেহ লাহি এ বান 
আখি ভার সবখানে জাছো নিরস্তর ॥ 

[হেন কালে গুছ ষধ্ে ওনলেন প্রবেশ ] 


ওক ওর 


রে পিশাচি ! শয়তাল ! ওকি শুলি মুখে 2 
তোহাল্মদশী ধন্ধমতে দীল্ষা নিয়েছিজ £ 
দযাখ তবে প্রতিফল-_ 

[ স্তাতিমাকে শ্রহাল এ] 


স্‌ ৪৯ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


[. তদ্দুছে সঈন ফাতিমাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ছুটিয়া আসিল । 
তখন ফাতিমাকে ছাড়িয়। ওষর সঈণকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল । 
ফাতিষা গাতোথান পূৰবক স্বামীকে রক্ষা কবিতে উদ্যত হইয়া-_] 


ফাতিম! 

ধন্নদ্রোভী ভাত ! 
ছাড়িয়া আবার-পুরী এসেছি আলোকে, 
পরিহরি পাপ-পখ, পাপ-অনুষ্ঠান 
চলিয়াছি সনাতন পুণ্য পণ বাহি, 
এরি তরে মারিছো মোদের % মারো, মারো, 
স্দরতি নাই ; কিজ্ঞ হাতত ! নিয় জানি? 
ভীবন খাকিতে মোবা, ছাডিৰ.না ক 
এই সত্য ধন্মমত- লভিয়াছি যাভা | 
এই শোনো গাহিতেছি প্রাণের সঙ্গীত 2 
"লা এলাহা ইল্লাল্লাহ মোহান্মাদর রস্সলোলাহ্‌:? 


ওমর 
ফের 'ওই পাপ বাণী 2 
[পুননাব প্রহ!ল ] 


ফা তিম। 
'লা এলাহ। ইল্লাল্লাহু মোহান্মাদর রন্থালোল্াহ্‌ 


ওমর 
[ ক্গনকাল নীববৰ থাকিয়া__ম্মগতঃ ] 
একি হেরি আজ £ 
সহসা পরাণ কেন উঠিল কাঁপিয়া € 
হৃদয়ের তাবে কেন বাজিল এমন 
একন্ের এই বাণী! মনে হয় যেন 
কী এক নতন কথা নব ভাবময় 
কানের ভিতর দিয়া পশিল মরমে, 
আকুল করিল প্রাণ! এ বাশীর মাঝবো 
কি-ষেন-কি মায়ামন্ত্ আছে বিজড়িত, 
নতুবা হৃদয় কেন উঠিল কাঁপিযা £ 


)০ 


রক্ত- বাগ 


1 প্রকাশেত ] 
তবে কি সকলি সই আল্লাহৃতালার 
যান নাম যোহাল্মদ কৰিছে প্রচার ? 
মোদের অশ্চিত বত! দেবদেবিলানণ 
তাদের কি কিছু নাই! শএ্রকবার তবে 
তোমার কোরানবানলি দেখাও আমারে 


বশাতিম। 
অজ্ঞ কনো আজো ! 
অজু বিনা ভূতে শাতভ পবিত্র কোলানশ ! 


২০০ 
কেমনে করিব অন্দর £ কিডু লাহি জানে! 


হইদ 
চলো মোর সাধে, দেখাইয়া দিব আবি | 
[ কির পে নল ও সঈছ্েব প্রনহ প্রহুবশা] 


ফাতিমা! 


ল্রাতার পাষাশ-সম কন্তিনল হ্দন 

€কন তন দ্রবীভূত হইল সহসা ! 
বুঝ্িতি লা পারি কিছু অভিপ্রায় তাল ! 
তকে বলিবে এ তাহার নলহোেকো হলনা ৮ 
কোবাণের এই পুণ্য হ্হিহ পত্রপ্ছলি 
ছলনায় হস্তগত করি অবশেষে 

দলিেবে কি পদতলে £ অসম্ভব নয়! 
তাই যর্দি হনস তবে নিশ্চয় আভিকিে 
শাহি তার ক্ষমা কিবা নাহি পরিত্রাণ! 


খর 


- দেখাও এখন ॥ 


২০) ১ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 
ফাতিম। 


[ হাতে তুলিনা দিতে দিভে ] 
সাবধান ! অসন্মাঁন নাভি হন যেন 
আজি এই পবিিজ্রে বিশান ! সাবধান £! 


ওম 
[ কিছ্ুক্ষশ নিবিই চিত্তে পা করিকা ] 
উপাস্য নাহিকো কেহ আল্লাহ ব্যতীত 
[লাহাম্মদ লিশ্চযর় বেটে তাভারি প্রেরিত ! 


ফ:তিমা ও আসইঈদ 
[ আনন্দে জশীন হহবা ] 
সোবহান আলাহ ! সোবহান আলঙাহ !! 


ওমর 


হদত়ের অন্ধকার শুচিয়াছে আহি, 
দিব্য জ্তাত্তি ফুটিয়াছে লয়নে আলাল, 
নহি জামি ভ্রান্ত আর! পরাণ-বাশরী 


তকে আমার মন মাঝে ডাক দিনে শেল 

কোখা আমি £ তকোখা আনে ? কোখা মুক্তিপাখ 
কোথা ৫স পুণ্যের দেশ- মঙ্গল আলয় £ 

অব্ীর হৃদয় আক্ি কারে যেন চার! 

বুঝিতে না পানে কিছু! সঈদ ! সঈপ' 

চলো জাতি, যেতে হবে মোহানল্মদ পাতে, 
পদ-নিল্গা বাসি আজাছি দীন লিন তার! 


সইন্দ 


শান্ত হও এবে, হোক নিশা 'শবসান । 
এসো, হেখ! করিবে বিশাল । 
[ ওনর ও সঈদেন প্রস্থান 7 


৩২ 


রক্ভ-বাগ 
ফাতিমা 


ভন্ন হয়, বুঝিব। এ হজরতের প্রাণ 
বধিবারর অপরূপ ছলনা-কৌশল : 
মনন কথা সব তুমি জানলো দয়াময় ! 

[প্রস্থান ] 


চতুর্থ দৃশ্য 
মরকাম-ভবন 


[ স্ম্মখে সদবেতি শব-পীক্ষিত যোসলেহগণ ] 


জনৈক মাসলেম 


শুনিয়াছি, গতকলা বিধমী “দহল' 
হজরতেন শিব'পরে রাখিয়াছে পণ. 

বীর শেষ্ঠ ওমরেরে ভেজিয়াছে তারা 
সংকল্প-সাধন তরে । কি ভয় তাহাতে £ 
একবিন্দু প্রাণ-শক্তি খকিতে এ দেহে 
সাধ্য কি যে স্পর্শ করে দুরাজ্া ওমর 
মহামান্য হজবরতের পবিক্র মস্তক! 

সি হস্তে রহ ভেগা প্রস্ততি সকলে 

নক্ষায রাখো চারিদিক 1... কে আমে দরে € 
দেখ তো সকলে £ দেখ, নহে ভে! ওমব ? 


তাদের একজন 
হা, হী, চিক বটে! আসিছে মর ! 
দাড়াও--প্রস্তত হও 17 
ক্লাল্লাহো আকবর ! আলাহো আকবর ! 
[ ব্যস্তভাবে সকলেব উখান ] 


[ হেনকালে জনৈক সাহাবাব আবিতাঁৰ | 
মোসলেমদিগকে লক্ষ্য করিয়া ] 


৩৩ 


কাবা গ্রশ্থাবলী 
সাহ্হীবা। 


ল্াস্ত হও জ্রাকগণ ! প্রভুর আদেশ - 

সহ পিছে, ছাড়ে অনি, নাহি প্রক্োভন 
[তামাদেল যুদ্ধসাক্ে । তিনি শখ একা! 
ভমবেলে অসিমুণে হয়ে অগ্রসর 

ঝল্দসিবেন নলিভহাতে 1 ক্ষান্ত হও সহ্ে। 


ওম ব 
] নকলে সক্ষ।ধন কিলিলা ] 

ব্বক্কু”াশ ৫ 
বমিতে ভইবে এহ আঅবধন ভাষেছে, 
দিতে হবে শিলে তার মক্গল-আবশিসু 
এলো ভাই, একো বত, দাঁঙডি আলিঙ্দল, 
টলিয়া পুশ পালা অন্ত লামা 
পে দাও অন্তরের সব আবিলভা, 
মচ্ছে চাও অস্্রলের ষতে। মজিনভ্াাা । 
নাভি আমি শত্রু নহি, লহি সত্হালর্ক, 
আক্ষি আমি হজ্রতের চরশেল দাস 
সাজি আমি ম্বলসনলমাল : শ্ষমা কর্েো। মানে! 

[ হস্তস্তিহ অসি শব শিত্ষেপ ] 


খু 


$ 


সাহাবা 
শি বান্তা শনি আজ £! ওমব্র, ওমন্র, 
সত্যই কি ভুমি আঙ্দি মুসলমান £ ভাই 2 
দলে। ভবে, চেলো যাই হযন্বতি সক্ফাশে, 
চেয়ে দেখ, ওই রতহাবখিা আপমিক্রেন তিনি | 


শি 


সকলে (সমস্বরে) 
নালাছেো আকবর ! আলাকহো আকবর ' 
[ স্নেক প্রস্থান] 


ক্র মুসলমান সাহিত্য পর্রিক। 
মাছ, ১২৩৮ 


রক্বাগা 


ক্ম্দু- মুসলমাল 


(কথোপকথন) 
বশিদ । ভাই নরেন !-- 
মোতেমের কীতিমালা, অতীত গোরব 
তোমার নয়নকোণে পব্বিস্ফট জূপে 
হয় নাই প্রকটিত । বড সাধ তাই 
এসে। মোরা দুইজনে চে পুণ্য কাহিনী 
সবার সন্ুখে আন্দি করি আলোচন।] । 


নষেন ভালো কা ভাই । অতীব আগুহ ভে 
শুনিব সে পুণ্য বারী | হিন্দু-যুসলমানে 


যতোদিন না হইবে পূণ পরিচয়, 
ততোদিন প্রাণ খেকে মিলিবার 'আশ। 
হবে না সকল । সঠিক স্বকপ তব 
ভুলে ধনে! 'শাখি পটে-দাও পবিচয় | 
বশিদ | বিপুল 'এ জাতি ভাই! সমগ্র ছগতে 
বষেছে ছড়ায়ে এরা । কাহাদের কথা 
কহিব সবার আগে £ বুঝিতে না পাবি ' 
ছণীতিব মানচিত্র নিযে এসো তবে। 


নারেল | পুপ্যভমি ভারতের কথা 
কহিতে হইবে আগে । 


রশিদ | ভারতের কখা। 5 
কি কহিব সথে তাব ' ততোযাদের যতো 
ভারত যে আমাদেরো গোরব-শাশান 
'আঙমাদেরেো। সে যে চির তুল্য আদরের । 
এই ভারতের বকে মাগল-পাঠান 
অখও্ প্রতাপ ভবে বহুদিন খরি 
করেছে শাসন । মহামতি আকবর 
হিন্দু-সুসলমানে দৌহে দিয়াছে বাধিয়। 
বিবাহ-মিলন-সৃত্রে। সম্াট 'নাসির' 


৩৫ 


কাব্য গ্রন্থাবলী 


'গিয়াস',। ফিরোজ , শের আওরঙক্গজেব' 
'শজাহান', "নুরজাহান, বঙের 'মশিদ' 
নানা ভাবে নানাদিকে প্রাণপণ করি 
সরিয়াছে এ দেশের কল্যাণ সাধন । 
অন্পম “তান আর “জমা মস্ুজেদ, 
মোয্েমের মহাকীতি । কি আর কহিব ! 
যাও তুমি ভারতেন নপরে নগরে, 
বাও তুমি ভারতের নদ-নদী-তীনে, 
দেখিবে- দেখিবে তার প্রতি অণ্রকণা 
গান মুখে, বেদনার নীবব ভাষার 
লানাইবে অতীতেন জাতীয় গৌরব । 


নবেন । বীর-ভূমি আববের পবিত্র কাহিনী 


শুনিতে বাসনা বড. বলো কিছু তাব। 


বশিদ । পবিত্র এ দেশ' 
হান উদ্দেশ্যে আক্ি সহস সালাম । 
এ পুণাভূমি-_-এই মরুমর দেশে 


চি 


সেই এক অশভপ্রাতে যকা নগরীতে 


প্রেরিত-পুরুষ-শেষ্ঠ বার তোহাল্মদ 
ধন ও কমের মহ। আহবান লইয়। 
নামিলেন বর্গ হতে । শ্বসিয়। পড়িল 
অধর্ের সৌবচুড়া সত্যের সুমুখে ! 
জাগিল অসাড় প্রাণ, বাজিল দুন্দুভি. 
দুটিল আরব-কীব দিগু-দিগন্তরে ! 
অগণিত কতো শত নাজার মুকুট 
সসম্থমে সগৌরবে বিলুগ্ভিত হুলো। 
ভাহাদের পাদ-মূলে! জগত জড়িন। 
পড়ে গেল উত্থানের মহা কোলাহল | 
উপ্র-আখি, কদ্র-ভীষম এই মরুদেশ 
বিধাতার লীলাভূমি ! হেথা একদিন 


৩৩ 


শরেন । 
রশিদ | 


লেন । 


রশিদ | 


রক্ত-রাগ 


কতে। শত মহামনা; তাপস-প্রবর, 
কতো শত দাশনিক, কতো ভৌগলিক, 
প্রতিভার দীপ্ত তেজডে করিত বিহার । 
ভীষণ এ মরুদেশ! মিশিয়া রয়েছে 
ফোরাতের নদী-কুলে, বৃক্ষ-লতিকায় 

হঘিত কণ্ঠের শত ঘোর নার্তনাদ ! 
আাভ্বত্যাগ, সহিষ্ুতা, স্বাবীনতা-প্রেম, 
ন্যায়ের সন্মান লক্ষা_বীরত্ব-প্রকাশ 
কেমনে করিতে হয়,.--জানা গেছে হেখা | 
বীন-প্রুসু এই দেশ! আছে বিজড়িত 

গ্রতি ব্রেণু মাঝে এর, প্রতি শিলা খন্ডে 

শত আত্মত্যাগ আর স্বদেশ-প্রণয় | 
খালেদ, খাওলা , "মুসা , ওকাব।', 'ভারেক 
সকলেই এই পুণ্য দেশের সন্তান ,_- 
নীরত্বের লীলাভূমি এই মরু-দেশ ! 
পারশ্যের কখা কিছু বলো এইবার | 


অমর অন্বয়-স্মৃতি এই প্রণ্য ভুমি । 
মহাকবি 'হাফেজের প্রেষমর প্রাণ 
নমাহিত আছে হেখা ! জগত-বরেণা 
'গম়র খেৈরমি', সাদী" আর ফেবাদদীসীল 
মাতৃভূমি এই দেশ । ছেখা একদিন 
ছুটেছিল কবিত্বের অমৃত-ফোয়ারা. 
পিয়ালা ভরিয়া তায় স্ুকূমারী সাকী 
তুষাতুর বিশ্বজনে করাইল পান-- 

তপ্ত হলো জগজন | আজিও জগত 
ভুলেনিকো সেই কথা 1-_পারশ্যের নাম 
জগতে অমর হয়ে রবে চিরকাল । 
কোথাকার রাজা ছিল 'হারুণ-রশিদ 2 
জানো যদি বলো কিছু সে দেশের কথা । 
পণ্যশোক হারুণের সেই স্বপ্রপুরী 
বাগদাদের কথা ? শুন তবে- এউ দেশ 


৩৭ 


শেন । 


বশিদ | 


নরেন । 


(কিন) 


কাব্য গ্রস্থাবজশ 


শভ্যতায়, জ্ঞান-গর্বে, শির গরিমায় 

ছিল বিশ্বে অনুপম । এ মহা নগরী 
মোসলেমের পর্বভূমি ! সম্রাট মামুন, 
ছিল যবে অধিষ্টিত এই সিংহাসনে 

কি গৌরব বাচদাদেল আছিল ভখন । 
লসায়ন' 'নাজ' আল 'জ্যাতিয', 'দশন 
উন্নতির পারাকাঞা লভিল হেখায় । 
'বাতানি', ওয়াকা, মুসা, জাফর প্রযখ 
লতো। এভ পাঙিতের পুণায পদ-ভলে 
শন্রবিনী ছিল এহ সাগলাদ নগরী । 
সকমনি গিরাছে তার, নাহি কিছু আগ 
আছে ওধু প্রাখজান কক্ষালের সার । 


চি 


সাচ্র খ্াশরার বুখা | ঢলা ইডউললাতপি 
লত লি ভাবার মোসালেল কাহিলী | 


*“পযাকিলের প্রান শ্গভাব-স্তিন্দন] 
নশস্টানিটিনোপলেন লৌবব-কাহিনা। 
ডলি বাসনা তব 2 এই ভুকী ভাতি 
শৌর্ে বাঝে টিবছিল লিশে অনপম | 
হ্গার্মান,। কলাগা আল অস্ট্রিয়াহাজেলা 
একদিন এর বাশ্ড ছিল নতশিষ ! 
শোক, সাভ, বুপগান সকলি একদা 
এদেনল অবান চিল । যুদ্ধক্ষেত্র হতে 
এ হাাতিন ভিলমাশ্র নাভি অবসর । 
ঝণে বুগে অবিশাস্ত যুঝিতেছ্ছে এলা 
গণিত একর সানে । আজিও এছেল 
এগ সবপ্াস্ঞ করি মুখরিত 

হত শোনো উঠিতিছে ভক্ষার-নিনাদ 


এনিয়াছি স্পেন দেশে মোসলেম-গোন্ুব 
সমধিক প্রস্ফুটিত ছিল একদিন, 
সত কি সে কথা নখে, বলো তো! আমায় । 


৬৮ 


রক্ত-বাগ 


সত্য সখে! নহে বিখ্যা একটুও এর । 
বীরকুল-অগ্রণণা তারেক ও ম্বসা 
করেছিল এই দেশ সম্প্ণ বিজর । 

সেই হতে সপ্ত শত বর্ধ-ব্যাপ্ী ছেথা। 

অটুট অক্ষয় ছিল মোসলেম প্রভাব । 
ধলোপ গগন যবে অজ্ঞান-আবারে 

ছিল ঘোর সমাচ্ছন্ন,- সেই অন্ক যুগে 
মনপশ এনেছিল দীশু ভশ্রনালোক : 
যান জিক্ক আ্রশীতন আলোক-আভায় 
হাসিল রুরোপ ভূমি নবীন পুলকে, 
স্রাীনোকে উদ্ভাসিত হলে। চারিদিক" 
দেশরার্ণা 'থ্াণাডা।' 5 'করোভা' নগরী 
ছিল এর প্রাজধানী ;: কতো বিদ্যালয় 
শিনানাদ, পাগালার, বিজ্ঞান-আগার 
এদেশের প্রতিস্থানে ছিল বিরাজিভ' 
জ্টোতিঘ 'পর্শল আর বখিগোল।? ভালো 
লাভিচ্িনা এই দেশে চরম-বিকাশ ! 
ভাষর্ক "কাসেম আল 'এবুনে ঘনোশুল। 
উজ্জ্লুল উপরকা আব কুবেপ-খনলে ! 
আালুছাম়া , জীহলা ও 'জামে-মসাজিদ 
হেখাকার মহালীন্তি-শিল নিদর্শন | 
নহ্াজ্ীী কোহলা 'আর সোফিয়া প্রযুখ 
কতা শত বিদুষাৰ পুত অহ্থিমজ্ভা 
সমাহিত এই দেশে ! কিছ আজি হোেখা 
সে মোসেম,। সে পৌলব নাহ কিছু আল? 
সকলি লগত তার ! নাহি ওতে আগ 
গাজানের কণ্ঠখুনি প্রভাতশ্রদোষে 
লে মহা মসজিদ-শিরে । একটি প্রাণী ও 
নাই হেথা এ শ্াশানে ভালিতে প্রদীপ, 
সকলেই নিবাসিত ! হায়নে অদৃঈ ! 
নাশিয়া আধার যারা বিজন-কান্তাে 
কপা করি এনে দিল। স্বর্গের আলোক, 


৩৯১ 


আজ] 


লুল | 


লিক | 


কাবা গ্রস্থাবলী 


সে জাতির অবশেষে এই পুরস্কার !_ 
নিবাসন! প্রাণদণ্ড!! ঘোর অত্যাচার !!! 


আফ্রিকার নক্দেশে আছে কি তেমন 
বলিবার মতো কিছু মোত্রেম-কীরিতি £ 


-যখে£ রয়েছে সধে' 
লীরেচ্ছ কাবা আমি করেন বিজন 
এই মহা মকুদেশ | 'মোরক, তুনিস। 
'ত্রপলি' "কায়রো আর মিসর প্রদেশ 
সকুলি মোয়েম ভূমি । প্রাচীন মিসুন 
হসলানের বাক্রীবপা ; হছেখার প্রথম 
উঠেছিল একতহের গনাতন বাণা 
তছি' পাপ কোলাভল : দীপ্ত হতাশনে 
হয়েছিল ইসশামষেল গত পরিচয় ! 
কৌরাশিক কে কণা, কতো অভিনগ 
মিসলেল লঙগম্চে বুণ-্ষগান্তির 
হঘে পোছে অভিনীত ; আজো সেই কণা 
খুচে লাইলভুলে নাই ইসলাম-জগাৎ | 


শব আবিকৃত 55 আনেনিকা-ভুমি 
হাচ্ে শি সেখান কিছু মোক্সেম-কীলিভি ১ 


---আদছ সবে। 
চালের কি হে, লান জাতি প্রথমে ইহার 
করেছিল আবিকার কেহ নভে আল, 
ভোগলিন্ জাতি সে থে আরব-গম্তান | 
তখন 'ম্মতাব উন ছিল এই দেশ, 
ভাই হেখা আরবে তিগ্তে না পাজি 
লাল্-কালশ লাম দিয়া এ মহা-দেশের 
গেলা চলি নিভু দেশে ; কালি-ফোণিয়। 
আজিও দিতেছে তাৰ জলন্ত প্রমাণ ! 


নালো কিছু আনো যদি খাকে বলিবান, 


«এ 


বশিদ | 


৪ 


গা 
৩৬০ 


4 


রক্ত-রাগ 


--কতে। ক'বো আর 


- অফ্রস্ত মোসেমের অতীত কাহিনী । 


ফরাসী, বুশিয়।, চীন, ইংলও, হল্যাণ্ড, 
জাপান, তিব্বত কিবা নেপাল, ভুটান 
অখবা বোণিও, যাভা, সুমাত্রা, সিংহল, 
যে দেশেই যাও নাকো, দেখিবে নিশ্চয় 
সব দেশে মোমেমের আছে নিদর্শন-- 
সব দেশে মুসলমান করিছে বসতি । 
এমন বিস্তৃত জাতি জগতে কোখাও 
পাবে নাকো খুঁভে আর ! বিরাট এ জাতি, 
বিরাট কীরিতি তাই ! ইহাদের মজে। 
বিশ্ব প্রেমে মাতোয়ারা কেছ নহে আর. 
পারে এরা প্রাণখুলে দিতে আলিক্ষন 
নর্ব-দেশলাসীরেই,_সব তার ভাই ! 
বিস্বুর মানিন বড়! যে মহা-ভাতির 
অতীত কাঁরিতি আছে সারা বিশ্ব জড়ি 
সেই জাতি অন্ধকারে আছে আজ পড়ি £ 
সেই ভ্রাতি উপেক্ষিত ঘৃণ্য _হতাদর £ 
এসো ভাই, এসো বন্ছে, দাও আলিঙ্গন, 


ওসি ৯, 


ঠ 
তুমি কভু খুশ্য নহ' নহ হীনবল, 
নহ তুচ্, নহছ পর” তুমি মোর ভাই ! 


এসো ভাই দাঁড়াইনা মাতৃবক্ষে আজি 
লই দীন্ষ।, করি পশ--্জীবনে মরণে 
এক হনে রবো মোরা, সমবেত ভাবে 
সাধিব নায়ের কাজ ; ভারত-জননা 
উভয়ের মুখপানে উঠিবে হাসিয়া ; 
ধুচে যাবে দ:খ-ক্রেশ, ঘুচিবে বিরোধ, 
ঘরে ঘরে কল্যাণের হবে অভ্যুদয় 
ধন্য হবো মোরা সবে । তৃপ্ত হবে প্রাণ 
হেরিয়া যুগল-মতি হিন্দু-য্সলমান | 


আলু-এসলাম 
আবধাঢি, ১৩২৭ 


কাব্য গ্রস্তাবললী 
পলী-আ। 


পলী-মায়েক পুক ছেড়ে আজ যাচ্ছি চলে প্রবাস-পাে 
মুক্র মাঠের মধ্য দিয়ে জোর-ছুটানো বাম্প-নশে | 

উদাস জদন তাকিয়ে রয় মায়ের শ্যামল মুখের পানে, 
বিদায় বেলার বিয়োগ বাবা অশ্ব আনে দুই শয়ানে । 


চিন্-চেনাল পাণ্তী টে বাইলে এসে আজকে প্রাতে 
তন করে দেখা হন্লা অনাদূতা। মায়ে সাথে, 
উভক্ভি-পৃভল দিইনি বানে ভুলেও বাছাল বক্ষে খোকে, 
নঙ শিরে প্রণাম করি দর হাতে তার মতি দেখে । 
“নছমরীল কপ ধরে মা দাড়িয়ে আছে মাতের পলে, 
মুক্ত চিক্র ছড়িয়ে গেছে দিক হতে ওই দিগন্তুবে ; 
হছুলে-মেয়ে ভীড় করেছে চৌদিকে তান আঙ্গিনাতে, 
দরখছে মা সেই সন্তানেনে পুলক-ভলা ভচ্চিমাতেে | 


২ যে মাঠ পাব চলে েনজ দুলিয়ে মনের হখে, 

'9হ যে পাখীাব গানের সুখে কাঁপন জাগে বনেত বুকে, 
'মাথান্ধ' মাথার কাস্তে ভাতে ওই মে চলে কালো চাষ!, 
ওলা মাহে আপন ছেলে-ওরাই মায়ের ভালোবাসা । 


এল কভু "ভাপ করে না অন্জলের বিশম স্রালা 
বারের বাকেল পাযুষ-ধারা ওদের তলে নিত্য-জালা 
নাঠ-ভলা বান, গাছ-ভনা। কল, যা খশী সে যাচ্ছে 2খষে, 


মুক্ত মারের অনশালা, হয় না নিতে কিছুই চেয়ে ! 


2লা সবাহু মহন ভাবে ঠাহ পেয়েছে মায়েল কোলে. 
শাভি-স্খে পাস কনে সব. কাটায লা দিন গণ্ডণোলে, 
গরমহিষ নে স্কাই চরে, শালিক তাভাল পাশেই ঢলে 
লখানো বা প্ভে ঢচডে কখনো বা নত্য করে! 

লাখাল ছেলে চলার ধেণু বাজায় বেনু অশখ-মূলে 

সই গপানেরই পুলক লেগে ধানের ক্ষেত ওই উঠলো দুলে: 
সেই গানেরই পুলক লেনে বিলের জলের বাধন টুটে 
মায়েন্ন মুখের হাসির যতো কমল-কলি উঠলো ফটে' 


শর 


রক্ত-রাগ 


দুপুর বেলায় ক্রাম্ত হয়ে নৌজ্র-তাপে কষক ভায়া 
বসলে। এতস পাছের ছায়ায় ভুঞ্জিতে তার ক্ষিপ্ধ-ছায়।, 
মাখার উপর ঘন-নিবিড় কচি কচি ওই যে পাতা, 
9 যেন মান আপন-হাতে-তৈরি-কলা মাঠের ছাতা ! 


পায-ভেজ! তার ক্রান্ত দেহে শীতিল সার যেমনি চাওয়া. 
পাঞ্তিয়ে দিল অমনি মা তার ন্িঞ্চশীতপ আচল-হাওমা!, 
ব্শাোলো দীঘির কাজল ভলে মিটালো ভার তুষ্ণা-ছ্রালা, 
কোন শে আদি কাল হতে মা নেখেছে এই জলের জালা ' 
সবুঞ্জ বানে মানু ভ্েয়েছে, কৃষক তাহা দেখলে চেনে, 
শড়িন আশার শপ এলো নীল-নয়নের 'নাকাশ ছেয়ে : 
এছেরি ৪ পকেল ভিনিস, আামনা যেন পন্গের ছেলে, 
ুমাদেল গত নাই অধিকান-- গন দিলে তবেই মেলে ! 


9ই যে লাউ-এর জাংলা-পাতা ঘর দেখা যায় একট দদল 
পযক-বাল। মাসছে ফিরে নদার পথে কলুসী পুরে, 

হই কুঁড়ে খর -উহ্হার মাবোই যে-চিরস্থখ বিনা করে, 
নাইলে সে আখ হাটাপিকায়, মাইনে সে জখ র্াঙ্গার ধন্রে 


পত্তা গভার তুশ্তি আছে লুকিয়ে যে ওই পলী-শ্রাণে, 
জানুক কেভ নাইবা হানুক--০স কথা তোর মনই জানে! 
মায়ের শোপন নিস খা তান থোছ পেয়েছে ওরাই কিছু 
মোদের মতো ভাই গলা আর ছোটে বালে মোহেল পিছু | 
আজালে আমার মন ভুলেছে মাটির মায়ের এহ 

রনি মনে আফ্াসোসেতে কাদছি যে তাই চুপে চপে। 
লামপ-নকাট-নে থধেন কোন অসং ছেলের মাতি ধলে 
কুষৃন্দে আমায় মাচ্ডে লিয়ে শিঘ দিয়ে আর ফুতি বলে! 


তাই যেন মা দেখছে মোরে গভীর বাধায় নয়শ মলে. 
যেষন ক্ষনে দেখে মা তাল ধ্বস-পরথের পথিক ছেলে : 
প্রণাম কন্দি তোমার মা গো, ভক্তি ভনে- নম়শিরে, 
কলা করো :-আবান আমি তোমার বলে আসবো ফিলে। 
এবাসী 

কাতিতক, ১৩০০০ 


কাব্য গ্রস্থাবলশ 
ক্িশোত্র 


আমরা কিশোর, আমরা কচি, আমরা বনের বুলুবুলি, 
সবুদ পাতার শব্য। রচি, হাওয়ার দোলার দুলুদূলি ! 
উষান্ন আলোর ন্নান কবি, 
নিত্য নুতন তান বি, 
তালে পাখনা মেলি উড়ে চলি চলবলি ! 


ছি, ২৯৬ পিস, 


রে 


দহ 


আমরা নূতন, আমন কুঁড়ি, নিখিল বন-নন্দনে , 
'গষ্ঠে লাডা হাসির রেখা জীবন জানে স্পন্দনে | 
লম্ষ আশা অন্তরে, 
ঘুমিয়ে আছে মন্তরে, 
ঘুমিয়ে আছে বুকের ভাষা পাপডি-পাতান বন্ধনে । 


টি, 


সকল কাদা ধন্য কনে ফটবো মোরাও ফটবো গো, 
অরুণ-নবির সোনান আলো দুহাত দিয়ে লুটবে। নো ! 
নিতায নবীন গৌরবে 
গড়িয়ে দিব তসৌরভে 
আকাশ পানে ভুলবো মাখা, সকল বাধন টুটুকো গো ! 


কেউ বা যাবো দেশ বিজয়ে, সাঁজবে। নাজ “সিকন্দল' 
সঙ্গে নিবে লক্ষ সেন! ছুটবো গে দিগ্ব-দিগম্তর : 
হাতি-ঘোডান চটপটে 
কামান-গোলান্। পট্পটে 
দেশ-বিদেশের সকল রাজা কাপবে ভনমে নিরস্তর | 


সপাগর-জলে পাল তুলে দে কেউ বা হবো নিরুদেেশ, 
কলম্বসের মত্তোই বা কেউ পৌছে যাবো নূতন দেশ ! 
ভাঁগবে সাড়া বিশ্বময়-- 
এই বাডালী নিঃস্ব নয়, 
হগান-গরিমা শক্তি-সাহস আভও এদের হয়নি শেষ | 


কেউবা হবো সেনা-নায়ক, গড়বো নতন সৈন্যদল, 
সত্য-ন্যায়ের অন্তর নেব, নাইবা থাকৃক অন্য বল। 


৪ 


রক্তল্রাগ 


দেশমাতারে পূজবেো গে 
. ন্যর্থীর ব্যথ! বুঝবো গো, 
ধনা হবে দেশের মাটি, ধন্য হবে অনহ-ভল। 


শ্গন-গরিমা শিখবে। বলে কেউবা যাবে। জান্নানি 
সবান আগেই চলবে মোরা, আর কি কভু হার মানি, 
শিল্প-কল! শিখবো কেউ, 
গ্রন্থমালা লিখবো কেউ ”-- 
কেউন। হবে! ব্যবসাজীবী, কেউবা 'টাটী . 'কানানি | 


তবিষ্যতের লক্ষ আশা মোদের মাঝে সন্ভরে, 
ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে ! 
আকাশ-আলোর আমরা সৃত. 
নৃতন বাণীর অগ্রদূত, 
কতোই কি যে করবো তমাবা -নাই কে! তাহার মস্তক রে! 


কিশোব 
অক্টোবর, ১৯২২ 


কুডানেো। মানিক 


আনমনে একা 'এক। পথ চলিতে 
ছাসি-মাখা মুখখানি চির-আদুরী, 
নারে-পডা স্ববগের কপ-মাধুলী ! 


বণিনীর মতো! পিছে বেণী ঝুলিছে, 
চঞ্চল সঙ্জীরণে দুল দুলিছে, 

মঞ্জীর খনি বাজে চল-চরণে 

মিহি নীল ফুরফরে শাড়ী পরণে। 


শ৫ 


কাব্য গ্রস্তাবলী 


বন্ত্রের আবরণ-কারা টুটিয়। 
অঙ্গের €হম-আভা পড়ে লুটিয়। ! 
মিষ্টি মধুর আঅীথি, দুটি চপল, 
বক্ষিম স্লীণাধব,. ব্রক্তকপোল । 


শিহলিয়া  উশ্চি ঘন-পুলকে, 
শারাইয়া গেনু কোথা কোন দ্যলোকে ! 
ভবে শেল সাবা প্রাণ একি হরষে! 
পণতখানি সম্পদ মদ-পরশে ! 


পঞ্থমাঝে কুড়াইয়া। পেন থে বশে 
“স্ব যে যোব হদিমালনি হবষ-খনি | 


শবাসী 
লতা রহ... তই 


ডে জ্রেকাক্রা। 


পালুকী চলে বে 


পালকী চলে নে! 


ঘোমটা-ঘেরা কে 

বউ-ঝি টাল বে: 
খো্। €বহাব। 
গোটা চেহার। 
কোন গা হতে চো 
আসছে ইহান্র? ! 


শ্াত 


রক্ত-রাগ 
জন্লাফি কামানো 


নেধটি নামানো 
গামছা কোমরে 


সব ঠা ধামানো 


খেকৃকী কুকুরে 
ডাকছে ডুকুরে 


আসছে লেলিষা 
পালুকী ুখুবে ' 


সি 


গাইাঠি ছায়াতে 
বত্প-কায়াতে 

জ্িভৃটি বুলায়ে 
দিচ্ছ মায়াতে । 


হাউচি মাউচি 
খাউচি-যাউচি 
বলছে কতো! কি 
'নাউছিং আউদছ্ছিঃ ! 


বৃক্ষে খাকিয়। 
গাত্র ঢাকিয়া 
ক্রাম্ত কোয়েল! 
উঠছে ডাকিয়া । 


পত্র-লকে 


 বৌদ্র ঝলকে 


তশ্ত মাঠে রে 
কেউ না হাটে নে, 
রৌদ্র তাপেতে 
বিশু ফাটে রে! 


৪৭ 


বৃ, উড়িছে 
ন্ট ফলকে । 


কাবা গ্রশ্থাবলী 


এমনি দুপরে 
কোর সে ফফরে 
আনলো এদেরে 
রাস্তার উপরে ! 

কার সে হেলাতে 

এই অস্বেলাতে 

বউ-ঝি চলিল 

অন্য জেলাতে! 
সব পা খামারে 
পারৃকী - থামাবে ' 
বক্ষ-ছায়াতে 
একটু নামাবে ! 

শ্টনলো নাতো বে 

ককণ কাতবে, 

প্রাণ কি সবারি 

তৈবী পাথবে! 
চারটি মালেতে 
নামলো খালেতে, 
পাবুকী চালালো 
দুন্ৃকি তালেতে ' 

একটু দাঁড়ালে 

ঘাড়টা ভাড়ালে৷ 

যে আড়ালে 

চবখণ বাড়ালো । 
রইলো ঝরিন। 
মর্মে মরিযা 

চিন্ত ভরিয়া ! 
প্রবাসী, 
পৌঘ, ১৩২৯ 


৬ 


বক্ত-বাগ 


নিয়ন্ত্রিত 


[কাজী নক্ষকল ইসলাম সাহেবেন “বিদ্রোভী'গকে লক্ষ্য করিয়া ] 


25গো বার! 
সংযত করো সংহতি করো 'উদ্নিত' তৰ শির! 
'বিদ্রোহী ”---শুনে ভাসি পায়! 
বাধন-কাঁরান কাদন কাঁদিয়া বিদ্রোহী হতে সাব যাষ 
সেকি সাজেরে পাগল সাছে তোর ? 
আপনার পারে দাডাবার হতো কতোটুক তোর 'আছে জোর ? 
ছি ছি লজ্ভী, ছি ছি লজ্ভা। 
ভার কোপা! রশ-সাজ-সজ্তা 
তোর কোখা অন্ুচন অশু পদাতি সৈন্য £ 
শুধু হাহাকার, ওধু আখি-ধার, শুধু দৈন্য' 
তোৰ স্বান কোথা ওনে বিড্রোহ-ত্বজা উড়াবার__- 
নিভু অধিকারে পাড়াবার আর শক্র-সেনাবে তাড়াবার ? 
নাই নাই তোর কিছু নাই-__ 
এউ বাঁধন কাটিয়া বাহিরে কোথাও দীডাবার তোল ঠাই নাই-- 
9রে ঠাই লাই, 
তব কেমন করিযা কোন পথ দিয়া বিূদ্রাহী ভুই হবি বল £ 
ওরে '“দৃন্মদ, ওরে চঞ্চল! 
তোর হৃদযে-বাহিনে আবারে-আলোকে, নিখিল ভুবন মাঝারে 
মুক্ত বাধন পথ ঘিরে ঘিরে বাজিছে হাজারে হাজারে ! 
তুই যতোই প্রয়াস করিস আপন মনে ভাই, 
দেই “খেয়ালী বিধির” বাধন এড়ায়ে পাবিনে মুক্তি কোনো ঠাই 
সে যে অযাচিত দান করুণান : 
সে যে ক্সেহ-বিজডিত চোখে চোখে ব্রাখ। 
কল্যাণ-পীতি-ভালোবাসা-মাখ। 
নলিকফ্সরস পেলব পরশ 
উধর জীবনে শতবার ! 
সে যে শুধু "মা আর ভুলে-যাওয়।, 
সে যে মিলন-পিয়াপী মৌন নয়ন তুলে-চাওয়া ! 


৮৯ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


গে সে পীযৃষ-ফোয়ারা উচ্ছল-চল-কলকল, 
টির নিরমল- চির ঢল-্চল ! 
সে যে মলয়-অনিল রবির কিরণ মিক্চ-মুর মনোরম, 
গে যে শারদ্-টাদিনী, কৃস্ুম-কামিনী, আকাশ-নীলিম। অনুপম 
গে যে নিত্য-হরযষা উধা-বালিকার গীতি-মুখরিত জাগরণ, 
সে যে সবুজ পাতার মাথার উপরে কম্পন-ঘন-শিহবণ, 
সে যে ন্সিঞ্চ সলিল-লাস্য, 
সে যে মিটি মিট মিটি ঢেয়েথাকা কোটি 
তারকার চাল হাস্য । 
সে যে স্্প্তি সে যে শাস্তি! 
নয়ন-ভুলানো বিশ্ৃ-রাণীর তনুর তনিনা-কাস্ছি, 
আপনারি মাঝে আপন মনের অনুভুতি, 
চুল দন হাত যেন ভৈসে-আসা কোন 
অভানা করনের তনুদ্যৃতি ' 
সে যে চাওবার বাসনা, পাওয়ার তৃপ্রি, 
সফল আশার পুলক-্দীপ্টি, 
বিনিময়ে তার রিক্ত হিরার 
দৈন্য-কাহিনী নিবেদন ! 
মপমে লুকানো কি নলেদন । 
£সই বাধন-কারার মাঝারে দাড়ায়ে 
খালি দাটি হাতি উর্ধে বাড়ায়ে 


এ ও এ 
3 প্র 


আমি বিদ্রোহী বীর" -- 
সে বে ওধুই প্রলাপ, গুধুই খেয়াল, নাই নাই তার কোনো *শ 
শুনি স্তল্তিত হবে নমরূদ' আর "ফেরাউন? ! 
শুনি শিহরি উচ্গিবে শয়তান", 
হবে নাকো সেও সঙ্গের সাধী, গাবে নাকো ৫তোব জযশান ! 


৯ 


তু তার ঢেয়ে কিরে শক্ত, 

তার চেয়ে কিরে ভন্তু? 
বনি উচ্ে যে বণিয়া- না, না. ওরে না, না, 
তই তা লা! 


৫ ০ 


«৫1 


রক্-রাগ 


তুই দুবল--চির দুর্বল, 
- পথের ধুলায় পড়িয়া আছিস কোখায় সে কতো দূর বলু। 
তুই যার সাথে ভাই বিদ্রোহ-ধ্ব্জা উড়ালি, 
তাহারই ন্সদে বাঁচিরা আছিস 
তাহারি রাজ দীঁড়ায়ে নাচিসু 
শুধু অভিশাপ কুড়ালি ! 
'সাপনাৰ পায়ে আপনি হানিলি কুড়ালী । 
ওগো বীর! 


১, 


খ্খ/ 


তৰে গণ্যত করো, সংহত করবো উন্নত তৰ শিব' 


বিদ্রোহী ওগো বার 
হৃদয় মেলিয়া চেয়ে দেখু ভাই মন করি সুস্থির 
সবারে-এড়ায়ে-দুরে-চলে-যা ওয়া বিদ্রোহ নে কি সত্য 
যাহা হয়ে গেলি, তাই যে রে খাঁটি _নোথা- পেলি এই তথ্য £ 
মিথ্যা কথা মিথা 
বিদ্রোহ পে যে শুধু গুকাঠুকি--লিজেলেই শুবু হত ৮ 
মিছে বিদ্রোহী কেন হবি ভাই £ 
তাতে সুখ নাই, তাতে সখ নাই 
বিদ্রোহ মাঝে শুধু হাহাকার, শুধু মিলনের ভুষ্ঞা, 
শালোক সেখানে হাসে না কখনো, শুধুই কালিমা-কুল্তা ! 
যদি পেতে চাষ কভু জীবানের সুধা উপভোগ, 
তবে বিশ্বের সাথে আপনারে কর শুভযোগ, 
তবে "বিদ্রোহী" হতে বিদ্রোহী হরে, হৃদ দুয়ার খুলে দে. 
সেথা মহা-মিলনের উৎসব বসা, বর্ষে সবারে তুলে নে! 


সেখা আসুক বেদনা, আস্ক অশ্ব” আনসুক তুচ্ছ-আতি দীন 
তুই বিশ্বের সাথে যোগ দিয়ে চন্নু গান গেয়ে গেয়ে প্রতিদিন, 


এই নিখিল জগতে আকাশে, হৃদয়ে, বাহিরে ! 
বিরোধ-ঝঞ্চা- বিদ্রোহ কোথা নাহি রে। 


ঞতে 


৫১ 


কাবা গ্রন্থাবলী 


শুধু আছে যোগ, শুধু আছে প্রেম আর ভালোবাসা, 
আপনার পণে অবাধ গতিতে যাওয়া-আসা : 
চন্দ্র-সূর্যে তারার তারায় আছে মিল, 
সাণর-তটিনী, তরু-লতিকায শুধু প্রেম চিন অনাবিল, 
গগনে গগনে ভলদে চপলে গহনে৮ 
অনাকাশে পাতালে মনািলে আনলে দহনে, 
জাছে প্রেম, আছে মিলন-মাধুরী জড়ায়ে, 
মিলনের গান গিয়াছে বিশে ছড়ায়ে ! 
নাহি বিদ্রোহ, নাহি অণিয়ম, নাহি কোনো মালা, 
ভীবনেব গতি, ভাগা-নিয়তি সকলেনি কাছে আছে জানা ; 
তাবা জাপনার মনে অবাধ গতিতে বে যাহার পথে চলে যায়, 
পখে চলিতে চলিতে কোলাকলি কবে, মুখপানে সদা হেসে ঢায । 


এই' স্তন্দন্-চির-উও্জুল-চার-চিব্র-বকতল পিএ. 
এই শ্যাম শোভাময়ী নিতি নব নব দৃশ্য. 
শ্ব নহে ওধুই 'শোক-তাপন্ছানা খেয়ালী বিধির স্পা্ট 


পিছনে ইভান হেণে আছে তান দিবা আখির দৃষ্টি: 
'শোক-তাপ 2 
সে যে ভুল কখ। ভাই, নাই নাই কিছু শোক-তাপ-- 
মানুঘেন শিলে শাহিকো খোদার অভিশাপ ' 
এই স্যট্টির মুলে দূঃখেরও যে গো আছে ঠাই, 
এতি উত্ণ হইতে দা্ট ভানিলে দেখিবারে পাই সদা তাই : 
তবে কেমন করিয়া বলিব--এ শুধু নিঠুর বিধির খেয়াল' ? 
কেমন করিয়া স্ুখদখ মানে নে ছিব ভাই দেনাল » 
ভুল, ভুল, তোর. সবি ভুল. 
ভুই সব। নাহি পিয়ে বিম হতে চাস-- 
'উন্মাদ'' তুই বিলকল' 


তুই হবি কেন ভাই 'উন্মাল মন উদাসীর 2 

বিধবার বুকে ক্রন্দন-রোল, হা-হুতাশরাশি হুতাশীর'', 

তুই হবি কেন ভাই গৈরিক-পরা। পরম বিরাগী সৈনিক ?- 
ওরে নিত্য নতন দৈনিক ! 


৫ 


রক্ত-রাগ 


তুই অনুভূতি দিয়ে ব্যথিতের ব্যখা 
ৃঁ আপনার বুকে একে নে' 
গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি আকুল নয়নে দেখে নে? । 


তুই নব ববুটির সরম-জড়িত অবরের কোণে চুমো খা, 

তার কুক্ম-কোনল বঙ্গের পরে মৃছিত হয়ে ঘুমো ফা! 

তুই কিশোরীর সাখে কিশোর হইয়া প্রাণ খুলে দিয়ে খেলা কু, 
অভিমান-ভরে ঠোট ফলাইলে সোহাগ ঢেলে দে শির 'পর! 

তুই 'যৌবন-ভীতু পল্লী-বালার নয়নের পানে চেয়ে খাক্‌, 
পালাইয়া যাকৃ প্রশস্ত চরণে-মঞ্জরী-্বনি বেজে বাক্‌ ! 

জুই পখে যেতে বেতে ফাগুন-উধঘার রক্ত-আলোকে নদী-তীন্গে, 


সদ্যন্নাতা সিক্তবসনা মুর্ভচিকৃর প্রেরসীরে, 
চলার গতিতে সহুমনা খমকি একবার দেখে চলে মা. 
খাকে যদি কিছু বলিবার, তবে আখির ভাষায় বলে বা! 
'তুই ফুলবনে শিয়ে লুটে নে রে ফুল-স্ুরভি, 
সানোর বাতাসে তটিননার কলে গেয়ে যা উদাস পুরব. 
তুই বিশ্বের পানে অবাক হইরা চেবে খাকু 
তোর পরাণে কাহারো পুলক-প রশ লেগে যাকু, 
তুই চারিদিক দিয়ে জীবনেরে কু সাথক আর ধনা, 
এই নিখিল বিশ স্ুষমায়-ভরা পাতা আছে €ৃতার জন্য ! 


5গো। বিদ্রোহী বার-সৈন্য, 
হবি কিসের জন্য বিদ্রোহী তবে, কিসেব অভাব দৈন্য ? 
তুই কট্টির সের। মাণষের শিশ--নহছিস জুদ্ট অন 
তুই খন্য-_তুই বন্য ! 
9গে। বিদ্রোহী মহাবার 
সবে সংষত করো, সংহত কঞ্ধো 
উন্নত তব শির! 


রি 


সওগাত 
চৈত্র, ১৩২৮ 


কাবা এ্রস্থাবতট 


কাশির আশা 


কাবিল আখি দৃর্টি, চাহনি মাি-মিটি 
উহার এড়ামে চলিহে আব দিচি, 

5 আবি সাজা নয়, দুঈ অতিশয় 
উহানে বিশ্বাস করাটা ভালো নক! 


পট্টি ভাসা আল শাকশে মলে মতল 
কল্িছে আলাকণালা কবির আখি কোতেন, 
আাখিিভ দেখে শোন, আখিতে কথা কম 
এই ভা সল্চক্ সুক্ষিল_ বশী  ভষ! 


তন কটি ্গোটে লাতিকা ভাষাত ওুঞ্জনে 
হনদবা জাশো ভাতোবাসাব মুঞ্জলে, 
[সম্ীলে কবি শুবু বারেক আঁখি তালে 
সা শি বলিবাল পাকে আা নলিবালে 7 


লে শুধু হচাকেন্চানে তর্বলহ হিচিয়ে শাক্কা 
হদয় টেনে আনি আাখিতে পেতে রাখা, 
“1 বলি োল্ুনা খা বচনুন বারবাব 
[িশাটি ভুলে পলা মুল আপিলাল 


এ 


দত? হাতিনাতস লগা লব কাখে 
তল্ুপী ৫ম বানর সহসা পখ-বাতিক, 
হাাখিকিতি আআোখিহেতি লিলি শিভরি উচে কবি, 
ভিল্যাছে শ্ীতিতিষ গানানে দেকষ সবি ' 


[ক-ে-বি চাহনি নস ধলিতেে পাবা ভান -- 
পাল চক্তুলা সালোক-্কাবাগি লি! 

আাাখিল কাঁদ পাতি লিখিল বলা মাঝবো, 
নবি মন-ছচোল ল্যাধল কৃতী লাজ ! 


শুনিতে পানে কবি বুকের ছাপা ব্যখা 
বদলে যতো বাক তন নীরবতা ; 


৫০ 


রক্ত রাশ 


কথার ছবি যেন একে নেয় আখি তার 
নয়নে ধনে আনে মুরতি বেদনান্র ! 


প্রণর-প্রাতি-ভরা বাসর কুল-সাছ্ে 

নারে -মুকুলিভ প্রিয়ার জৃদি-মাঝে 

মে কথা জেশেছিল, কেহ ক্কি বলে তাই !-- 
লবির চোপে তাও পধরিভে বার্কী নাই! 


ভীম সচি-ভেদী কবির 'আখি-তারা। 
[কাোখাও বাধা নাই হয় লা দিশেহাল।, 
-সখানে বক্তোটক নাধুক্ী পড়ে লয় 
নাল সম তে যে আাখিতে বলে লন । 


সাপাপ-তাঢিশীতেডে গহনে ফল-ৰনে 

োপনে কোন বাশী বলে কে মনে মলে 
নাকাশে ধরাতিলে নিতি যে গীম্তি বাক্তে, 
পবালি ছায়া পড়ে কবিপ আশি মাকে । 


পাক্সে সে দেখিবানে অজানা কহুতা দশ 
পাগান-সীলা-লেখা নাহকো তাল শষ, 
অসীম নীলিমার গপালে পরলে পলে 
কবিল কৃতুহলী আখি পেয়া চলে! 


শিবিন আখি দটি যাছানলে ভালোবাসে, 

নবতে তার কাছে স্বরদা নেষে আমে! 

অমন প্রেষভরা আখির চাওয়া দিনে 

[কক কি বাসে ভালো, বলো তো বলে শ্রিনে 2 


পাহিত্য 
শাবণ, ১৩২১৯ 


৫ ৫ 


কাব্য এ্রস্থাবত্লী 
ব্যথাল্র শো 


আমান ভুমি ব্যখা ছিলে অস্তলে, 
নাইকো আমার চেই শ্ানবেন অস্ত পণ 
দানের দিনে সবাই আসি 
নিসে গোল হাসি-বাশি, 
সহ্খ-সায়ল্েলে চি সবার 

সক্তরে »+ 
নাইক্কফেো। নাামাল গ্রহ হচারবেল 

অন্য শে! 


ব্িতলশেলর ভাল ছিলে মার মস্তকে, 
লিলে লাকা চাইন্ডেে আমাল হস্পকে ! 
সব্বান £শঘে আপিল হাল 
ক বাথ দিলি এলে, 
[কহে ল পঁলশা ক্কালঙুল হঙজাি- 
যত্তনন্ন-__ 
নাইরে? আমান হি হছালল্বল 
আদ্র তে" 
অবাস। 


কাজলা, ১৬০৬৯ 


কী লাখ 


আব্লাশে-ভনবনে বসেছে বাদুন্স মলা, 
নলিতি নব নল £খলিত্ছে যাদুকল-- 
ববি-শশী-ভালা বাঞ্ধা-অশনি-িলা, 
লকুকাচলি কতা চলিনে লিলস্তল । 
আনমনা বসিয়া দেখতেছি সানাবেল। 
ব্িছু লুশ্টি লাকা বিলস্িতিজঅশ্ুডল 
হাসা-কাদা আল ভাড1-গড়া-হলা-কফেল' 
পকলেরি যাবো ভবা যাদু-মম্ভর ! 


৫:১১ 


রক্-রাশগ 


কৰি! তুমি সেই মায়াবীর ছোট ছেলে, 
পিতার ঘরের অনেক খবর জানো, 

কেমন করিয়া কিসে কোর খেল! খেলে, 
তুমি সেই বাণী গোপনে বহিয়া আনো ! 


দশক মোরা, কিছু জানাশোনা নাই. 
যাহা বলো, শুনি অবাক ভইযষা তাই ' 


প্রবাসা 


সাজ্তন, ১৩০৯৯ 


সত্যেক্র-স্মাতি 
ছুন্দেল পা, সত্তোন আজ নিবাক নিশ্চল, 
কন্গের বীণ ঝঙ্কার-হীন, টক্কার নিঘফল ! 
সঙ্গীত-শেঘ বাংলার দেশ, হষের নাই লেশ, 
শীন-ভীন মা'র কানণ্ঠের হার, -পাগ্ডুর তার বেশ 


অন্বর-তল  উচ্ছল-জরুল-ছলছল-চখ্জল, 
ঝুরঝুর-ঝুর অশ্স্র স্বর. ভরপুর অঞ্চন, 
বর্ধার বায় হায় হায় হায়, ধায় কোন বন্-বন 
উন্মাদরোল, হিন্দোল-দোল,--মৃত্যুর ক্রন্দন 


পুঞ্জের গীতু নিষ্পন্দিভ, পক্তীন বন-পশ 
উৎসব-রব, নিঃশেষ আব সৌনভ-সবব২ 
ফুলরুল হার হুজ্ঢুর কার, বুহরুন হান বাগ, 
নঙ্ষেব পন জরুভব শব নির্মম শীল দাগ! 


বিশ্বের বীণ গষগীন ক্ষীণ, ক্রন্দন ভলপুর 
স্বল-জল-নীল বন-মপ্টিল সব ঠাই এক সর! 
সত্যের মাঝ কার কোন কাজ, কার কোন বন্ধন ? 
বিচ্ছেদ-দুখ কাতুরায় সক উথলায় ক্রন্দন £ 


৫৭ 


বঙ্গীয় 


শ্বাবন, 


কাব্য গ্রস্থাবজ্দী 


বিস্/য়! জয় 'সত্যের জয় অব্যয় অক্ষয় ! 
মৃত্যুর মাঝ সন্ধান আজ ত্যের' সত্ায়, 
বিশ্বের সত নিষ্ল-পুতৃ স্বর্গেন সন্দেশ ! 
শন্দন-বন-ফুল-চন্দন, মর্ভেবর বন-দেশ ! 


লূপ-রস-রাগ সবজীল দাঠা, ফুলবন-নিশ্বাস, 
স্টির সার, অশ্তর তার সব্বার নিষাস ! 
উল্লাস হীন এই ছদিন বধান সন্ধায় 
যৃত্যুল ভান অশ্তসভান সব্লার স্পন্দাম | 


শে 


সত্যের প্রাণ সূভ্যন্ন গান বিশ্বের সশ্পদ, 
বঙ্গেদ বাস নয় তার খাশ-নর তার কমষ-পিপ, 
বিশের পর সব তার ঘর, কেউ নয় পর-পলর 
লিঝর-নার, গঙ্গা ভীব, পত্রের মক । 


সত্যে প্রাণ সত্যের পান মৃত্যুর নয় বশ, 
সত্যের ক্ষর সম্ভব নয়_-অব্যর তার যশ, 
দুর্বল-দল, অশ্ব ভল মোছ._ মোছ. সহ, 
স্টিন মাঝ মিশ্বিভি আজ অন্তর সত্যান। 


সত্যের প্রাণ স্পন্দননান ছুন্দের লাছনায় 
অশ্বর-গায়ত হিলোল-বার, চক্ছের জোছনায়, 
'পাভিকর পান দেশ-কল্যাশ 'ঘধর চরকায় 
'শৃদ্রেন সাখ, 'নওকোজ -রাত' মমর বাবকায় 
নাই নাই খেদ, শাই বিচ্ছেদ, নাউ শোক একতিল 
আুব-খোশবাযর মন-বন ছায় মশগুল দ্যাখ দিল, 


আপ্রনিই আজ জুন্র-খাস্বাজ বিশ্বের বীণ-লীন, 
হন্টের বাশ রয় রোক দীন---গানহীন পমগীন ! 


অজ্ঞাত এই সাগরেদ-_-দেই অশ্্র ফুলহার 
তুচ্ছের দান--বেদলার গান--বুলবুল বাংলার ! 


মুসলমান সাহিতা পর্রিকা। 


১৯৬২৯ 


৫৮ 


রক্ত রাগ 


পত্রপাবরের কাজল 


নিখিলের এত শোভা, এত রূপ এত হামি-গান, 
ছাড়িয়া মর্রিতে মোর কভু নাহি চাহে মন-প্রাণ । 

এ বিশ্বের সবই আমি প্রাণ দিয়ে বাসিযাছি ভালো 
আকাশ বাতাস জল, রবি-শশী তারকার জালো ৷ 
সকলেরি সাথে মোর হয়ে গেছে বহছ জানা-শোনা। 
কত্তো কি যে মাখামাখি, কতো কি যে মায়ামপ্র বোনা ! 
বাতাস আমারে ঘিরে খেলা কনে খোর চাব্লিপাশ, 
শনান্ঞেলল কতো কা কছে নিতি নীলিম আকাশ: 
চাদেল নবুর হাসি, বিশ্ব-মুখে পুলকন্চন্ধন, 

মিটি মিটি চেয়ে পাকা ভারকার ককুণ নন্বল 
সসন্ত-নিদাঘ-শোভা, বিকশিত কুস্রমেন হাসি. 

দিকে দিক শুধু গান, শুধু প্রেম _ভালোবাসাবাসি ; 
নলঘাল বারি-বারা চমকিত চপল দামিনী, 

শন্তের শাস্ত-সিত পুলকিত নধুন্ন যানিনী. 

শীতৃির শীতিল বার, হিমভিরা নদ-নদী লীন : 

প্রকৃতির নগ্রুত্শাভা, শস্যমম শানল প্রাস্তর . 
'খাম্য-শীতি-মুখরিভ কৃষকের সরল অস্থি, 

প্রতিদিন লানাভাবে নিতি নব বিশ্বু-পরিচয 

প্রতিদিন এত কাক, এত কখা, এত অভিনয়, 
০েছই নয়নে মোর নহে কশ্শী, নহে হান কালো। 
নকলি মাধুরীমর, সকলের্ি বাসিরাছি ভালো ! 
গাই আলো, সেই ভুল, সেই রন নাকাশ-বাতাস, 
“সই হাসি, সেই পান, সেই শোভা, কেজ্য-্বাস, 
সেই প্রীতি, সেই প্রেম, প্রাণে প্রাণে সেই ভালোবাসা, 
দুরে দূরে হৃদয়ের পরস্পর মিলনের আশা, 

সকলই বিফল হবে £ সকলই কি হবে ভুল দেখা £ 
সকলই কি স্বপরময় মায়াময় ছায়া দিয়া লেখা £ 
সকলই ছাড়িয়া যাবো ? এ জগত পড়ে রবে পিছু? 
আর আমি দৃ'নয়নে এ বিশ্বের হেবিব না কিছু ? 


৫ 


কাবা গ্রন্তাবলী 


মরণ কি টেনে দেবে আখিকোণে অন্ধ আবরণ ? 
এপার-ওপার মাঝে রবে নাকো স্মৃতির বন্ধন? 
ভে বিরাট! তব পাশে আজি মোর এই নিবেদন 
প্রভু, তুমি কৃপা করি ইচ্ছা মোর করিও পূরণ, 
মরণের পরপারে যেই বেশে যেই দেশে যাই, 
তোমার আকাশ-আলো তবু যেন দেখিবারে পাই ! 
নিখিলের এই শোভা, এই হাসি এই বূপরাশি, 
মরিয়াও আমি যেন প্রাণ দিয়ে সবে ভালোবাসি । 


পঙ্গীয় মসলমান মাছিভা পত্রিকা 
"বশর ১৩২৮ 


নার্রী 


''এবং 'তপায (শ্রগোদ্যানে) ভাভাবা (পৃশাপান পৃকমেলা ) পলিত্র। সঙ্রিপী পাইলে 


বং অশশ্তকাশ গার নাস কবিবে | 


মামি, 


লবন 


_্ঘনা পকদা | 


--কি সুন্দর তুমি নারি ! 

[তামার মহিমা তোমার গরিমা কহিতে মাহিকো পাবি। 
কতোদিন আমি আবেশ-মপ্ধ নয়নে 

কতো নিশি কতো শয়নে 
ভুবন-ভুলানে। তব রূপ-রাশি দেখেছি চাহিয়া চাহিয়া. 
অলস-লালসে দৃষ্টি হানিয়া উঠ্িয়াছি গান গাহিয়া ! 
চিনিনি তোমারে এতদিন, শুধু দেখেছি তোমারে বাহিরে, 
চিনেছি তোমারে দিব্য-আলোকে--এতটকু ভুল নাচিবে! 
তুমি. নহ হীন, নহ তুচ্ছ, 
চরণ-পৃক্ত, রিক্ত-তিক্ত, পথের রেণুকা-গুচ্ছ, 
স্ষ্টির তুমি জঞ্জাল,_নহ পাপের প্রথম উৎস 
চির-অপরাধী, করুণা-ভিখাবী, অভাগী অধম কৎস্য, 


৬৩০ 


এরর ব$3 


রক্তরাগ 


শক্তি, তুমি মুক্তি, তুমি স্ষ্টার সার স্থষ্টি, 
চাতক-ধরার তৃষিত কণ্ঠে মূর্ত অমিয়া-বৃষ্টি ! 
সুন্দর-চির-মনোহর-কম-কান্ত, 

ীবন-পখের আধারেব আলো-লিগ্দ-করুণ-শান্ত | 


অন্ধ কঁড়ির বুকের মাঝারে ঘুমাইয়া-খাকা গন্ধ, 
নিদাথ-পথেত্ জিপ্ধ-সলিল, মলয়-সমীর আন্দ, 
স্ুরভি-পূরিত “কোমল-ব্ুন্জম, নবীন মাবধবী-কঞ্জে 
শরত-রাতের মধুর চাদিনী শ্যামল পত্রপুঞ্ছে ' 
তাঁগনী-লহরে নৃত্য-ব্যাকুল মর্মর বীচি-ভঙ্গ, 
সান্ধা তাবার নিপ্ দৃষ্টি, পীযৃষ-পূরিত অঙ্গ । 


মাধবী লতার বাহু-বেষ্টনী, অনুরাগ-ভরা নিব, 

শ্যাম বনানীর পত্র-পুঞ্জে দখিন হাওয়ার মর ! 

যেদিকে তাকাই দেখিবারে পাই তোমারি মোহিনী মৃতি 
তোমানি প্রকৃতি নিখিল ব্যাপিয়া লভেছে বিকাশ-স্ফুতি, 
যাহা কিছু দেখি শ্যামল-কোমল, যাহা কিছু দেখি রম্য 
সকলেনি মাঝে তুমি আছো তাব-- হয় ইভা বোধগমা | 


কতো যুগ হতে সুষ্টার বুকে সাধ ভর ছিলে সশ্, 

স্টিল সাথে শরীরিনী, আর রহিলে না চির লুপু, 
কুষ্টিধারাব লহরে লহরে করিছেো সে হতে নৃত্য 
নাপ-রসপ-রাগে রঞ্জিত করি তুঘিছো সবার চিন্ত ! 
তোমাতে নামাতে এই পরিচয়, এ নহে অলীক ভ্রান্তি 
মরণের পারে লভিব আবার তোমারি পীধুষ-কাস্তি ! 
বিবাতার চির-মিলন-মঞ্চে স্বর্গের উপকঞ্জে 

নিঝরের তীরে আলোকে পুলকে সুরভি কস্ম-পুজে, 
দিশি দিশি হতে সকল বন্ধু মিলিন আসিয়া হর্ষে, 
নিখিল-বঙ্কু দূরাবে দাঁড়ায়ে বরে নেবে কর স্পর্শে, 

কী ধন তখন সবে উপহার » কী দিয় তুষিবে চিত্ত! 
জানি জানি নারি! কিছু নহে আর- তোমারি মাধুরী বিস্ত! 
বিশু-বিধাতা বন্ধ-জনের চিত্ত-বিনোদ জন্য 

কোনে। উপহ'র পায়নি কি খুঁজি তোম৷ ছাড়া কিছু অন্য। 


. ৬১ 


সহচর 


শাবণ, ১5২ 


কাবা গ্রস্থাবলী 


চির-কল্যাণী, চিত্ত-তোধিণী নারী তুমি ওগো ধন্যা 
খোদার হাতের চরম যে দান-_তুমি সেই “ছরী'-কন্যা ! 
শুদ্ধ বুদ্ধ চিন্র-পবিত্র, চিরকাল সাধনার, 

চিব-সর্গিনা মহীরসী নারি,--তোমারে নমস্কার | 


ত্রঙ্গ-আত্রী 
অযি, সুষ্টার গড় স্যাষ্টর সেরা বঙ্গের কুল-বধু ! 
. অঙ্গে তোমার বপ-রাশি আর অস্থর ভরা অব 
রবূপ-ছণ দিয়ে মনের মতন 
করিয়াছে বিধি তোমারে স্মজন, 
লি হতো না সুন্দৰ যদি তুমি না থাকিতে শুধু. 


যতো কোমলতা, যতো মধুরতা, সকলি তোমাতে গালা, 
নাবী-জগতেব তুমি অনুপমা ওগো বঙ্গের বালা 
বৈধ, সেবা 9 তাঁগ-মহিমায় 
তোমার সমান নাহি এ ধরায়, 
ভুমি আটো তাই আমাদের গুহ হর-প্রদীপ-ছালা 


এপ্প লইয়া পুলক টিস্তে শান্ত হইয়া খাকো 
বানল্যের তুমি অনুরাগী নহ, বিবভ কারো নাকো, 
চিরদিন তুমি মৃক্ষ-হাসিনী 
চিরদিন তুমি চিত্ত-তোষিণী 
চিবদিন ভুমি মঙ্গলমনী, গৃহ-মঙগল দেখ | 


ভননীর পে আমাদের মাঝে তুমি স্বর্ণের দান, 
তোমার পুণ্য চরণ নিয়ে স্বর্গ বিরাজমান ! 


৬ 


রক্ক- বাগ 


ল্ীতি-প্রেম আর শ্রেহ-মমতায় 
বন্ধন দেছো। হিয়ায়-হিয়ায়, 
সন্ছান 'তব পারিবে না দিতে সে ক্ষেহর প্রতিদান । 


নি 


বিশব-পিতান্ন পালন-মন্ত্রে দীন্ষা নিয়েছে! তুমি, 

মাতৃ-ূপিনী ধাত্রী আমার ! তোমার চরণ চুমি' 
আপনার হাতে যতন করিয়া 
জাতীয় জীবন আুলিছে। গৃড়িয়। 

ধন্য হয়েছে তোমারে লভিয়া। ক্ুননী বঙ্গভূষি | 


ভগিনীর জপে পরমানন্দ তুমি আমাদের ঘরে, 
লাতা-ভগিনীর প্রণয় বঙ্ে স্বর্গ রচনা করে । 

অধবে ফুলের হাসিটি লুটির! 

বাঙালীর ঘরে রয়েছো ফাটি ! 
তুমি যেধা নাই ভাতা সেভ চাই বিফল জন্য পবে। 


কৈশোরে তুমি চোক্ষের প্রীতি, বালোর মহচরী 

হ্বাতার চিত্ত চির-মধু-রসে রেখেছে সিক্ত কবি, 
যে বেশে যে দেশে যেখানেই যা 
ভশ্রিনীর শ্সে5ভে সবাবে মজাও, 

স্তোমার মাঝারে দর্শন কবি স্বর্গেব হর-পরী | 


নববধূ হয়ে প্রেমিকার সাল এসো আমাদের মালে, 
চিন্ডে তোমাল চিতু-চোরের মোহন মৃতি রাজছে। 
সঁপিয়াছো। প্রাণ চরণে যাছান 
মন-প্রাণ ঢালি ভালোবাসো তার, 
অযি প্রেলমগ়ি ! তোমার তুলনা তোমাতে কেবলি সাজে ! 
জনকের নেহ, জননীর মায়া সকলি ভুলিয়া যাও, 
ভালিনা বুঝিন। স্বামীর মাঝারে কোন মহ]শণি পা ! 
'পন্ন হয় শেষে বড় আপনার ' 
পবের লাগিয়া এমনি করিয়া আপনারে বলি দাও ! 


তত 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


গৃহিণীর রূপে তুমি আমাদের গুহের শাস্তি-আলো, 
প্রতিদিন তুমি রহ্ধন-্শালে ইন্ধন আনি জালো : 
পুত্র-কন্যা সবার জন্য 
রন্ধন করো সময়ে অন্ন 
সর্ম-ক্রিঈ 


স্বামীর চিন্তে শাস্তি-সলিল  শালো " 


ধর্ম-করে মর্ম তোমার ভক্তি-শ্ঙ্ছা নাবখা।, 
সংশষ-হীন সরল চিতু--পুণ্যের ছবি আকা 
কারমলে পালো “পূজা: 'নামা 
তব চেঈগার ফলে বালিকা-বযসে শেখা ! 


রী 


এ সকল 


স্শদর “কালো ব্াদাযতব। 


ফখনি আনিন। ঘলে 
নিল্জ্ত 


খাও ভাহা সকলেল শেষে দিয়ে-থুয়ে সকলেনে 
দিয়ে-থুয়ে আর পাকে কতোটুক' 
খহণেন চেরে দালে তব আখ! 
ত্যাগ-মহিমায মধুবৰ করিষা গডিয়াছো। জীবনেলে ! 


বৃদ্ধার বেশে পত্রিক্ষন মাবো গুকুভ্ন বেশ বরে।, 
শাবান কখনো লাতি-নাতিনীর প্রীতি বর্ধন বো! 
কাপকখা আব বাঙ্গের চোটে, 
কচিমুখে কতো হাসি-গীন  এফাটে, 
শাতিনী-২০৮ বিজ্রনল-বাণে হাবে ধান জবরজর ! 


স্বগের চেয়ে গীয়লী তুমি অশেষ পুণ্যাধার, 
জালামর্শী এই বিশ্ব-মকতে তুমি প্রেম-পারাবার, 
তুমি আছে! তাই সকলি সুন্দর ! 


অয়ি 'অনুপমা বঙ্গ-মহিলা ! তোমারে নমস্কার | 


আন্ব-এসলাজ 
অগ্রহাষণ, ১৩২৫ 


রক্ত-রাগ 
প্রেমে জহা 


তোমায়:আমায় মিলন হবে--এই কখাটি হলে জানাজানি, 

এই মিলনের শত্রু যারা--তাদের মাঝে হলো কানাকানি ৷ 
ভয়-ভীতি ও লজ্ভা-শরম দীপ্চ ভেজে উঠলো সজাগ হয়ে, 
তোমায় তারা শাসন করে রক্ত-আখির শক্ত কথা কয়ে! 

বলে তারা. "ওরে অবুবা, ওরে সবুজ্ত, ওরে শরম-হারা ! 

কেমন করে নিবি বরে' অজানাব এই' শনা হৃদয়-কার। ? 

যারে কভু দেখিনি তুই, জানিস্নি তুই, চিনিস্নি তুই ওরে, 
কোন্‌ পরাণে তাহার হাতে সঁপে দিবি এমন করে তোরে? 

থির হণে থাক্‌, নড়িস নাকো, চরণ-যুগল রাখিস করে খাড়া, 
বাহির হতে প্রেষনিবেদন যল্তাই আস্মক-দিসুনে কে। তায় সাড়া 1"? 
প্রেম ছিল সে মিত্র তোমার, শীসন-বাণী কিছুই মানে না সে, 
গোপন-মুদু চরণ ফোলে বুকের তলায ঘনিয়ে সে যে আসে। 

বলে তোমায়--.'বাসৰ ঘরে আজকে প্রথম মিলন-রজলীতে 
হৃদয়-দূয়ার খুলতে হবে, ভুলতে হবে শঙ্কা-শরম-ভীতে : 
মুজরিত ক্চ-দ্বারে যে এলো আার্জ গোপন অভিসারে, 

চিব-চেনা গেই অঙ্জানা,-বরে' নে আজ ববে নে আজ ভাবে 1?" 


এক নিমেঘেই উভয় দলে তুমুল বেগে যুদ্ধ হলো শুরু, 
'গুমনে মরে বুকেব তলায় শিউরে-ওঠা কাঁপন দূরু-দূরু ! 
ভয়-ভীতি ও লজ্জা-শরম বিজয় রবে উঠলো সকল ছেপে, 
প্রেমকে নেহা, একলা পেয়ে বন্দী করে নাখলে! নীচে চেপে! 
ক্ষিপ্রপদে ছুটলো তারা তোমার ললিত দেহের সকলখানে,_ 
পাষাণ-হৃদয় দন্থ্য কি আর ভালোবাসার 'আইন-কানুন মানে ! 
মুদে দিল আখির পাতা, বন্ধ হলো 'আসা-যাওয়ার পথ, 
আগল দেওয়া এই দুয়ারে থমকে গেল মনোভাবের রথ! 
গড়ে দিল নধর-অধর- হাসির রেখা ফুটাতে যাতে নারে, 
মনের কোণের গোপন বাণী মুখ দিয়ে না ব্যক্ত হতে পাবে! 
সকল তনু করলো বিবশ, স্বাধীন গতি রইলো না আর মোটে_ 
চরণ যুগল চলতে নারে,__আলিঙ্গনে হাত দুটি না ওঠে! 


৬৫ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


হোথায় তোমার হাদয়-মাঝে বন্দী হয়ে বিরাজ করে প্রেম, 
আকুল চোখে চায় সে বসে--পায়ে তাহার বদ্ধ শিকল-হেম ! 


আজকে একি মতন দেখি! কোথায় গেল শঙ্ক।-শরম-লাজ + 
সোনার কাঠির প্রণয় পরশ তে ছোয়ালো তোমার দেহে আজ » 
কে ঘুচালো লজ্জা-শরম, কে মুছালো মনের জমাট কালো ? 
বাদল মেঘের রাত কাটিয়ে কে ফুটালো। অরুণ-রবির আলো 
কে খুলিল নধর অধর--কে তুলিল আখির আবরণ ? 

কোন্‌ মায়াবীর মন্ত্রে আজি কণ্ছে তোমার বাণীর জাগরণ ? 
কোথায় প্রেমের বন্দী দশা ? কোথায় গেল শিকল দেওয়া হেম 
'অধর-আখি মুক্ত 'আকি-__সবার মাঝেই দেখছি শুধু প্রেম! 


সাছিতা 
পৌষ, ১৩২৯ 


আাঅন্দমতী 


9গো আমার ছোট্ট কচি প্রিয়া, 
চিস্ততরা বিত্ত তোমার- জিপ্ধ-মধুর হিযা ' 
মৃতিমর্তী স্ফৃতি তুমি 
আনন্দ যায় চরণ চুমি, 
তোমায় 'আামি চিনিনিকো। আখির আলো দিয়া 
সাধন-পথের পথিক আমি, চলছি পথ বেয়ে, 
টিত মম শুদ্ধ করি আলোক-রেখায় নেয়ে, 
শুনি কতে। গভীর বাণী 
নিতা-নুতন তথ্য আনি, 
পুলক লাগে লক্ষ কবির হিয়ার পরশ পেয়ে । 


৬৩৬ 


রক্ত-রাগ 


ভেবেছিলাম তোমার মাঝে প্রাণের দোসর নাই, 
জ্ঞান-গরিমা। নাইকো যেথ। 
আনল্দ কি মিলবে সেখা ! 
ভাংলী মেয়েব জংলী বুলি-_-মুল্য তাহার ছাই ! 
আজকে দেখি ভুল মে কথা-_ ভুল সে যে বিলৃকুলু, 
মানন্দ নাই বিশ্বে কোথাও তোমার সমতুল ! 
তোমার সুখের কথার মাঝে 
বীণাপাণির আলাপ বাজে, 
আনন্দ সে তোমায় নিয়েই আনন্দে মশগুলু 


তোমার চোখের একটুখানি দৃষ্টি-আলোক-পাত 
স্ষ্টি করে আমার মাঝে অপুৰ সওগাত ! 
একটু হাসি একটু কথা 
দূটুমি ও প্রগন্গুভিত। 
নিবিড-নীরব আনন্দ দেম অজ্ঞারে দিনরাত ! 


অর্থ-বিহীন তুচ্ছ যাহা তাহাও ভালে। লাগে! 
দুই 'অধরের কৃজন-বাশী নবীন অনুরাগে ! 
কোথায় 'শেলী , সেক্স পীয়ার' 
ভালো লাগে তাদের কি আর, 
তোমার মযুখেৰ অফুট ভাষায় সব মাধূবীই জাকো' 


কোথায় ছিল সহজ-সরল এমন ধারা প্রাণ 
তারে আজি কুড়িয়ে পেনু আকাশ-পালেন দান । 
এইখানে আজ প্রিয়ার সা 
মিলতে পারি হাতে হাতে, 
হ্ঞান-গবিমার সকল গরব হেথায় অবসান ৷ 


বঙ্জগবাণী 
ভাড্রত। ১৩০৫১ 


৬ 


কাবা গ্রন্থাবলী 
প্রথম িঠি 


আজকে আমার গওভ প্রভাত বলতে হবে -_ হবেই ওগো, 
প্রিয়ার হাতের প্রথম চিঠি পাওয়া গেছে আজকে যে গো! 
'আকা-্বাকা লাইনগুলি, আখরগুলি কেউবা হেলা, 
চপ্ুসে গেছে কালির ফৌটা চিঠিব চিকণ লেখার বেলা ! 
বখুর আমার মোটা লেখা গোটা গোটা খাতার পরে, 
পর্র-লেখার মতন লেখা লিখবে এখন কেমন করে! 
বিয়ের আগে কেউতে। ভারে দেয়নি বলে লিখতে ছোটো, 
সে বিষয়ে উপদেশও কেউ তাহারে দেয়নি দুটে। ! 
বালিকা সে, জানতো কি সে-ছোটে। লেখার মূল্য কতো! 
জানতে। কি সে ছোটে। তাহার লিখতে হবে শীঘ 'অত' 
তাই যে তাহার প্রথম লেখা নয়কো ততো পছন্দ-সৈ 
তা হোকৃ--তৰু এতে তাহার নিন্দা কোথ! প্রশংসা বৈ » 
নাইবা হলো ভালো লেখা, নাইবা কিছু গেলই বোবা। . 
নাইবা হলো লাইনগুলো সরল রেখার মতিন সোজা, 
শাইবা থাক্ক নবীন প্রেমের লিদ্ধ-মধুর রডিন ভাষা, 
নাইবা খাকৃক কমা দীড়ি--করিও নাকো তাহার আশা ! 
আছে তো রে এই চিঠিতে বদ্ধ পড়ে জিপ্চ-মধুর-_- 
হস্তে-পরা কণক-চুড়ের ছোটে। ছোটো ঠুনগুনি শুর ! 

'আছে তো রে এই চিঠিতে সকল কথার কোণে কোশে 
কোমল হাতের কোমল পরশ লুকিয়ে অতি সংগোপনে ! 
মাছে তো রে ইহার মাঝে প্রিয়ার দেহের স্বাস মাঝ, 
গোলাপ-আতর চেয়েও €স যে অধিক মিঠে-অধিক ছাক। ! 
শাছে তে। রে এই চিচিতে চপল চোখের ব্যাকল চাওয়া 
দেখবে কেহ--এই ভয়েতে হঠাঙ মাঝে থমকে বাওষ। ! 
আছে তো রে ইহার মানে সাহিত্যের এক নব ক্ষার, 
ভাব নাহি কো, তবু যে গো ভাষার করে সুধা-বুষ্টি 

এই রচনার ভাবে-ভাঘার হার মেনে যায় সকল কবি, 
“চণ্ডীদাস” ও “বিদ্যাপতি' ভারত' 'দ্বিজেন' শরৎ রবি । 
এই রচনা পড়তে গেলে চোখের নাহি পলক নড়ে, 
৪দের লেখা পড়তে গেলে এমন ভাবে ক'জন পড়ে! 


৬৩৮ 


বক্ত-রাগ 


দূুরাগতর্ত্প্রিয়ার হাতের প্রথম-লেখা পত্রখানি, 
চুয়ো দিয়ে তোমায় আমি বক্ষোপরি নিলাম টনি 


বঙ্গীয় মুসলমান সাহি'তা পত্রিকা 
বেশাখ, ১৩২৭ 


ভূষণ 
ভষণ কেন পরবে ভুমি, ওগো আমার হৃদয়-রাণি ! 
ভূষণ দিয়ে তোমার শোভা বৃদ্ধি করা ব্যর্থ জানি। 
কোখায় আছে অমন শোভা 
অমন মধুর মনোলোভা ? 
কোণায় আছে মন-মাতানো অমন চার বদনখানি ? 


যতে। কোমল, যতো মধুর, যতো সরস- তাহাই দিয়ে 
পড়লো বিধি তোমার তনু নিখুত ভাবে ও?ো প্রিয়ে ! 
ভূষণ পরার মাখকত। 
তবে ঝলে। রইলো কোখা % 
এ যে নেহা তুচ্ছ কথা---ঝগডা কেন ইহাই নিয়ে ! 


অঙ্গে বাদের ক্রটি আছে ভূষণ ওধু তারাই পরে-_- 
তারাই কেবল ভূষণ দিয়ে স্ুরশখী হতে চেষ্টা করে, 
যাদের সে দৌষ নাইকো তমাটে-_ 
আপন শোভার আপনি ফোটে, 
ললে। দিকিন তারা 'আবার পরবে ভূষণ কিসের তরে £ 


অঙ্গে কভু ভূষণ-শোতা। দেবে নাকেো। তোমায় প্রিয়ে, 
নিজেই যে জন ভূষণ-_-তারে কি ফল পুনঃ ভূষণ দিয়ে! 
ভুষণ নিজে পরার চেয়ে 
স্রখ যে বেশী ভূষণ হয়ে! 
ভূষণ হয়ে শোভা করো আমার দেহ জামার হিয়ে ! 


বঙ্গীয় মুসলমান সাহিতা পত্রিকা 
বৈশাখ, ১৩২৭ 


৬৯ 


কাব্য প্রস্থাবজশ 


পাশের্র শাড়ীর সেয়ে 


পাশের বাড়ীর মেসে, 
নলিত্তিযি আসো সকাল তলা 

ছাদের উপার তনয়ে। 
সলিল-ভেজীা। ললিনল-নয়ন মেলে 
ক্াশল স্বাডা চলশ ফেলে ফেলে 
দুলিয়ে দিয়ে চিকণ কালো চুলে 

্নাপে সে নে শিঁড়ি বেয়ে বেয়ে। 


বোওযা কাপড় নিষে আসে হাতে 
চোটে! ছোটো ভেজ। কাথা সাথে 
তেলে দিতে হাদেল আলিসায়, 
ক্কাথাগুলো "নার কাহারো নঙ্- 
ভাই-বোনেদেন হবেই তে লিশ্চয়, 


ম্রর-শাখা ছিল সঙ্মুদক 
সকাল তলা খুয়ে দেছে তায় । 


বাম হাত্ৈতে কাপড়গুলো ধরি 
কাথা লো ডালা উপন্ন করি 

বীনে ধীরে বায় সে দখিল ধানে, 
ধুলা-বিহীীন একটা বাগান রেখে 
সবগুলোরে ছড়ার একে একে 
সাহসিকার সামনে ঝোলা দেখে 

পরাণ আমার কারণে বাবে বালে? 


বাস তাহার বছর বারে --তিনো। 

কিংবা কিছু বেশী হবে এলো, 
চুলগুলি বেশ লম্বা এবং কালো, 

গঙজল তাহান্র বড়ই চবত্কাল, 

কাপ-মাধুবী বগ-জষমার : 

'্সাচ্ছলা ছানি অক্ষ গড়া তার-_ 
নয়ন-কোরণে সন্ধ্যাতারার আলো । 


বক্স 


বপন্তেবি রণীীন কিবণ-রেবা 

হআশিবন-বাগো লিয়েছে তার দেখা 
সকল তনু তাই যে মধুময় : 

চিরদিনের শহবর-র্ধেষা মেকে 

চালাষ্ক চত্ব পাড়া-শৌঁয়ের চেয়ে 

সনয়-পোঁতের আশোই চলে খেয়ে 
বয়স ছেয়ে বড়ই মনে হয়! 


লিজ চিকন চোখে-মুখে ঝোলে, 
রিনি-ঝিনি বাতে হাতে চুড়ি, 
মাকৃড়ি-ঝুগাল কাপে নিরস্তডর 
বিন কিরণ চতরকে তাহার পন, 
আচম্িভে বিস্(তি-অস্ভর 
চেয়ে দেখে পাশের ছাদেল বুড়ি । 


মেলে লিয়ে কাপড়গুলো শেষে 
পিল লিকে একটু সরে এসে 
কানা ইট যায় সে তুলে নিজে, 
দুষ্টু বাতাস তলগোেই আছে পাশে 
কাপড়গুলো উড়িক্বে ফেলে ৰা মে” 
মলের কোণে এই যে অবিশ্বাস 
ইটগুলোরে রাখে চাপা দিয়ে । 


সকল কাজের হয়ে শোলে ছুটি 

বিদায়-বাপশী জানায় চরণ "ছুটি, 
বিলম্বের আর কানলণ থাকে না তে, 

এদিক-ওদিক চেয়ে ফিরে ফিলে 

যায় সে চলি অতি ধীরে কীলে, 

আমার নয়ন এই জানালার তীলে 
লক্ষ্য রাতে ভাহাব সকল কাজে । 


১ 


কাব্য প্রস্থাবলী 


হরতে! কভু এক নিিমেষের ভুতেল 
উজল-কাতলো ন্ষিগ্ধ নয়ন তুলে 

যাবার হেলা চায় সে আমার পানে, 
উত্পিক্ষা ও ব্য শীববতা। 
দিবার মতে! হরনা কতোরতা, 
শযল "আমাল আগেই শিয়ে তথা 

কৃট্টি তাভাল বলণ কে আলে! 


লিলমন মারের এই যে চোখাচোখি 
দুল দুলে এই যে মুখোমুখি, 

এ আমাদেক আজিতে নুতন শি, 
এই মে আখি লীন তলেনা-ছেলা 
এতেই মোলুদুল 'আর্লোক দিলললল চেনা, - 
“[ল্চউ যদিও ক্লাচ জাঁনে না! 

শি নাল ল্যাভাল কোথায় পলিচছিন ! 


পাজ্ডা চিলির ৮৮লি শ্নলিল্রতি 
জ্নক্শ্বণী কজুল-আোাতের মতৃতা 

মুখ কলি পরপের ছ্টি বাল, 
মাছেল 'আশখিল হীন শীলব ভালা 
ভাহার মানেই কজানার ভালোবাসা, 
স্তন্ধা করল সকল্ল কাদা-হাসা। 

শুন পাহশেল আখির অআঅভিসাল ' 


লীবে বীজে বায হস ঢচলিনি লীতে 
বাতাসে "তার নাচে সমুদয়, 

“চেয়ে 'খাকি আমি সেদিক পানে 

কিসেল লাশটি কেড তাহা লা জানলো, 

লাপড় শুলোনল দেখি সকলশখানো১-- 
সৃতান্র কাপড় কতোই কথা কর: 

যোসাচেম ভারত 

আগাহায়ণ, ১৩৯৮ 


নস 


র্জ-বরাগ 
সন্ধ্যাল্রাণী 


সন্ধ্যারাণি ! সন্ধ্যারাণি ! 
এই যে মোদের গোপন মিলন- কেউ জানেনা 
আমর জ্ঞানি | 
পশ্চিমের ওই গগন-কোণে 
এলে তুমি সংগোপনে 
উড়িয়ে দিয়ে মৃদূল বায়ে রেশমী মেঘের আচল খানি | 


বক্ত-রাওডা মুখের পরে অসীম-ছাওয়া ওই বে নীলা, 

৪ তা তোমার এলিয়ে দেওরা মুক্ত কেশেব সহজ লীলা, 
শান্ত নদীর মুকুর তলে, 
দেখছো কি মুখ কৌতুহলে £ 

শীমন্ত পুল পরিমে দিল হীরক-টিপ ওই কখন আনি 5 


[তামাম আমার এমনি করে নদীর বারে নিতুই দেখা, 
লক্ষ লোকে চোখের তলেও আমরা দু'জন একা -একা ! 
তোমায় আমি ওগো প্রিয়া, 

ভালোবাসি হৃদয় দিয়া, 


শুনেচ্টি গো তোমার মুখে ভালোবাসার মৌণ বাণা! 
পবাসা 


কঙ্াাকি তাও ১৩২৯১ 


৭৩) 


খোশরোজ 


উৎসর্গ 


কলিকাতা মাস্্রাসার সুযোগ্য প্রিন্সিপাল পরম শ্বদ্ধাস্পদ 
শামস্সল ওলামা খান বাহাদুর 

ডঃ হেদাযেত হোসেন পি. এইচ. ডি মাহেবের নামে সহিত 
এই ক্ষত্র গ্রশ্থখানি জডিত বহিল। 


৭৭ 


স্ুতল বুগ 

আকজজন্কে এ কোনা নুতন মুন 

নূতন আলোকে 
ল্িশ্জাগাঞ্খ উঠানো! হেলে 

পশল্পম শপুলতক ! 
লমলে মোন চমক লারা, 
হৃদয়-কোণনে কী গান কজানো! 
ত্রান বাশ নাজ ছড়িয়ে শোল 

দাযলাোক-ভুলোতল্কি ! 


তন নূতন- সবই নুত্ভল 
নূতন এ দিলে, 
নুতন পুলক, নুতন পি 
নুতন এ ক্ীনে ; 
নৃতন আশা, লৃতন ভাঘা. 
নূতন কাদা, নুতন হাসা 
'ম্বমিলা €বেদ্বীনে 


নবণ-ভীতুুল ভম্ম তকে "আভ্গ 
হুচ্চান্ষ নলাশ্িল ? 
ল্শবল-বাশীব ব্যঞজলাতে 
বিশ্ব ভালিল | 
সণ মালা উঠলো কাশি 
ছুটন্লো দেশের মুক্তি মাগি, 
লোন স্ক্যাপা এ ক্ষেপিয়ে দিতেত 
ধন্বায় 'ননিল ! ্ 


ত্কোন মাম্সাবী এমন €খলা। 
আক্রক্ে €খলিচ্ছে 

মন্বা শীছেন্ল শুকৃণলে। ভালে 
শাপাড়ি মেলিহে ! 


৭৬৬ 


কাব্য এ্রহ্ছানবতী 


সন্কল বাঁধন দিচ্ছে খুলি? 

রুদ্ধ মু্ধে তুলছে বুলি, 

সন্কষল ব্বিপাদ, সন্কল বাধা 
শিলা €ক্লিলিকছ্ে ! 


ব্ুদিলোেলন উত্্শীভিিতি- 
ভুচ্হু শাহাব 
“ক্কান বলে আজ হন্চা্ এমন 
উচ্চ তাাহাবা! ! 
উচচ আজি তুচ্ছ হলো, 
শ্ালের লদ্দী॥ উজ্জাল শাদলো। ৮ 
ফকুল-বাগিচা হলো ন্ি আভ্ত 
সক লাহ্ালা ও 


ভয়-চ্িকিত্ত হচ্ছিল বাল 
মশষাদ্াহীীনল দাস আবহে 
আনব বলিস, 


তান্বাহ আক্কি শুন্য হাতে 
মুন্ডি লিশ-রঙ্ষে মাতে £- 


ভষন্োে আজি €দেখাক “ষ ভগ 
স্পচ্ধা কিয়া ! 


পশুর আজি ছিচেচ্ছ ভশনলে 
নাত জাত্তিতে ! 

* শ্ন্বনশি 'আক্ত পুত্র হুতলো 
(দেশের খাতির! 

ছ্েুলল্সা সন্ব পাড়ক্ছে মাহে 

মিলুছে সনে ভাযে ভাষে 

[চোখে মুখে সবাল মু £কোান 
কনক-ভাত্তি ০ ! 


তত 


০ শক জ্ক 


স্বল্নশ হেপপা বন্দী আঁ 
সন্দী পে হব আ্ুুত্ত €₹দতশান 
মুত্তি-সাধরলে £ 
নল্যন্ব-ীলা। ব্যত্তোহুী চত্নদ 
ম্বত্ডি-ন্বাপি ততৃতাহই বর্লে”7 
হলেই ভাবা কিক ওকে 
স্বরখখাল ব্ীদর্ন £ 


স্বক্ষা্লে আঁভি ন্াইনন্কিঃ রি ভিষ 
ন্যইনত্ক্ডা কাযসিতৃতি, 

ঘরুভ্ডাউ . আনলে ত্ত্তোই বাঙাল 
সম্ন্তি বামে £ 

হ্লীম্বল সালা পশ কক্্েত্ছে 

ভাতদিন্বে হক মবশি-ভিতষ 
স্পা ্াসিতিত 


অনন্য বাতষল হলনা হালাল 
হ্ান্ক যা ভরিতে, 

বাশ ভালা আআতন্ন্ারত্কি বু 
বারেক ্িন্েেহ্ছে, 

ভান কে কআভ্কি বাবে তে 

নন্দ ুডুলিত্য- জব্দ কলে « 

মতি আলো হঙ্গোক্কফে তথয বাল 
স্য্প বতলত | হি » 


এস হত আলো হুডি শেল 
পক গাশগত্ল, 

কন কিখ্খা আইক্ক কু'রক্ষর €ঠাল 
ভস্বান শব্দ ! 


৯ 


কাবা গ্রস্থাবলী 


মন হলো যে উভু, উড়ু, 

যাত্রা তাহার আজকে শুরু, 

থাকবে না রে থাকৃবে না সে 
পরের ভবনে । 


মুক্তি-স্ুধার তৃষগ তাহার 
বক্ষে লেগেছে, 
গকল বাবা সকল দ্বিপ। 
আজকে তেসেছে : 
পাঙখ্খীরা ওই আকাশ বেয়ে 
বাচ্ছে ঢলে কী গান গেয়ে! 
কাঁপন জেগেছে ! 


চৈত্র, ১৩২৭ 


মুসালিম 


€রে মুসলিম ! ভীন্ু ! কাপুরুষ ! ভর কেন আজি করিস মনে £ 
কিসের শঙ্কা ছুটে চন্লু আভি মুভ্তি-আহবে ভীবন-রণে | 
আঘাত দেখিয়া ভয় কেন তোর ? কম্পিত কেন হৃদয় খানি » 
ভুলে গেলি কিরে অতীতের সেই মরণ-হরণ ডীবন-বাশী £ 
'আরব-মক্ুর সন্তান মোরা, সাহারা দেখিয়া কভু কি ডরিঃ 
'সাঘাতে আঘাতে জীবন মোদের গজিয়া ওঠে নৃতন কবি । 
মুসলিম মোরা- সত্য-সাধক- মিথ্যারে ভয় করিনা কভু, 
একবারে সারা দুনিয়া দীড়াক-_-একা দাঁড়াইয়া যুঝিব তবু। 
হয়না-_হবে' না-কখনে। হয়নি মারিতে মোদের পারেনি কেহ, 
চিরকাল তরে বিশে আমরা বসত করিব বাধির। গেহ। 
মুক্তি সেনা আমরা খোদার- খোদা আমাদের রয়েছে সাথে, 
চির-দুর্জয় বিশ্বে আমরা, মরণ নাহিকে। কাহারো হাতে। 
'আদম হইতে এ তক আমরা চলেছি কতোনা আধাত সহি 
মরেছি কোথাও বলিতে কি পাবো £ মরার পাত্র আমরা নহি । 





৬ 


খোশিরোজ 


ধর্ম মোদের ইসলাম--সে যে আল্লার খোদ হাতের গড়া, 
ইসলাম সাথে লড়িতে আসা--সে আল্লারই সাথে লড়াই করা | 
এসেছিল সবে লড়িতে সে-কালে খোদার রস্থুল 'নূহ'র সাথে 
প্রাবনে তাহারা ডুবিয়া মরিল--ইসলাম কভু মরেনি তাতে! 


খোদার বাণীর বিদ্রোহী হলো কাফেন "আদ ও 'সমুদ জাতি, 
চিরতরে তারা গারৎ হয়েছে, আজি তাহাদের পাইনা পাঁতি। 
শাদ্দাদ গেল বেহেশৃত্‌ গড়িতে, সফল হলো না তার সে আশা. 
স্বর্গের সিঁডি গড়িতে যাইয়া বাবেলবাসীরা ভুলিন ভাষা ! 
দনিয়ার খোদা 'নমরূদ' কোথা ?--রচিল যে মহা অনল-কৃণ্ড 
পুড়ায়ে মারিতে ইসলাম 'আর 'ইবরাহিমের' পুণ্য যুণ্ড? 
মশার কামড়ে মরিল সে কীর! রাজ্য তাহার হইল মাটি! 
আগুনে পুড়িয়া ইসলাম হলো সোনার মতন শুদ্ধ খাঁটি ' 
'ফারাও '-বাদশা 'ফেরাউন' কোথা ? জগতে তাহার আছে কি কিছু: 
লোক-লস্কর কোথায় তাহার-_ছুটিল যাহারা 'মুসা'র পিছু? 
ইসলাম গেল সাগর পেরিয়ে মুসা-পয়গন্ধরের সাথে, 
ফেরাউন হায় গেল রসাতিলে সাগৰ-ছলেল উমিন্ঘাতে! 
'কেনান মরুতে 'মানা-সলোয়া পেল বনি-ইসরাইল যতো 
খোদা-বিদ্রোহী খোদার গজবে একে একে সব হইল হত। 
'আবহারা' এলো হস্ত্রী-সৈনো কাবা-মসজিদ ভাঙিয়া দিতে 
খোদার সৈনা 'আবাবিল' তারে ধ্বংস করিল অতকিতে । 
তারপব এলো আরবমক্কতে খোদার রস্ুল- নূরযবী. 

কোরেশ আসিল কাতল করিতে বিশ্বের সেই আলোক-রৰি ! 
বলো কে মরিল ?- মোহাম্মদ » না আতিতারী সেই কোরেশ জাতি ? 
ঘাতক শেষে যে রক্ষক হরে ধরার রাখিল অতুল খ্যাতি ! 
'আনুলাহাবে'র হাত কাটা গেল, হালাক হইল 'হালাকু পরে, 
সেলজক আজি শক্র নহেকো-য্সলিম তাবে সালাম কবে 


এমনি করিয়া যুগে যুগে মোরা সয়েছি অঙ্গে আঘাতি কতো, 


৮৩ 


কাবা গ্রস্থাবলী 


নাধাত সরেছি, আগুনে পুড়েছি, ডুবেছি আমরা সাগর-্নীরে, 
সকল আঘাত নিয়ামত হয়ে নামিয়া এসেছে মোদের শিকে । 
প্রতি কারবালা আনুন আমাদের 'আবে-কওসন বেছেশুতেরি 
প্রতি নমনধদ ফেরাউন আসে বাড়াতে শক্তি ইসলামেরি | 
আজিও যাহারা 'আগিছে লডিতে সেই দ্বীন ইসলামের সাথে, 
শত্রু নহে কো-_বঞ্চু তাহারা-_-হাত মিলাইৰ তাদের হাতে! 
'আলৃ-কিমিয়ার' আবিছ্ারক মুসলিম মোরা-জানি যে যাদু 
শক্রনে করি বন্ধু আমরা বেদনাবে কবি নধুর স্বাদু। 

শত্রুতা করি পারশিক ক্াতি দেশ ও বন্ন হইল হারা, 

শাগুন ছাড়িয়া আমাদের সাধে পান করে আজি সুধার বারা: 
'ওমর ফারুক হলো রাজষি হজন্বতে নিভে মারিতে গিয়ে । 
'সয়ফুলা'র উপাধি লভিল কাকের খালেদ আঘাত দিযে । 
আাঘাত করিয়া খুষ্ট গঞ্জ আজি ইসলামে ভভ্ভি কৰে, 

'ওকিং 'প্যারিতে' মুয়াজ্ভিন আজি শাজান ফুকারে খোদার ঘবে। 
পাদ্রি-মিশন আমাদের শিরে হানিছে আাধাত নির্ত কতে, 
বিনিময়ে তার পেয়েছি আমরা 'পিকৃথল আর 'হেভুলী' শত' 
যুগ যুগ ধরি এমনি হয়েছে_-এসেছে যাহার। আঘাত দিতে, 
কলেমা পড়িয়া মসলিম হরে ফিবে শোছে তারা লছঈ টিতে। 


দণ্ড গবে জ্রেগে ওঠ তবে বাধা-বন্ধন দুপায়ে দলি 

আঘাত সহিয়া বাবন কাটিয়া চলারেই মোরা জীবন বলি। 
নস ন'সৃ তুই ছোটো ন'স্‌-তুই হীন ন'স্-তোর বিরাট খ্যাতি, 
মসলিম তুই- বিশ্বাস কর--জগতের মানে শেষ ভাভি। 


কালপ্টন, ১৩৩৪, 


৮৮ 


খোশ রোক্জ 


ফাতিকা-ই-ঙজোজআাজিদক্ম 
( 'আবিভাবে ) 


হে লস্সুল! আজি তব শুভ জন্[-উতৎ্সবের দিনে 
যে স্ুন্নর উঠিল বাজি অনাহত মোন মলোবীণে, 
তাহারে খরিয়। লব জানি নাকে কোন্‌ বাণী দিয়া, 
সারা চিন ছন্দে-গানে উঠিয়াছে ব্যাকল হই ! 
আজিকার এই প্রশ্য-শ্রভাতেেত্ন উতৎ্সব-লশপনে 
আমার সমগ্র শ্রাণ ছুটে গেছে আরব-গগনে, 
এঅয়োদশ শতাব্দীর অন্ধকার-ষযবনিকা ঠেলি 
উদর-শিখর পানে চেরি আছে শির দৃষ্টি মেলি 
হেনিছে তোমার সেই আএঞামলী-মহামহোতিদব, 
শুনিতৈছে দিনে দিকে অবিরাম হর্ষ-কলরব | 

লী আনন্দ-কলরোন উঠ্িরাছে আকাশে ভুবনে, 

এ দিন লখনো। থেন আসে নাই ধরার জীবনে 
শাকাশ দিয়াছে তান রক্ত-পাড। 'অক্ুণ-কিরশ 
বেহেশতের জুধা-পন্ধ আনিরাছে মদু সঙ্গী 
ছুটাছুটি কত্বিতেচ দিকে দিকে ফেবেশুতান দল, 
সারা চিত্ত তাহাদের আজি যে পো পুলক-চঞ্চল ! 
এসেছে হাছের। বিবি, শাসিয়াছে বিবি “নবিক্ষন। 
আমিনার গুহে আডি বেছেশ্তির শোভা অনুপম ! 
দিকে দিকে উঠ্ভিতিছে নব ছন্দে বন্দনার গান-- 
"স্বাগতিষ্‌ ! স্বাগতম্ব ' বরণীর হে চির কল্যাণ! 


হোখা ওহ অন্ধকার লাঞ্চখলার গুরু বেদনায় 

লীরবে আপন মনে কোন দৃত্লে পালাইয়। যার 

'লাৎ্ 'মনাতের' প্রাণ কেপে ওঠে সুহ্যুহু আজি, 
পারশেতর অগ্নি শিখা থেমে যার । বাশী উঠে বাজি !-- 
কক্কষকার আজি হতে চিরতনে লইল বিদায়. 

আলোকের রাজ্য-পাট প্রতিষ্ঠিত হলে দুনিয়।র ; 

মরে গেল যতো ব্যথা, যতে। মিথ্যা, বতো পাপ-ভাপ, 
যতো ভুল, যতো ভ্রান্তি-_-জীবনের বতো অভিশাপ ! 


৮৮৫ 


সত্য আভি পাতিয়াছে সার! বিশ্বে নৃতন স্বরাভৎ, 
স্ন্নল "ও মঙ্গলের জরযাত্রা শুল্ হলো আজ 


হনে ভ্রান্ত পথহাতা ! ভয় নাই, ভর নাই তোর, 
আখি মেল চেনে দ্যাখ অমানিশা হইয়াছে ভোল 
'আসিম্াছে বন্ধু তোর হাত ধরি তুলে নিতে বুকে, 
লাদিতে এসেছে সে যে ব্যথিত ও লাঞ্িতের দুখে ! 
উচ্ঠে আয়, ছুটে আর, নিরাশাম হোজুনে নে লীন, 
শাজি যে লে ব্যখিতের সবচেয়ে আনন্দে দিন! 
আজি যে রে সানা বিশ্বে যানুষের মুক্তির উত্সব, 
মহা-মানুষেন আভি আবিভাব--সলাল্র লৌবব 


হে ব্রস্গুল : আক্তিকার এই পুণ্য প্রভাত-আজলোতে 
তোমালে সালাম কলি দূল্ল হতে পরল পুলকে 
উত৩সবেন মানে আভি এই কশা যেন নাভি ভুলি- - 
তুমি শুধু করবো নাহ বন্য এই ধন্ণীল খুলি, 
পুশা-ত্রেম" শাস্সিপীত্িতি ইহারা ও তব সাধে সাখে 
জনম লড়েছে আজ এই পুশ্যা আলোক-শ্রভাকুতি 
ভাশিয়। উঠুক কাজি এই দিতে আমাদের মলে 

কি অসীম শক্তি আছে লুকাইরা মানব জীবন 

একটি জীবন বদি তেদো "ওঠে সত্য-সাবনায়, 

কিরূুপে তাহান ততেক্তে সারা বর! লুটে তানি পাশ ' 
কিনূপে বাধন টটে সাধকের চললেন তিলে, 
কিনে সত্তর নখ আপনার পশ কেটে চলো? 


হে নিখিল ধনাবাসি ! মুসলিমের লহ নিমস্ত্রণ. 
এ উৎসব নাহে শিধু আমাদেল একাস্ত কখন ' 
নাসার। খুষ্টান এসো, এসো বৌদ্ধ-চীন, 
মহামানবের এ যে পন্লিপণ উত্সবের দিন ! 


আশ়্িন, ১৩৩১ 


খোৌশয়োজ 
শবে তুন্তাত 


সারা যুনলিম দুনিয়ায় আজি এসেছে নামিয়া 'শবে বরাত 
ক্জি-রোজগার-জান-সালামৎ বন্টন-করা পুণ্য রাত। 

এসো বাংলার যুসলেমিন 

হৃত বঞ্চিত নিঃস্ব দীন ! 
ভাগ্য-রজনী এসেছে মোদের করো মোনাজাত _পাতো দু'হাত। 


ভাগার-ম্বার খুলেছে আজিকে দয়াময় রহযান-রহিম, 
বিশ্ব-দানের উৎসব আজি চির-পবিত্র মহামহিম ! 
দিকে দিকে আজি ওই চলে, 
শিখিল বিশ্বে এ কী কলরোল--এ কী প্রীতি-প্রেম-ক্সেহ অসীল ' 


'আকাশ-তোরণে রশন-চৌকি_ উতৎ্সব-নিশি-আলো-জ্রালা . 
বালর-ঝুলানো ঝাড়-লণ্ঠন পূশিমা-চাদ সুধা-ঢালা ! 

শীল ফিনোজার গালিচা গার 
অ(সন-বিছানো সে মহানভায় বসিয়াছে খোদ খোদলাতাস। !- 


রহম আজি যেতেছে লুটিয়া-_কোটি ফেব্রেশুতা ভারে ভালে 
খোদার শিরশী-কিরণশী বাটিরা ফিরিতেছে 9ই দ্বালে হারে ! 
মলয় সমীরে সুরভি ভার- 
নহে এ গন্ধ ফুল-বালার 


বেহেশৃতী মনেই খোশুবু যেন গো ভেসে আমে 'জভ বারে বালে 


ওরে হতভাগ্য নাদান মূর্খ, তন্্া-অলস মোহ-বিভল, 

গাফিল হইয়া র'বি কি আজিকে? এ মহা রজনী বাৰে বিকল ? 
উৎসব আজি আলো-গানের ! 

রিক্ত কাঙাল, যাবিনা কি সেথা ? পড়ে রবি হেখা চিরবিকল € 


আয় আয় ওরে উঠে আয় সবে, দলে দলে €তোরা আয় ছুটে, 
ভাগ্য-সভায় যেতে হবে আজ--শত নিয়ামত নেবে লুটে । 


৮৭ 


নেবো নাকো দান খয়রাতি 
ভিক্ষুক সম হাত পাতি_ 
দাবা কগ। দান লইব 'আমরা একসাখে আছি সবে জুটে! 


বলিব 'আমরা--এর খোদা, মোরা কাফের নহি তো- মুসলমান 
গার। দুনিরার যুগে যুগে মোরা তোমার মহিমা করেছি গান । 
তোমারে বলো তো চিনিত কে ? 
চিনারেছি মোর! লোকে লোকে: 
'নার। দলে দলে সৈনা সাভিন। উডাম়েছি তব জ্য়-নিশান ! 


ভাষার বারতা প্রচান কনিভে ছেড়েছি আমলা স্খ-এনেম, 
পরান ধলা আমন পেতেছি হাড়ি বেছেশুতী হব-হেরেন ! 
হয়েছি ভোমান প্রভিনিপ্রি 
মানির়া চলেছি তব বিধি, 
[তামার লালের বিশিনযে মোরা চাছিশি মুকুট মুক্তাশনেল 


স্া্ট তোমার বাচারে পেখেচি- ডুবিতে দেইনি বন্যাতে, 
মক্ু-গিরিনদলি পান হয়ে গেছি টিলান লিপদবনাক্জাতে 
দৃও এ দেহ অমিত 
করাতে কাটা দ্বি-খাণ্ডিত ! 
অনন-কু.ও পুড়েছি আনমনা --ডেসেডি শাপব-শম্যাতে ! 


পুত্রেরে মোরা কোরবাণী দিছি, ফেলিশি অশ্ুু-বিন্দু ভার, 
দান্ান ভিডে লন লাবিয়াছে-লুকারে ফিনেছি শিবি-গুভার ! 
সছিয়া কতো না অত্যাচার 
মুক্তি এনেছি "খানে কাবা র 
পশু-সীমানের হস্তে আমরা শহীদ হয়েছি কারবালাব 


শত নিপীড়ন তীব্র-্দহন মৃত্যুরে নাহি কৰি খেয়াল 

[তামার কলেম। ঘোষণা করেছে আজান দিয়েছে শত বেলাল ' 
দুটেছি 'আনমরা দিকে দিকে 

চান্তে লইর। তলোষান আব খঞ্জর- নব আল-হেলাল ' 


৮৮ 


খোশয়োজ 


ব্বাস্ত পথিকে দেখায়েছি মোরা তব 'সেরাতন্ন মোস্তাকিয় 

'বোৎ-পোরোস্তী' দূর করি' সবে তোমার মন্ত্রে দিছি তালিম । 
যুঝেছি আমরা মনেপ্রাণে, 

'তামাপি হুকুম তামিল করেছি, হ্বীন্-দুনিয়ার ওগে। হাকিম ! 


শাজিও তোমার সুধার সওদা বিশ্বে আমরা কৰি ফেরী ; 

5ই শোনো আছি দিকে দিকে তাই তোমার নামের বাজে ভেবী! 
ছেলেছি নূরের নব শিখা 
এশিয়া যুরোপ আমেরিকা, 

শামাদেবি হাতে সারা বরণীন্ মুক্তি আসিছে নাহি দেলী 


এত সেবা আন এত প্রাণপাত---সকলি কি আজি বৃথা হবে £ 
পতিদান কিছু পাবো না আমরা % বঞ্চিত হয়ে নাবো সবে? 
হয়ে থাকি যদি অপরাধী, 
তাই বলে এত বাদাবাদি £ 
পবা মোদেন মেলে যাবে, আল তুমি দর হতে চেনে পৰে, 


হবে না তা কভুঁহবে শা ভা--আজি এ মভাদ।নের শুভ রাতে 
প্রামাদেলে শানে ঢাহিতি হইবে করুণ-কোমল আখি-পাতে | 
করে যারা তল অমন্মান 
তাভাদেবে দাগ কতো না দাদ! 
পামাদেপি কি নো নাই অধিকান তব প্রেষন্সবা-ককণাতেে £ 


বলে।, কখা কও. সাড়া দাও আজি, অবাব দাও এ প্রাথনার, 

গছি নাহি দাও খাবো না আমরা আভি এ ফিরণী কটি তোমার ! 
না জাগে আজিকে যদি এ জাতি 
মিথ্যা তোমার 'শবে বরাত ! 

মিথা। তোমার ভুবনে ভুবনে এত আয়োজন দান-করার | 


শবে বরাতের রাত্রিতে আজি চাহি নাকো শুধু ধন ও মান, 
সবাৰ ভাগ্যে দিও যাহা খুশি- জাতিনে দিও গে মুজি-দান ! 


৮০১ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


জাহাবণ লিখে নসিবে তার, 
দিও সাধ প্রাণে বড় হবার, 


নব পৌরবে বিশে আবার দাড়ায় যেন এ মুসলমান! 


কোব্রল্রাণী 


শহীশীদের তাজা পুন মেখে 

ওই এলো পুন কোরবানী, 
লিয়ে এলো কোন মস্তনে 

অস্তরে নব সুরখানি ' 
কোরবাণী করে! ইবরাহিম 
সম্ভানে তৰ শ্রাণপ্রতিম ' 
লম্ষ যোভনল পান হত 

ভেসে এলো এই দূর-বাণা। 


গুনিয়া খোদার এউ নিছেশ 
উঠিয়া দাড়ালো ইবরাভিম, 
পুলকিত চিতে কয় বীনে - 
'“এয় খোদা রহমান্রভিন, 
তুমি চাহিয়াছো। পুত্র-শির 
স্রান কোথা আজি এই পুশীন ! 
নয় এ কঙ্োর মমাধাত 
' এযষে গো তোমার প্রেম অসীম ! 


তব ইচ্ছার দাস হয়ে 
আমি যেন সদা ধাই পিছু ! 


এতো এ্রসে। বাপ ইজ মাইল : 
শুভদিন আভ্ি, €-খাশ-খখবল : 
2ত্তামাবে চেয়েছে বাদ খোদা? 
নস্ীবের মোর তোর জবল্ : 
দিব আভি তোমা কোবরবাপী-_ 
মিপতা লহেক্কো মাল বাণী ! 
সশবকোর্নে চেন্ন মাল সারথি, 
মল্লিয়া শ্বত্খল হও আনল 


শল্য পিতভাল শুভ আদেশ 

খুশ্শি হজে কম ইসুমাই ল.-- 
লাখ ক আজি জনা মাল, 

স্রন্দন্ন আক সব নিখিল : 
ধা চোহে মাক তুচ্হ ভ্রাশি ৪ 
চাও, দাও, প্শিতি2 ! দাও এর দাল্‌, 


সতী ভতলোমার ৮ কই হছোবা 
ভবন সহেহেনাল্কা এক্াি তিল 


[পিতা দিল পাতি পুজ্-শিল 
সত্তর যতনে লাহিত্কো ভন্ষ, 
“চ্গনে স্লো ধলা নলিরিনলিখ €এ - 
এ মহবিভ্ভ ভুচ্ছে শয় ! 
লশন্হে মধুর আল বলি 
পশাহিক্সা উঠিল হব-পকী- - 
জ্ম্স জব ইক্সমাইল জন্ম £”; 


ডি, 


কাব্য প্রস্থাবত্পী 


'পিত্ডা ও গুত্র তুল আজ 
বকেভ কালো ছেয়ে নম ছোটো, 
ফতেো ০কেনেশুতা গাও আি-_ 
বন্নলা-ীতি ও. ওঠ ! 
মহাপিক্রীল্কা ঘোর বরণে 
ক্ী হলো! আজি দূহজ্জন্যে 
ভক্তি সাধনা ল্লেম তকাথ!য় ৩ 
কুল হে আজি কারো “বাটে! 


লা একদিন, আব এ একদিন, 
লাকাশ-পাতাল দূত তকাছ, 
আাভিকাল এ নল কোব্রবাপীী-- 

এ শুধু পশু বন্ঞপপাতি ! 
দ্বাছিল বটে “কাববাণীী 
হুব্বল্বাছিমহ ঠিক জালি' 
নাভ নাভি আবি শুসই লিজা, 

ভানদেল বংশ সব নিপাভি 


গাতন্ক মর্দি কহ দাও তল 

পত্রে আক্ি ডাক ছল দিলি 
আলাল লাহে সন্ব দিকে 

ভত্তাছোল ম্থে দীল্ষা নিক 
শালি তা আজ কোন তি ত 
আছে ল্কি খোদাল সেহ মিতা ৬ 
নাত লাই আজি ক্েড সস লাই 
ও পশিতুক্রলেলে লশ্ষ বিক্ষি 
নাভি তারা কলে কোলবাণা 

শানু ভেড়া আনব ভট-চ্াাগল 
'ঈক্ুল আক্হা”” পক এই * 

একর ও বুক ! শুক পাগল! 


পটে 


খাম লোক্জ 


মনল পশুিনলে মুক্তি দাও ! 

শশ্ড ০সঙ্জে পাশু-নাংস বাশি ৮ 

ক্িলাইকা নেশো মাটি মাল * 
মুভ্িলিল লাকি পাও তাগীাল ! 


আক্কাতেো বাহারে শওইউট তোলা! 
বাজ্িতিছে আক্ি ই ল্বাশীশা. 
ভাক্কিতি্জ সাজি সব পিতা 
হাঁ ছ্বালল কে ও কল হানি - 
-সতিতল্ল তিল দাও ছের্লা 
সাল মণিনালা,. সব তেলে, 
প্রিক্তম অব পুত শিলু 
করবা কুর্তা আাভ্ি ক্োাববানী 


লহ ৮ €কিহু ম্যাহা £ নাহি সাড়া 
অগ্গাল দেওয়া 'সস্কবে 
কাল চেয়ে বান্দালুলহ 
?শশ্শী কনর সবে হিল কলে 
আলাল বাণী মাহ ভরে, 
শাহ ক্ষেহ কিনলে কেহ এউ হেশ 
টিলসলাতিন সহ বানশীীীল 
সন্ত্রাল ছি্তি লিভ্র-কল্ে ৮ 


পিতা যাদি ব্রি লাই বাক, 


০্কাখা আহা ওগো পুক্রদল ৪ 
নাভ্িকাল “এ চিন কোরবান 


বনে নি তোষ্লা 'আআচেক্চল ৩ 
পাশ কোকবাশী ব্যদ্দ হাস । 
এব মাত বলো প্রাণ ক্োখায় * 
প্রাণ চোই আি ভাত €শা। প্রাণ, 
লক্ঘতো। তাদের সন্ব বিফল ! 


৯০৩) 


কাব্য গ্রন্থাবলী 


সাত্যির তরে কার প্রাণে 
জাগিয়াছে আজি দুঃখ-বোধ £ 
সভ্য-পথের কই পথিক 
মিথ্যার সাথে করে বিবোধ £ 
কে যাবে মরিতে ময়দানে £ 
এসো এসো আজি সেই তকণ, 
করো এ বাথ বক্ত-রোধ | 


আলা-হেলাল 


কোন আকাশে ছিলে তুমি হাজার বছর একা একা ৮ 
এতদিনের পরে আজি বন্ধু, তোমার পেলাম দেখা । 

বাজপকে 'মাজ নাহ কোলাহল, "আকাশ ছাওগা 'অন্ধকারে, 
হঠাৎ তোমার হিরণ-কিরণ পশলো মোদের বন্ধ হ্বাবে | 
চমকে উচ্ে দেখনু চেয়ে নীল গগনের 'নাঙ্গিনাতে 

'শালোর দূতি! দাড়িয়ে আছো জিপ্ধ মধুর ভঙ্গিমাতে ! 

নীল দরিয়ার ওপার হতে রত-মানিক বোঝাই কৰি 

সাঁঝের আলোয় আজ কি ঘাটে ভিড়ুলো তোমাব্র সোনার তবী £ 
বন্ধু, তোমার দেখ! পেয়ে প্রাণ যে আভি বাগ না মানে! 

কী এনেছো মোদের তরে £-শধায় যে তাই কানে কানে ! 
ঢাও হেসে চাও, কও কথা কও, ওগো মোদের নবীন সাথি ' 
পৃলক-ধারার বন্যা ভুটুক-__নওরাতি হোক আজ এ বাতি। 


কী 'আনিব তোদের তরে, হা মোর প্রির ভাই বোনেরা ' 
এনেছি আন্ত অতীত যুগের যা ছিল সব দানের সেরা । 


৭৪ 


এনেছি আজ পুণ্য-পীতি, এনেছি আজ ভালোবাসা, 
এনেছি আজ নবীন জীবন, নবীন আলো, নবীন আশা । 
নৃতন পথে চলতে হবে, এনেছি সেই পথের খবর, 

বন্ধু, এবার জাগো জাগো, নাই দেরী আন নাই কো সবর! 
এসো এসো এই তদীতে' ভুলে যাও আজ ছেষ-অভিমান, 
সফল হবে_ ধন্য হবে তরুণ দলের এই অভিযান । 

এই তরীতে নিয়ে যাবো অভ্রানা এক প্রবাল-্বীপে, 
এবহেলায় করবে৷ বিজয় 'আলাদিনের' সেই প্রদীপে। 
মক্তা-মানিক বোঝাই করি আবার মোরা ফিরবো ঘবে, 
বিশ্ব-সভার আসন নিয়ে বসবো আবার গব-ভরে ! 

এসো এসো, বন্ধু এসো. মুক্ত করো রুদ্ধ দুবার, 

যাত্রা করার সময় হলো,-ওঠো. জাগো, নাই দেবা আর 


বৈশাখ, ১৩৩৩ 





ব্েদুঈন 


উল্কার বেশে ঘোড়া ছ্রাটাইনা সানা নিশি সারা ছিন 
বাংলার বুকে আমিলাম শামি নরু-বীল বেদুঈন । 
বোখায় আবব, কাখার বঙ্গ, কতো বাধা, কতো পুর! 
ঘোড়ার পারেব দাপটে আমার সকলি হলো যে চুর! 
খাকে যদি সাখে ঘোড়া, আর হাতে এ মুক্ত ভলোয়ার, 
পাতি-পথে মোত্র বাধা দের এসে এমন সাধ্য কার 2 
ভয় করে নাকে। বিশ্বে কাহারো বীর জাতি বেদৃঈন. 
আকাশের মতো মুক্ত তাভাবা--বৰাধ।-বদ্ধন-হীন | 

ফী 
'আজলা-সফলা বাংলায় এসে একি দেখিতেছি হার ! 
মক্ষবালুকায় জন্যে বাতা যে জন্যে না বাংলায় 
তপ্ত মরুর 'অগ্রি-বৃষ্টি কটি করবে যে প্রাণ, 
তেমন স্বাধীন সতৈক্ত মান্ষ হেখা আছে কোনখান ? 


১ 


কাব্য গ্রন্থাবলী 


বাংলা বে মক! উবরা সে যে শুধু তরুলতা তরে! 
মরুই ভালো, মুক্ত প্রাণের ফসল তৈরি করে ! 
বাঙালী তোমরা, মানুষ নহ কো--তোমরাও তুরু-লতা, 
দেখিতে তেমনি শ্যাম-সুন্নর, প্রভেদ শুধু যা কথা! 
আমাদের মতো! বিরাট বিশাল স্বাধীন চিত্ত কই? 
মানুষ কখনো মান্য হয় কি মুক্ত আত্মা বট ? 

দূর দিগন্তে ছুটিব, লুটিব খর-রৌদ্ের মালে, 

যুদ্ধ করিব, মারিব মরিব নিতা বীরের সাজে, 

কখনো হাসিব প্রাণ-খোলা হাসি, কখনো গাহিৰ পান 
এই তো জীবন! এরেই আমবা জানি ফে মল্যবান। 


মরুভূমি হতে আনিয়াছি আনি তপু বালুকা-সাখ. 

ছড়াইরা দিব সকল জমিতে সরস এ বাংলার । 
চির-শ্যামলতা. চির-সরসতভা--এ যে চির অভিশাপ ' 
ধানের ক্ষেতের বুকে তাই আজি আকিব মরুর ভাপ । 
পঙ্গার জলে খন নৌছেল পিপায। আনিব ভাই, 

কদ্র-মধুর কেমন মানায়, দেখিব এবার তাহ । 

মক্ুর ধুলায় ধূসর হইবে বাংলা মায়ের বুক * 

ভিবো না দে কখা, সে যে বাংলার আশি নহেকো দুখ । 
মক বালুকার "আবে-কওসর _স্্ধার উৎস আছে, 
ওল-বাগিচান জন্য দেয় নে শোনোনি কি কালো কাছে 
বাও তিবে ওই দিল্লী আগা, অথবা আক্িকার, 

পারশ্য আর আন্দালুসিয়া-_যেখা তৰ মন চার, 

দেখ গিয়ে েখা-যেখায় যেথায় পড়েছে মরুর বুলি. 
সেথায় সেথার বন্ধ্যা ধরার বাধন গিরেছে খুলি, 

ফুটিয়া উঠেছে ফলে-ফলে-ভরা কতো না কৃণ্ুবন, 
'ভাজমষহল' আর 'আল-হামার দেখ দে নিদশল । 


'সারবের মরু মরু নহে মে যে আধার উৎস জানি, 
মরু-বাংলার 'আানিয়াছি "আছি সই নিঝবের পানি । 


পৌষ, ১৩৩৪ 


খোশিরেোজি 
্রীফ.-শব্রীফ, 


ছপন্গো বাংলার মুসলিম জাগো, 
ঘরে ঘরে আজি জাগাও দীপ. 
তজেশোছে ওই যে মকু-মারকে নবীন বীফ! 
তের-শো বছর আশেকার দিন এসেছে ফেল, 
সাহারা-আরবে বেজেছে দামামা ইসলামের, 
জালে! দীপ-_জ্ালো দীপ, 
নবীন মন্ত্রে জাগুত নব রীফৃু আজি তে গো। 
“ক্রীফ-শরীফৃ ? 


কোশা কোন দেশ অজানা 'অচেন। 
কোণে পড়ে ছিল আফ্রিকার ' 
সানা দুনিয়ায় বঝাঙ্কৃত আভি মহিমা তার ! 
হঙ্কারে তার করাসী প্রাসাদ কাপিয়া যায়, 
স্পেনেৰ পতাকা নতশিরে ওই লুটায় পায় ! 
দমিতে গবৰ রীফ-নে'তাব 
লি সিম্কু লঙিঘ হিমানি 
বিপুল বাহিনী হতেছে পার! 


আফ্রিকার এ কাক্রী-তনয় (2) 
লভিল এ কোন দৈববল- - 
মার লাগি" তারা দাড়ারে আজিও থির আটল 
পেয়েছে কি তার! পুৰপূকুষদের অভয়-_ 
হেলায় যাহারা তিন মহাদেশ করিল ভায় £ 
নিভীক তারা-_অচঞ্চল, 
তাদেৰ স্ুমুখে হতবল আভ্ি - 
স্পেন-ফরাসীর সেলানলী দল! 


উৎ্পীভনের লিম্পেষণেও 
শত তাদের হয়লি' শ্ীণ 
দেখিছে ভশগৎ্-_মরুর মানুষ নহেকো। হীন ! 


০৭ 
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মুক্তি-আহবে করেছে তাহারা নরণ-পশ 
হবে জক্ী, নহে শহ্বীল হইবে কলিবে বণ! 
তুচ্ছ _ তবুও নহেতেজ দীন- - 
দেশ-ভললীর ভক্ত পুত্র 
মক্বিবে- তবুও বলবে স্বাধীন 


প্রতাপে বাদের কাঁপিভ একদা, 
'শোয়াভলু- কুইভারের' তাল, 
সে মুরের নুর অনস্ত---তলে ব্রীফৃ-বাসীর 
হ্থিল কি লুক্কান়ে অগ্রিস্ফুলিঙ্গের তেশে ৪ 
আগুন হইয়া শপ্রকাশিল তাই অবশেষে 2 
শাজী আবদল 'করিম বীর 
এলো! কি আছিকে সন্প্রান দিতে 
'মসা' 'তান্সেকের' তলনবারির * 


-কাঁনিলাগ ও রানী 'ইজাবেলা। 
কোন লোকে আভি েখেছে ঘর * 
আখি মেলি” আভ্ি দেখুক চাহিয়া বীফু-সলর ! 
“সই ম্ুস্বলিম মন্েনি আভিও--কবিছে বণ ' 
দীঘ্ধ পাঁচশো বছর পব 
তারি প্রতিশোধ দিতেছে বুঝিবা 
মরদেরউ কোনো বংশধল 


দলে দললে দলে কান্রা ওই চলে 
সাভি নব নব বণ-সাজে ও 
যওনাকো আর, খযকি দীডাও পথ-মাবো । 
স্ুক্তিম্নে যারা জীবনে-সরণে জেনেছে সাল 
তাদের উপাবে কেন কনে এত আঅভ্যাচাল » 
ক্কেন মাতিয়াছেো। বাত্ছে কাতিভি 2 
মুক্তি পিরাসা বুকে বাত্তে * 


9৯ উল 


কখোশরোজা 


আলোকের সাথে আবারেন এ যে 
'অভিষান চির-কলঙ্কের 
' আলোর জ্িনশিতে চলেছে যাভারা-- 
ধিক তাদের ! 
শী যদি যায়, যাব নাতকা বাফু- যাইবে ন্যায়, 
মানুষের সাথা 'সবনত হয়ে পড়িবে তাষ ! 
অপমান হবে বার নামেন ! 
ছয়া-পিল্রাজয় শমানলি হুশার, 
ফিবে-্দাসা সেই নোৌববের | 
শাশ্য ! ক্রীক্ু ! মল-জাগত ব্ীক 
ভন নাই, যোঝ পরাণ-পণশ, 
তোনাদেল তরে হজেহাদ এ যে গো পুশ বশ । 
বিশ্ব-সভার পাইবে আসল লভিলে ভয়, 
প্াজিন্ন € ০স্ও টিন উজ্ভুল মহিমময | 
নীতি তোমার সব ভুবন, 
মলিল ততোমলী 'অষবর হহাকে 
বাঁটচিলে লভিবে নব জীবন । 


ভামালদেল ভীষ-গ্জীনে আজি 
ূ সারা ইউন্বোপ পেক্ষেছে ভয়. 
বুঝেছে ভগ ক্ষুদ্র যে, সেও ভুচ্ছ লয় ! 
পরই তো তোমার অমন কীতি গৌরবে 
চিল অনুপম নন্নন-সুধা-সৌব্ভেক্গ, 
এই তা তোমার বিলাট জন ' 
হাঙ্ছে নভে সে মশক যাহালে 
. কামাল দাগিযা মারিতে হব! 


নদদি মুছে যাও জশ্পাতি হইতে 

দুুখ্খ মোদের তাতেও লাই. 
বীরের মতন অন্ন মরণ মরে কে ভাই £-- 
তারা বাজাইবে বিউগ্রলু-_বাঁশী উৎসবের-- 
“স্ুক্ত যানুষ বন্দী করেছি--কীতি দের! 


৪৯ ৪৯ 


কাবা গ্রস্থাবলী 


আমরা গাহিব সকল ঠীঁই--- 
দেশের লাগিয়া বীরের মতন 
মরেছে রীফেরা- গৰ তাই ! 


দীর্ঘ স্প্তি-অবসাদ পরে 
এসেছে স্ত্রদিন ইসলামের, 
'আৰু-ওবায়দা মুসা ও খালেদ' এলে। কি ফের? 
সংখ্যার যতো শঙ্কা আজিকে হয়েছে দূর, 
জলেছে আবার সত্যের শিখা-দ্বীনের' নূর ! 
সীমা নাহি এই আনন্দের ! 
আশার রাগিনী বেজেছে আবার 
ভীবন-কুক্গে মুূলিমের ' 


আশ্ন, ১৩৩২ 


সাব 
এষ বস্থলোহু -লা, তোমার এই গোমরাহ জ্ঞানীন  উন্মাতে 
দাও 'আশীবাদ, পন্য হোক সব পুণ্য জ্ঞান আর হিম্মতে। 
বিক্ত দীন হীন দ:খ-গযুগীন লুপ্ত দিনদিন এই জাতি, 
নাই সে গৌরব নাই সে সৌবভ নাইকে। পুণ্যের সেই ভাতি। 
চোন্ষে আজ তার উদ্দ্রালস ভার সুপ্ত মন-প্রাণ শয্যাতে, 
মৃত্যু-রোগ তার সর্ব অঙ্গে_- র্ত-আস্মি- মজ্জাতে । 
কর্নময় এই , বিশ্বে আজ তার প্রীণবাণীর কি অর্থ নাই ? 
লক্গযহীন আজ সব জীবন তার, ধর্ম-কর্ম ব্য তাই! 
সব জাতিই আড নিচ্ছে সম্্বান বিশ্ব-দরবার- অঙ্গনে 
এই পণ্ডর দল রইলো নিশ্চল স্কৃতি আর তার রঙ্গ নে! 
দৈনা-বৈভব তুল্য তার সব নাই ব্যথার বোধ অন্তরে, 
কল্পনার কোন্‌ 'হাল্কা হথে চিত্ত তার আক সম্তরে! 


৯০০ 


খোশরোং 


পৰ দিনকার জান ও গৌরব নিঃশেষ আক্ত সব ভুলি 
ভিক্ষুকের প্রায়, কাদছে আড সেই *“বদ-নসিব !”' এই রব তুলি ! 
হায়রে নিবোধ ভাগ্যহীন, তোর জন্য ব্যর্থ।- ধিকৃ তোরে 
বিশ্ব-সুন্ুকের বাদশা কাল যেই. আজকে চায় সেই ভিকৃ দোবে ! 
কাল যে বিশ্ব করলো উজ্ছুল জ্ঞান ও পুণের  রোশ্নায়ে 
এই ধরায় যে করলো মুগ্ধ দূর বেহেশতের খোশ্বায়ে | 
বিশ্বে সেই আন নিংস্ব দীনহীন, প্ৰ সম্পদ নাই কিছু, 
সামনে সব্বার চিলতে কাল যেই-- আজকে সেই হায় ধায় পিছু! 
যত বিশ্বে চুটতো কাল যাব লক্ষ সম্তান বীর দাপে, 
বদ্ধ কঙ্সে বন্ধ নয় আজ সেই সেমুসলিম কোন্‌ পাপে! 
এয় খোদাৰন্দ ! আর্ুশে আজ তোর এই আরজ মোর পেশ কৰি 
প্রেম-আশীবাদ বর্ষ হর্ষে__ এই জাতির সব শির'পরি ! 
ফাজওুম, ১৩৩২ 

খেপ্রাল 


আমায় 
একল। 


তুমি ভেঙে আবার গড়ে। ভীবনস্বানি ' 
শুধু আমার মাঝে রইবো না আর আমি! 
হাজার ভাবে হাজার কাডে 
ছুড়িয়ে যাবে৷ জগৎ মাঝে 
হাজার নীপে আমায় আমি দেখবো দিবসযামী | 


পর্ন-আমায় খণ্ড করে করবো শতেক খান, 
দিকে দিকে বিভাগ করে ছড়িয়ে দোবো প্রাণ! 
আছে যেথায় যতো অভাব 
সবার ডাকেই দেবে৷ জবাব, . 
ধুচাবো এই দুস্ব জাতির দৈন্য-অপমান। 


১৯০১ 


কাব্য গ্রস্থাবঙ্সী 


সবার আছে হবো আনি খাঁটি স্বদেশ নেভি, 

'চোলল্ক” হয়ে চলবে! নাকো স্বার্থ চালায় বেপা | 
নেতা তো দেশেনল সেবক, 
জাত-পুকুরেন নয়কো। সে বক' 

বাগ শঙুভতন পদেশুহী বে তাজ প্রত এবং ক্রেতা 


হবে। আনি লাংলা দেশের শৃতন সুফী পীর, 
শভাঁতে হতে পুহশা নে মনাজ-দেহের শিল 
হয়ে সবার বন-গুক 
কলাবো। মাকে ক্যালাল শুন ২ 
নাল ও লা-নভভালী 7 শিনা ৩ শ্রিলীব | 


ধব সাথে কামেল মননমন্ত্র তদেলো দানি, 
পা়ালো শ্রামি নূতন যুনের কনা মুললনাশ | 
শত ঘলাকনদা 2 ছয়ে 
পক সধাহই পপ এপিয়ে 
হবো আলি বাতলা শেল িগয়দ 'আহনকছ প্রান 


লক্ষ-কোণি হর বদি ভাউ এবার মুরিদ পল, 
লালা বা তাঁত শ্রল্ূন প্বাই--লোা কি লহ শল ১ 
এন শদি আবোল জোটে, 
নভাব কিছ্রুহ রয় লিন মোটে ৪ 
লাতানাতিই বুলিয়ে দোবো সমাভদ্চাকাল কল । 


হবো কভু পাড়াগাযের যালা। ও £মীলবী- 
“যাবেন শুধুহ গনাজ-চাকেন মৌমাছি £মীনলোভা 
' 'লেশকৃ কাফের” 'বিবি তালাক, 
এহ ফতোয়া আগ যে চালাক, 
নামার মুখে এসব কখা শুনবে লা কেউ কিঃ 


লাফে শে আন মুলিন কে বলনো কেমন কহুর 2 
মানেব কোলেল শোপল কথা কে দেবে হাম ধলা 


৪ 


খোশারোজ 


কাফের বলা সে তো সোজা! 
৮ মুমিন করাই শক্ত বোঝা ! 
সংকানক সাজবো আমি সোল্লাকী বেশ লালে 


কাফের হতৈ করলো কারা করন মুসলমান, 
লায়েব-নবী পেতে কারা করলো আলোক দান, 
হিসাব করে এসব তবে 
মৌলবীদেরল বিচার হবে, 
[লী লবী নম় কথার লুথা-- শন ভাদেন মান । 


বিনি ভালাক ছাড়া আরো কাজ আছে প্রচ 
লল্ষয নাদের শরক্ো ছোতটো--0স বে বহতও ছা! 
'পৌশ্ুতি ক্ঢাটি এবংস কলে 
কিন-্ু পন্সে হঠোলাম মনে 
তনঃললীদেল অর্থ কি এই ৮--১লাত শবে বাহাদুল 


দ্ধবো বেখায় এমশতল আভব ব্রকন জীব 
মুলিদ হয়ে বলবো ভাঙে বন্ধ কলো জিভ, 
কোলান হাঁদিন শাজ মানি 
নানি লাকেো। তোমার বাণী, 


৮০্পী 


লি নালা, তাই বলে নর মোব্দা কিবা বাব । 


$44 


এমন সাচচা হনে পীল কি নেকী হয় ১ 

রত অগা কা রা রাত 
ষযতোই কেন পীব্রকে কষি 
পশিরের চেয়ে মুরিদ দোষা, 

মলিদ নেন ভগ পীলের ভগ্ডানী, স্ব সন £ 


4 ই 


পখের বারে শমৃতন কলে গাড়কো গো মসাভি 
সন্বুখে তাল ব্বাজনা বাজার বরবে না নেডি কিছু 
খোদার পূজা চলবে যেখা 
বাজনা কেন বাজবে সখা! 
বাজনা যদি বাজায় তবে বুঝবো বিপরীতি-- 


৯০) 


কাব্য প্রন্থাবলী, 


এত দিনেন্ন সব আয়োজন বিফল মোদের ভাই! 
আাজাল দেওয়া নামাজ পড়া-_ব্যথ সকলটীই ' 
মসঙ্সিদে যে নামাজ পড়ি, 
তেল নে নর লড়াই লড়ি 
এ ড্ভাশ অদি না ভষ ওদের দোষী যে আমরাই 


তল হবে নাকো আমান 'মজিদ' ঘল, 

পরেছে নত হবে সবাই নিলভম্তর ' 
আসবে বাবা আমাতি দিতে 
ফিরবে তারা পুলক-চিতে 

্রধাপ্র পালায় হরনা £স কাল পবি্্র অস্ত্র ও 


-ভননাত 
টা 


যুবক হয়ে আসবে আবার, পড়বো তিক দ্ল-; 
'লিলুজাহী: শর জাতিল তালা সশ্াযি ও সম্বল। 
শিলি-দক্রি-সাগন কলে 
ক্রুটবা মোরা কৌতিহলে 
বড প্রাশেন বঙক্গলীলার ভবাবো পাতিল ' 


'হাঁএ হনে লালন আবাল হ্ুভাতনেনল লাবধলাম, 
শীর্ঘলদশে শাকনবেো। সবার প্রতিহ্ুবানশিভ্ান, 
যাবো জাপান আমেলিকা।. 
জ্রালবেো। নূতন নুরের শিখা - 

মধ ভে বিশ্ব-গাত মোছেল প্রর্তিভান । 


স্কযক হজ্জে মাঞ্ছে নাতে কন্বো ভ্ভনি চাষ, 

ভাতদর যতো অভাব-ক্রটি করবে। সবই নাশ ! 
নৃতন ভঙ্জানের 'আললাক-আভায় 
চোখ ফটানেো। তাদের সবার, 

এই মাটিতেই সোলা ফলে কজাবে। বিশ্বাস : 


গয়লা হবো, কৃমোর হবো, হবো গো কামার. 
চৈ বানাবো, গড়বো হাড়ি, গড়বো অলঙ্কার ! 


শু 


্োশিরোজ 


খোস্তা, কুড়ল কান্ডে ও দার 
বইবে নাকেো। অভাব তো আন 
মুদি হয়ে দোকান দেবো কেমন চমত্কার ' 


গওদাগরী ব্যবসা করে হুবে। বড় লোক-_- 
দলীবন যেন যাবে বয়ে! 
শণী হতে কদিন লাশে খাকলে েদিক চোখ : 


নৃতন নারা গড়বে! আবার মুপলমানেত্র বে, 
আদশ তার ধরবো তুলে সবার চোখের পরবে | 
চুপ করে যে রইবে না আন. 
খবর নেবে বিশ্ব-বরার. 
পতন আশা ভাশিযে দেবো সবালি অভ্ঞরে | 
পক্ষা পুষনে চলবে বটে মানবে না 'বোরখায় , 
লামূলী ওই 'বোরখা গুলো আর কি শোভা পা 
পোষাক তাদের কম্বো নৃতিন 
শনব্যযুগের মালাব্-নতন, 
শশী ভে চলবে সবাই ইসলামী কায়দাম । 


ছ্গাবনটান্সে ভোগা করিব নলিঃহশোষে সব দিক, 
শিল্পী হবো. হাকিন হবো, হবো বেজ্ঞানিক | 
নৃতন নুতন আবিক্ষালে 
চমকে দেবো জগব্টালে,- 
শাক ৩ জনা জানেনা যা-জানানো তা ঠিক । 


১৯৫ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


হপললজান 

খোদার নূর মোহাম্মদ মহান সেই রক্সুল 
বেদ্বীন ভাই সবাই কর তারই ্বীনন কৰুল । 
এদ্বীনন ভাই খোদার খোদ হাতের দান দেওয়া, 
এদ্বীন্ন ভাই ধরার 'পন্ন বেহেশতের মেওয়া | 
এন্বীন্ভাই নিশার-শেষ উধার প্রাণ- পুলক-- 
আলোক যার হাসায় দূর দযলোক আল ভুলোক 
হছদর মন সরস হয় মধুর তার পরশ, 
বুচায় তাপ ঘথুচার পাপ, জাগায় সখ হরষ। 
কেহই তার হেলার নর. সবাই তার আপন 
ছোটোর দুখ হিরায় তার জাগায় ঘোর কাপন । 
পাতিত আর দূৃর্খীর সব বাথার দাগ মুহায় 
পরাণ-নন হাসার তার, বাধন সব ঘুচায় ! 
কোখার কোন ন্যধিত আর পত্তিত কুন লাদিত 
হরষ-হীন হৃদয়-মন- দূখের ভাব পাধিস ! 
হেখার আয়, ঘুচুক তোর সকল দুৃখ- পাওয়া 
স্থধান এই বারায় তোর নীরস দিল নাওরা ? 
১১ ৭৬ 


মোহাম্মদ মন্সলীন 


পৃণ্যপ্রোক দানবীর মহাপ্রাণ হে হাজা মহসীন ! 
কে বলে মরেছে তুমি-র্বেচে আছো তুমি চিরদিন । 
তুমি আজো! যাও নাই বেহেশতের নন্দন-কাননে 
আজিও থুরিছো। তুমি ব্যথিতের কুটির প্রাঙ্গণে ! 
দেহ তব মিশে গেছে ধরণীর ধূুলিকণা সাথে 

আত্মা তব "জেগে আছে মানুষের দুঃখ-বেদনাতে ! 


১০৬ 


খোশরোজ 


অনাহারে কে রয়েছে, কাদিতেছে কোন ব্যথাতুরর 
শোকে-দুঃখে বেদনায় আজি কার অন্তর বিধুর ৷ 
কে রয়েছে ঘুমাইরা অজ্ঞতার নিবিড তিনিরে 
আলোকের বাত্রী কারা দেন্য ভারে চলে ধীরে ধীরে, 
আজিও ফিরিছো। তাই দ্বারে দ্বারে করিয়া সন্ধান 
অন্ধজনে করিতেছো পথে পখে জ্ঞানালোক দান! 
স্বর্গচেয়ে ভালো তুমি বেসেছিলে এই ধরণীবে 
মান্ঘের বেদনার ভেসেছিলে তাই আখি নীরবে ! 

বন্ধু তুমি ছিলে নাকো শুধু দূঃখ--শুধু বেদনার 
নিকট আত্্ীর ছিলে দীন হীন মানব-আসত্মার | 

মুখে দেছো। অন্র-্ভল, প্রাণে দেডো জালোর খোরাক, 
তাই আজি কোটি কণ্ঠ তব পানে 'আনন্দ-নিবাক ' 
যানঘ দে পর হোক- তবু সে আপনার ভাই, 

এ কথা ভোমার মতো। আনব কেহ কভু বুঝে নাই । 
বকের হাতেম ভুমি. 'দাতাকণ ভুমি এ-বুগের 

সাব বকরের মত্তো দিলে দান যা ছিল নিজের ! 
পাপন সম্পদ দিলে বিলাইয়। পরের লাগিয়া, 
দৈনোর বসন খানি নিলে তুমি আপনি মাগিয়। ! 
তামার জীবন-কথা কি মধুর পবিত্র সুন্দর, 

বলাছে করেছো তুমি পুণ্যে জ্ঞানে প্রেমে উচচতল 
সাধু-আত্ম। জন্ম নিত আরো যদি তোমার মতন, 
দনিয়াই স্রগ হতো, ঘুচে যেত সকল বেদন। 


সু 


হে মহসীন ! তব তরে নণি-মুক্তা-হীরক খচিত 

নতন 'এমামবাভা বেহেশতেও হতেছ্ে রচিত! 

'বোজ কেয়ামত শেষে সে বিরাট মমর-প্রাসাদে 
দান-দুঃখা ব্যথিতেরে নেবে না কি হাত ধরি সাথে € 
ধার ভবনে তব দীন-দূঃখী আজো আসে যায়. 
আঁজে। সেথা অলস খোলা আছে সকাল-সন্ধ্যায ! 
ধন্না় যে ভুঞ্জিল না ধরণীর বিচিত্র সম্পদ, 

ভুজ্িবে সে একা কি সে বেহেশতের শত নেয়ামত £ 


১০৭ 


কাব্য গ্রস্থাবকীন 


জানি তুমি সেখানেও বসাইবে দানের উৎসব, 
বিলাইয়া দিবে সবে তোমার যা পণ্যের বিভব ! 
ধরার যা দেছোে। দান, পাবে তার অণ্তু-দশগুণ, 
সপগু-দশগুণ লোক বেঁচে যাবে নহে তার ন্যন ! 
মোরা দীন-দুঃখী সবে বসে আজি সেই আশা করে, 
তোমার পুণোর ভোরে মার সবে যাই যেন তরে! 


আশ্রিন, ১৩৩২ 


মৃত্যু-জুধা। 


| হাকিন আজমল খাব অন্তদ্ধানে | 


“কান হাকিমের হুকুম পেরে হারগো হাকিম অ-বেলায় 
এমন করে বিদায় নিলে রুগ্র রেখেই ভারত-না "য় ? 
বিকার-মোহে কামড়ে দেহ করছে যে নিজ-রক্তপান 

তার বুকেতেই ভানলে নিঠুর বিষ-মাখানো ব্যথার বাণ! 


হঠাৎ তোমার এমন করে করলো কে সে গেরেফৃতার ? 
আইন-কানুন ভাঙলে তুমি কোথায় কবে কোন্‌ রাজার ! 
“অভ্তরীণের' চেয়েও এ যে ভীষণ সাজা-_নিবাসন ! 
ঘপরাধ এঠ অথবা এ গালিম রাজার উৎপীড়ন ? 


অপরাধই ' ঘোর অপরাধ ! এই অপরাধ হয়না মাফ! 
এই অভাগা দেশের সেবার প্রাণ দেওয়--সে ভীষণ পাপ ! 
হাকিম তুমি, টিপবে নাড়ী, দাওয়াই দেবে রুগ্রদের, 
টিপতে কেন আসলে নাভী-_ভাগ্যহীনা এই দেশের ! 


এই তো তোমার রোগের গোড়া ! হাকিম হয়েও বুঝলে না 
এই বিমারের নিদান-কথা শাস্ত্রে কিছুই খুঁজলে না! 

'দাশ' হলো যেই দেশেরি দাস-_-অমনি দেখ মরলো সে 
কেউ রলো না এই ভারতে-__-এই অপরাধ করলো যে! 


১০৮ 


নিখিল ধরায় আলু; যেদিন করলো জারী এ ফরমান - 
'কেউ থেকে৷ না অধীন হয়ে, হওগো সবাই মুক্ত প্রাণ! 
দিকে দিকে জাগলো সাড়া-ভরলো গানে আকাশ-তল, 
মোরাই শুধু ঘুমের ঘোরে রইন্‌ পড়ে অচঞ্চল। 


আলোর দৃতী ব্যথ হয়ে ফিরলো যখন গগন-গায় 
মুক্তি-বাণী শুনলো না কেউ, পড়লো বাঁধা শিকল-পায় : 
আল্লা রেগে কসম খেয়ে করলো তখন কঠোর পণ--- 
এদের সেবায় লাগবে যারা--তাদের সাজা ঠিক মরণ ! 


ভাগ্য-বিবধির এই যে আইন ভাঙলে কেন হাকিম সাব 

জেনে শুনেই করলে এ পাপ? দেখলে রঙিন কোন খোয়াৰ 2 
করতে যদি ফেরেববাজী, দেখতে যদি নিজের সুখ, 

বাচতে তুমি অনেকদিনই--ছিল নাকি এ জ্ঞান টক! 


রুগু ভারত-_হাকিম তুমি--দিলেই যখন আপন প্রাণ, 
মৃত্যু এ নয়__দিয়েই গেলে ইউনানী কোন্‌ দাওয়াই দান ' 
দেশের নাড়ীর গতিক খারাব, মৃত্যু-স্ুধাই চাই কি তার! 
পান করালে সেই সুধা কি কণ্ঠ ভরি ভারত-মা'র? 


মরে, মরো, সেবক যারা এমনি করেই শহীদ হও. 
দেশ-জননীর সব অভিশাপ সম্ভতানেরাই সওগো সও'! 
মিনার যারা চায় হতে হোক- তোমরা গড়ো ভিভ্ভি মূল, 
মবণ দিয়ে জীবন গঠন! গব কোখার ইহার তুল! 


কাদছে। কেন ভারতবাসী হিন্দ এবং মুসলমান 
মুক্তি-রতন কিনবে যদি--করবে না *তাঁর মুল্য দান % 
মৃত্যু-তোরণ-ম্বার ছাড়া আর মুক্তি-জয়ের পথ যে নাই । 
এ পথ দিয়েই চলতে হবে- দুঃখ করা বার্থ তাই! 


মাধ, ১৩৩৬৪ 


৯০৯৯ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 
ব্রঙ্গব্রত্তি আততোষ 


হে বঙ্গের আশুতোষ, বাডালীর জাতীয় গৌব্ৰ ! 
গগনে-পবনে তুমি রেখে গেছো যে স্ুধা-সৌরভ, 
আজো তাহা পুলকিত করিতেছে সবার অস্তর-_ 

সে সৌরভ জেগে রবে হিয়াতলে নিত্য-নিরস্তর : 
জননীর অঙ্গে তুমি দিলে যেই কনক-কক্ক ণ 
জগত-সভায় তারে যেইকূপে করিলে অঙ্কন, 

শত উপাঢারে এই দীনা হীনা বঙ্গবাণী-দ্বারে 

যে অর্থ7ট 'আনিয়াছিলে--সে কি কভু মিথ্যা হতে পারে * 
আভি তুমি চলে গেছো পরপালে কেনি কঙ্লোকে. 
সেই সীম্য মুতি তব আক্ি আর পডে নাকো চোখে, 
সত্য বটে, তবু সেটা সবচেয়ে বড় ক্ষতি নয়, 
আমাদের কাছে তুমি রেখে গেছো পরম সঞ্চয় ! 

যে অসীম বিত্ত তুমি বাডালীব চিস্ত ভরি দেছো।, 
তাই বড়,”-বড নয় যাহা তুমি সাথে নিয়ে গেছে । 
তরুণ অরুণ যবে ফটে ওঠে প্রাচীর ললাটে 
আলোক-পুলক-ধারা ছড়াইয়া দেয় পল্লীবাটে. 
দিবসের দীপ্ত তেজে দূরে যায় আলস-জডিমা , 

ঘবে পালে জেগে ওঠে জীবনের নবীন গরিমা 


ভারপরে আসে যদি অকস্যাৎ্ মৃত্যু-কালে। মেঘ 

পশ্চিম গগন হতে নিয়ে তার ক্ষিপ্র গতিবেগ, 
চকিতে ছাইয়া ফেলে যদি ওই মৃক্ত নীলাকাশ, 

জগৎ আবার করি বছে যদি সন্ধ্যার বাতাস, _- 

রবির সে ছবিখানি সত্য বটে হেরে নাকো চোখ, 
তরৰু ০ তো রান্রি নহে,_সত্যিকার সে যে দিবালোক ! 
সেই মতে! বাঙলার শ্ন্ধ ঘোর আধার গগনে 

বঙ্গরবি আশুতোষ ! তুমি এলে কি শুভ লগনে' 

দূরে গেল অন্ধকার, বাঙালীর *ফুটিল নয়ন, 

বাহিরে দাড়ালো আসি ফেলি তার অলস-শয়ন । 


১১০ 


খোশরোজ 


বনাদিন-ভুলে যাওয়া আপনারে চিনিল আলোকে. 
নাচিয়া উঠিল তার প্রতি অঙ্গ নবীন পুলকে ! 
তারপর অকস্মাৎ ছ্বিপ্রহরে মৃত্যু-মেঘ আসি - 
চকিতে ঢাকিয়া দিল ওই বাপ, ওই হাসি রাশি । 
তোমার সে দিব্য জ্বোতিঃ আজি আর পড়ে নাকো চোখে, 
তবু এ যে দিবালোক !- একথা যে জানে সব লোকে ! 
সত্য বটে তুমি আভি চলে গেছে। আখি অন্তরালে, 
প্রভাব তোমার তবু জেগে আছে দিকৃ-চব্রবালে | 
দূরজ্ত কটিল মেঘ ছেয়ে দিভে পারে দশদিশি. 

তাই বলে দিবসেরে পালে কি সে করিবারে নিশি * 
কালের বুকের পরে আলোকের সেই রেখা-পাভ 
চিরদিন সততা তাহা--তারপলে নাহি কারো হাত । 


5 বঙ্গের আগতোষ ' বাঙলার শেভ শের নর ! 
মবিষাও তুমি যে গো চিরদিন বহিবে অমব । 


অগ্ুতাষণ ১৩৩৩ 


আমির আবী 


অনেক লোকের মৃত্যুশোকেই শোক পেরেছি তেব, 
মম-বীণায় তান উঠেছে বেদন-বেহাগের | 
চির-বিদায় নিয়েই তারা যায় যে চলিয়া, 

বাথার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে হাদয় দলিয়া | 
(তোমার মরণ-সংবাদে আজ এ কী গো. বিস্ময় - 
অশ্স্জলে ভিজ্বলো না চোখ. কাদলো না হৃদয় 
আমির নহ--অমর' তুমি হে আমির আলি ' 
শোক নহে তাই--এ যে মোদের শোকের মহোৎসব, 


১১১ 


কাব্য গ্রস্থাব লী 


'ইন্সিওরে মাল রেখে দেয় বিজ্ঞ মহাজন, 

মাল মারা যায়, ষায় না মারা আসল যে-মূলধন ! 

তেযনি করে রক্ষা করে রাখলে, হে ধীমান, 
বিশ্ব-জগন্ব্যাঞ্ষে তোমার অম্ল্য পরাণ । 

ভাসিয়ে দিলে জীবন-জাহাজ বঙ্গসাগর-পার, 

শ্বেত দ্বীপে সে ভিডুলো গিয়ে, ফিরলো নাকো ভার । 
হঠাৎ মে দিন আসলো খবর- জাহাজ সে বানচাল, 
ভাবুলে। লোকে--ভীষণ ক্ষতি! সব বুঝবি পরমাল ! 
আমির আলী বেঁচেই আছে নিখিল দুনিয়ায় | 

সেই খুশীতে আজকে মোদের হৃদয় ভরপূর 

যাওয়া ভিতর এই যে পাওযা--এইতো। সুমধুর ! 


মানুঘ ততো নও- তুমিই খাটি স্পিরিট অব ইসলাম । 
ইসলামেরি সাথে সাথে রইবে তোমার লাম | 

কাল তোমারে কেমন করে করবে বলো লয় * 
কালের বৃুকেই একেছেো যে চিহ্হ-সে অক্ষয় | 
মারতে তোমায় চায় ষদি কাল কালেরই বেশে, 
[তামার মরার আগেই তলে রবে নিজে সে। 


আজরাইল গো । পড়োনি আর এমন ফাকিতে 
'আমির আলীর জান কোথা--তার খবর রাখিতে 
কব করে মারলে যারে তার মাঝে সে নাই, 
নিখিল জগৎ খিল্খিলিয়ে হাসছে দেখ তাই । 
ভোজবাজশর এ আজব খেলা দিবিব চমত্কার ! 
মারলে যারে- মানুষ সে নয়--সে যে খোলস তাব' 
সত্যিকারের আমীর আলী 5ই দেখ সব ঠাই 
হাতে হাতে প্রাণে প্রাণে ফিরছে সে সদাই ' 
মাব্ববে তারে ? মারো তবে আগচোটে ইসলাম, 
মুছে ফেল 'সারাসেন' আর মুসলমানের নাম । 
ধাপ্পাবাজী নয়তো এটা হ-য-ব-র-ল, 

হক কথা এ--এ আমাদের 'মহামেডান ল' | 


১১৭২ 


খোশবেোজ 


একটা টাকার পুঁজি নিয়ে খুলে দে' কারবার 

তখন যদি মুল টাকাটা নেয়ই মহাভ্রন, 

ক্ষতি কি তায় £ .কহৃতি তাতে হয়না তো মূলধন । 
একটা গেলেও অনেক বাকী রইবে তবু তার, 

সে-ই যে তাহার একল! মালিক-_নাইকে। দাবীদার | 
তেমনি করে নিজেন্ন প্রাণের পুঁজিতে মহান 

লাভ করেছে। এই জগতে লঙ্গশকোটী প্রাণ । 

আসিল পুজি-প্রাণটা এখন চায় যদি মালিক 

ভয় কি তাতে * ক্ষতি কি তার £ নিকৃ না সেভা' নিক্‌ 
প্রাণের হাটে বিকিকিনি চন্ববে আজো জোর, 
মরেই কি সাব মরেছেো বীর ! কে দেয় তোমার গোর ! 


হে ধামান, হে বিরাট পুরুষ, হে চির-গোরব ! 
নিখিল ধরায় ছড়িয়ে গেল তোমার যে সৌরভ । 
কুল দেখিনি, খোশুবু শুধুই পাচ্ছি চতুদিক, 
ওকৃনো ফুলের পাপুড়িগুলি চায় যে নিতে নিক্‌ । 
তোমার মবরণ-ভাগ্য দেখে হিংসা জাগো মোর, 
দুঃখে নহে ঈষাতে মোল ঝরুছে নয়ন লোৰ 
অমন মরণ মরতে পারে কজন এ ধরার £- 
বযমের কাছেও দেয়না বরা, এমনি সাহস তাব্র £ 
ছন্মাবধি শুনছি মোর! শুধুই তোমার "নাম 
মিটলো! নাকে। এই জীবনে দেখার মনস্কাম, 
জীবন কালেও বেঁচে ছিলে যেষনি নামের পর, 
মরেও তুমি তেমনি আছো -_-একই বরাবর । 
বাঁচার মরায় তফাণ্ কিছুই বুঝতে না পাই তাই, 
খতিরে দেখি--কিছুই মোদের পড়োনি লাজাই | 
শুধুই বুঝি-স্বদেশ ছেড়ে গিছলে সাগর পান, 
কাল-সাগরে পাড়ি দিলে আজ তুমি আবার" 
শুেতছ্বীপেতে বাসা বেধে ছিলে এতদিন, 

হরীর দেশে রইবে এখন-_নিতুই সে নবীন! 


১১৩ 


কাব্য গ্রস্থাবলশ 


জীবন-কালে দেশ ছেড়ে ষে ছিলে অনেক দূর 
তবু মোরা শুনেছিলাম তোমার বীণার সুর, 
আজকে তুমি নুতন করে গেলে নূতন দেশ, 
তাই বলে কি বাধন মোদের হয়েছে নিঃশেষ ! 
যতোই দূরে যাওনা সরে, শুনবো তোমার তুর, 
প্রাণের তারে ভেদ আছে কি নিকট ও সুদূর ! 


হে মহান, হে মৌনী তাপস, মওলানা -মিষ্টার, 
কোথায় তুমি পেয়েছিলে ইসলামের এই “সার' ? 
চিরজীবন কাটলো তোমার ফিরিঙ্গী আওতায় 
শ্তাঙ্সিনী সঙ্গিনী সাথ বিলাতী হাওয়ায়, 

তান মাঝেতেও রইলো খাটি তোমার আপন প্রাণ, 
নাসারাদের মাঝেও তুমি রইলে মুসলমান ! 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মাঝে খুচালে প্রভেদ, 

নৃতন যুগের তুমিই আলেম-_ তুমিই মোজাদ্দেদ | 
তুমিই খাঁটি নায়েব নবী- হাজার হাজার লোক 
তোমার হাতেই মুরিদ হয়ে দেখেছে আলোক । 
'কাফের' হবে শিখলে পরে ইংরেজী বিদ্যা ৷ 
তুমিই দেছে৷ প্রমাণ করে-__ সে কথা মিথ্যা | 
তুমিই গিয়ে মগরেবে ফের জালুলে শ্বীনের নুর 
হাজার বছর আগের মতো- পবিত্র মধুর । 
সেই নূরেরই রওশনে আজ বিশ্ব সমুভ্জুল, 
পথের খবর পেয়েছে সব ত্রাম্ত মানব দল । 
দেশের, জাতির, দ্বীনের সেবা! তোমার মতন আর 
কে করেছে £ কোথায় কজন? চাই পরিচয় তা 
যুদ্ধাহত, উৎ্পীড়িত, আর্ত মুসলমান-_ 

তাদের তরে অমন করে কেঁদেছে কার প্রাণ * 
নিখিল ধরায় ইসলামের আজ এই যে জাগরণ 
তুমিই তাহার অগ্র-পথিক, হে চির-স্মরণ । 
নূতন যুগের স্রষ্টা তুমি, ভুমিই যাদুকর, 

কলম তোমার কোথায় ৪ তারে রাখবো বাদৃত্ধর ! 


টি 


খোশনরোজ 


তলোয়াবেব চেয়েও যে গো তীক্ষ তাহার ধার, 
নব্য-য্গের হে আলি- সে-ই তোমার 'জলফিকার  ! 


এসেছিলে সঙ্গে করে মৃত্যু-অক্ীন প্রাণ, 

যাবার বেলায় অমর হয়ে করলে গো প্রয্াণ। 
কে তুলিছে স্মৃতির চাদা £ নাই কিছু কাজ তার 
অমর হয়ে মরুলো যে তার স্মৃতির শী দরকার * 
স্বার্রক দিয়ে সারণ্‌ করে বঙককখলে যারা বয়, 

তারা ছোটো, আসন তাদের তেমন বড় নয় । 
তুমি মহান, তুমি কভু নও €তো সে দরজার, 
ছোটে) কেন করবে। তোমায় চাপিয়ে পাষাণ-ভার ! 
সকল দেশের, সকল কালের অনস্ত সম্পদ ! 

স্পষ্ট করে বুঝেছি আজ মোদের মনেন্ন ভুল 
বিশ্ব-মানব যারা-_তাদের সবই সমতুল । 

আমরা যারে বিদেশ বলি, সে-ও যে তাদের দেশ 
ছোটো নজর_ মোরাই করি ইত্তর ও বিশেষ । 
দেশ ছেড়ে যেই আমীর আলী শিছলে। দেশাস্তর, 
দেশদ্রোহী আখ্যা দিলাম অশ্রনি তাহার পর ! 
আজকে আবার জগৎ ছেড়ে বৃহৎ জগতে 
শিয়েছে সে, তাই বলে কি আমরা মরতেত 

বলবে! তারে জগত্-ছাড়া £ __নেহাৎ সে অন্যায় ! 
আমির আলী বেঁচেই আছে নিখিল দুনিয়ায় £ 


হে মনীষী বিরাট পুরুষ ! হে যহা-ম্ুসলিম ! 
ওপার হতে ডক্ত করিব লও আজি. তস্লিম ! 


আশ্িন, ১৩৩ 


কাব এশ্াবজশ 
লব্য শ্যহতি ভথমস্পান্জ্ষ 


52 এলো ক ওই এলো 
নৃত্তলা বলা ওই ম্রালেযঃ £ 
তন্ুষ্ট তক্পন্য ভচ্িতলাঃ ও, 
হবাজ্ত-িিমিল জুটলেঃ হলে: 
বিহু লা-কীশা বলম্তের 

ওই €ষ কআনুস্ষশ বাতিভি 

শদ-্ঠ চর ওই দ্ধাল তল 
পত্র আব্কাতিশল ন্বানলি ক্কাতল 
্বন্দীম্য নালা বাল তিন 
(ক এবেলা আঙ্ক ্ি শু মানা ১৯ 
হাত তাহা তু ভ্তি-পাল-- 
০০ হুঁ আতিক শক্তিমান, 
ন্বুতন্ন ছিল সহ আজ, 
চক্ুলো। তষ-€ নই ভাতা £ 
তাক ভিন আন দু লা, 
2 কলা মৃখখত্ভাই £ 


ক্ঞাক্ তলে লাযহ ভয়-ভীতি 
৮145 ্বৃতলন্ল ভতগ তি « 
চি 


ন্মওোতেল এই উদ্দীন 

হত ততই আভ্ক ওত সাতে, 
স্হার্তি বাতা €ঙ্গোবখ বোলে 

০ -হুত্ডাশ্পা শোক তভারলো। ॥ 
চাও €্কিন্য আর পাোশচাত্তি ১ 
কোইন্ুলে হল্বৰ পাক্ভাকতৃভ £ - 
হু৩৪ আই ্িিরিকি আশা 
তন আমায় ব্হত্বতভিল, 
সতত তত্ডামাকস লাক €হান্ক, 
পন্বান্র সাতথহ সম্বত বানু, 


৪ 


না 


২১ শু 


০ শা জকি 


ব্ক্্-ন্বাথা। - পাক দলে 

আবম চলে সব আয় চিতল 
সাতিত-নঢাক্জেল তস্বল্ত ছেল ! 
বগাভ ক্কি তাত আলা বল ও 
সুক্ষ ক্ুলিনতয় চল্ুবি হক 
সভ্ কথাই বললি তর £ 
সন্ত যদি ভিড খাতে 

ভন কি অরে নিখতাত্েকে 
স্্ঠভ্ক €তাল্লী আআভ্ক স্াক্ক সন্ত, 
নুভ্ঞাতদিল ছল কাজি শ্রহেব- 
€কানলা €ভাতিদল ্সজ্ঞল্েে 

লব আশা ক্ভঞবলে, 

০সহুঁ আশা সন্ব কন সফল 
₹খবত সাহু বক্র চ্্পালা £ 

হ্যাল্ জননবরলেলন আহা লাই 
সান্বশখারটিন তান হ্বতঞ্ত্ঞাই ! 
লুভ্ভল 1দিতলল এই আতলায় 
গোবিহশে না মুখ কি কালোম, 
তদদল্খ €চ্গেকে ওই বিশ্ব মাক! 
ল্য €ক্ষ্ধ কেহই (লি 2স্ আভদ- 
সন্বাল্র নাকঝোহই হু লে 
কোন মাযসাবীল শপশাতবে 

ই আকাশে ল আলাল জানা, 
বিশ্রী সাতে মিল নাতো, 
আআবরবেবেলা-ভলা উল্লান্সে 
হহদয-লদীক ্ুল ভাত £, 
হু এ্টুলতকেল হাক্দ 

বো €দোে মহাাঁনাত্লি €লে 
সন্বযহু আভ্ি কক্স এ পান 
বশে মতন কক্স বশ. 


জনবল-ব্বতভ ভাভন্বি না, 
মাধর পাছে খামারি লা, 


৯০০ পন 


কশব্য প্রস্থাবজ্পী 


সপন্ব আঘাতের ভার সবি 
দহ সাচার পার হবি, 
ফুলেন্স মততন ফুট্রবি লে, 
সন্কল বাধন টুইবি বে! 
নিতাত নুতন তোরে 

উচ্চ যেন ক্রয় মাথা 

গায় যেন সব জন্স-শ্াথা ! 
সানুঘ সবাই হও ভবে 

এই আশিস আজ লও সবে 


শি 


পোষ, ১৩৩০৪ 


ভাজিআতের ব্প্প 


স্বপন দেখেছি আজ বার্তে_- 
অভ্ভিখিল বেশে আনিম়াচ্ছি আছি 

না-আসা যুলোর আঙক্গিনাতিত | 
দাড়ায়ে বমেছ্েে নিখিল বিশু 
সগম্ুখে ধরিয়া নব্বীন দৃশ্য, 

মুগ্ধ চপল আখি-পাতিত, 
পান্নতন কোন মুসাফিল €যষেন 

নৃততল শহন্ে এ্রলো পরাতে ॥ 


বড় বিস্ম্ম লাগো মহলে 
চিনি-চিনি করি-_ তবু মনে হয় 
সশরিিচিয় নাতি কালো সনে ॥ 
জাগন আীবনে ছিল €ষ তুচ্ছ 
সে আজি মহান বিরাট উচচ, 


-১ ৯৮ 


খোশনোজ 


অক্ষনে যারে দেখিক্সা এসেছি 
সে আক্ি ফটেছে ফল-বনে, 

-  €চনা-অচেনাক্সম মিশিম়া আমারে 
পাগল কর্পিছে ক্ষণে ক্ষণে ! 


মারুহাবা ! এ কি! মরি! মরি! 
সারা দুনিয়ায় জেগেছে আবার 
ইসলাম__-লব বেশ ধরি £ 
উদড়িছে নিশান “অর্থ চক্র 
নকীব হাকিছে ভজলদ-মত্র- 
'জ্রার্গো মুসলিম, মুক্তি জিহাদে 
এসো এসে! সবে ত্বরা করি', 
বাধা-বন্ধন অপসরি' । 


বীফু হতে েপ-কুমারিকা -- 
যতো মুসলিম জাশগিল ০ ডাকে 
হেরিল নূরের নব শিখা । 
ফাবাণ-শগিরির শিখর হইজ্ে 
জয়-যাত্রার বাহির হইল 
ইসলাম প্রি রাজ-টীকা, 
লুকাইল ভয়ে গিরি-গহবরে 
মিথ্যার যতো কহেলিকা। । 
এ কি দেখি আজি ! লাগে যে ভয়-- 
ওম, খালেদ, মুসা ও তারেক 
মরেনি কি আজে £ কি বিস্ায় ! 
গাজল আনোয়ার, জগলু, জামাল, 
ন্েজ। এ, আমীর, সৌদ ও কামাল-__ 


কাব্য প্রন্থাব্জ্লী 


একদিকে সালা জগ - আল 
এক দিত্কি চিল্র সত্য-্পাধক 

ইসলামী €্ীজ-ছুলিবাজ | 
ভাতে লণতলী, ভিড়ে জেপোেলিল 
পাতুডভ? কামান, বোমা ও মাইল, 
যন্দ্রগাবে ধনে লা গাব 

ুলিমালা আবা ছ্ুলিয়ারাল, 
যী সাধে যশ্তরহীবেল 

জুনুল সুদছ্দ__ চমবত্কাল : 


[লেখি চকিতে আঅকস্নী 
শক্র-সেলাল দুর্গ-প্রাকাল 
«বসিয়া পাঁড়িল প্লিজ সা! 
লন -শবেনিশলা, যন্তর-শব 
নলিমেল্ষ সাকলি হইল এব. 
সত্য-নুলেল অতমাঘ বনজ 
সকল শুক্র হালে নলিপীতি-- 
লঙ্” কত্ত ঘবনিলা উঠিল- 
আোলাভ আকিব নিলাদ | 


খলিল বিজোধ, খামিল বণ, 
ব্িজ্য-দাবে মুসলিম সেনা 
শাত্িিল আলিয়া সিত্হাসন | 
উসলাম স্বসি' €স শ্মাহী তঙ্ধতে 
কহিল অভাহাল "আহত ভক্ভেঁও 
ছ্োতটা চালিদিক, €কটে দাও আহি 
লিটা মোহেল ষতোড ব্বাধন, 
আকন্রশেল তলে নুত্ভ আনলো 
লভুন্ক সবাই নব-জীবল 1. 


হিললু, বদ্ধ, চীন, জাপান 
উইভদী, লাসাল্লা- সকলেই যে তা 
ভূক আবার নৃতন প্রাণ. 





০৯ ৯২০৯ 


শে রোজ 


ইসলাম দিল, যে নব শিক্ষা 
সবাই তাহাতে লইল দীক্ষা, 
বানি কত্ণে তৌহিদ-বাণী 
সবান্ধি বীণান নৃতভিন তান ! 
লাজেলা ঘন্টা, বাজেলা কাসর, 
দিকে দিকে হলি” উচে আজান 


পরব-পছিম মিলিল আজ, 
মহা-মালবের মিলন-তীথ 
বেল বিশ জগৎ্-নাবা ! 
ধল)-কালা-পীতি সকলি শিষ্য, 
নবুনর এ নৰ মিলন দৃশ্য ! 
ইসলামী শাহী পতাকার তলে 
প্রজা হলো আক্ি সকল লাভ! 
লশে বিনত বিদ্রোহী যতো » 


_-সাহসা স্ব গেল ট্রাটি, 
এাজিনু কিল্লিয়া জণত্তি আবার, 

“[দাখিন্ নলিয়া আখি দ্টাটি-- 
এন নিপীড়ন দেন সহিক্ষ॥, 
মুসলিম চনে? ডভীবন বহিয়া ! 
ললাট-লিখন ক্রানেলা ইহাল।, 

দেখে হেসে খাই লুতটোঞ্চুটি 
লাল হবে যারা বাদশা ভাবাই 

ভিন মাডে আভি মুন্ডি মুশ্ঠি ? 


আশার, ১০৩৬৭ 


৯৬৯ 


ম্ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


লা্গবের গাল 


মানুষ আমরা, মানুষ আমরা সুন্দর ও মহান 
আল্লার রাজ-প্রতিনিধি মোরা ধরায় মৃতিমান |1 


অম্ুতের চির সন্তান মোর! জীবন মৃত্যুহীন। 
আমাদের চেয়ে বড় কেহ নাই, মোরা চির-গরীয়ান | 
গাও জাজি সেই শেষস্টি মানুষের জম্গান || 


মনে পড়ে আজি স্্টির সেই প্রথম পুণ্য দিন, 
আমাদের পায়ে সেজদা করিল যতো ফেরেশৃতা-জীন্র । 
নিখিল জগৎ চরণে মোদের করিছে অর্ধ দান। 
গাও আজি সেই চির-বরেণ্য মানুষের জয়গান || 


খুলেছি আমরা খোদার দিলের গোপন কক্ষ-হ্থার, 
আমাদের কাছে গচ্ছিত আছে কৃঞ্তি সে-দরজার | . 
গাও আজি সেই ভুবন-বিজয়ী মানুষের জয়গান | 


আধার পথে কে কেঁদে চলে যায় ঘৃণ্য পশুর শ্রায়, 

পশ নস" তুই-তুই যে মানুষ-ফিরে আয় ফিরে আয়! 
আল্ল। মোদের আদি 'ও অন্ত, যাবো মোরা সেই স্থান-_ 
হে মান্য! এসো, গাও আজি তেই মানুষের জয়গান || 


শ্বাবন, ১৩৩৫, 


৯৭২৭২ 


খোশরোজ 


জাগরণী 
রুদ্ধদ্বার আজ মুক্ত কর্‌ তোর, ওঠ জেগে ভাই মুসলেমিন 


গাফলাতির এই ধূমঘোরে বনু আর কতো কাল রইবি লীন! 
সুপ্ত সিংহ জাগো রে 
মুক্তি যুদ্ধে লাগে৷ রে! 

বজ্কণ্ঠে হস্কারে আজ-ম্দ্ধ হোক আসমান জমিন || 
কেউ তো আজ আর সুপ্ত নাই, 
রইবি লুপ্ত তুই কি ভাই! 

জাগলো রীফ ওই, জাগলো আফগান, তুকাঁ ভাই তোর ওই স্বাধীন || 
বিশ্বময় কাল রৌশ্নি যার 
তার ঘরেই আজ অন্ধকার ! 

হায়রে বদ্ৃবখতৃ ! বাদশা তোর বাপ, তুই কফীর আজ দস্থ-দীন || 
কই সে পুণ্য জ্ঞান-আলো ? 
ফের ভালো ভাই ফের ভালো, 

সেই আলোকের পুণ্য 'পর্শে ধংস হোক আজ সব মলিন | 


জৈষ্ঠ, ১৩৩২ 


তক্ণেত্র অভিযান 


বিশ্বু-সভায় আবার মোরা নতুন করে আসন লবে। 

আমার মোরা এই জীবনে পুণ্যে-জ্ঞানে ধনা হবো | 
রইবে। না আর ঘরের কোণে 
বাহির হবে৷ দূর ভুবনে 

চলবো না আর সবার পিছে-_সকল জাতির শ্বীর্ষে রবো || 


স্থপ্ত এ প্রাণ জেগেছে আজ করুণ কঠোর বস্কাধাতে 
আপনাকে আজ চিনেছি ভাই নুতন নূরের আলোকপাতে। 
অরুণ-রবির রক্ত-রেখা 
ওই আকাশে যায় রে দেখা 
জাগরণের বাণীতে আজ 'ছেয়ে গেছে সুনীল নতঃ || 


১২৩ 


কাব্য গ্রন্থাবলী 


কে বলে ভাই আমরা গরীব, কে বলে ভাই আমরা ছোঁটে। 
মিথ্যা তয়ের এই যে আগল, পদাঘাতে আজকে টোটো । 
মুক্তি-দূতের মুভি-বাণী 
আমরা কি ভাই বাধন মানি £ 
চলায় চলায় পায়ের তলায় পথ জাঠিবে নব নব || 


ছুটবে। মোরা দেশ-বিদেশে, ছুটবে মোরা গহন পথে 
তন্ণ দলের এই অভিযান অরুণ আলোর মুভ্ডি-রথে || 
পথেই যদি আসে মরণ 
মবণকে ভাই করবো বরণ 
নও-্জীবনের সন্ধানে জাজ মরণ-ব্যথাও বক্ষে ববো।। 


মুক্ত-নিবিড নাল-পখে আজ ডাক এসেছে মোদের নানে 
ইসলামের এইউ তনক্ণদলই জাগাবে ফেব হ্বীন-ইসলানে | 
অসীমের ওই নিমন্ত্রণে 
যোগ দেবো আজ সবার সনে 
নুক্ত হবো-_স্বাবীন হবো-_ মুক্তি-বাণী বিশে কবে || 


শ্াবন, ১৩৩৩ 


তঞ্জতণের গান 


তক্কণ দলের যাত্রা আজ, আজ আমাদের খোশ এ দিন । 
খোশরোজের এই উৎসবে আয়রে তরুণ মুস্ুলেনিন 11 
ঘরের কোণে অচঞ্চল 
তুই কেন আজ রইবি বনু ? 
মুজ্ি-ফৌজ তুই ধরায়, নস তো রে তুই তুচ্ছ দীন।। 
তুই যদি না চলবি পথ 
জাগবে না কো এই ভারত, 
সোনার কাঠি তোর হাতেই--তোর হাতে তার মুক্তি-বীণন || 


৮৯৭ 


খোশরোজ 


তুই যে নূরের রং-মশাল 
.... আপুনারে তুই জাল রে জাল, 

সকল বাধা যাকৃ টুটে, সকল আবার হোক্‌ বিলীন | 
ঝরা পাতার মর্নরে 
ভয় কেন তোর অন্তরে ? 

রিক্ত শাখার বুক চিরেই- আসবে কিসলয় রঙিন ॥। 
শীণ শীতের জীণতায় 
হতাশ কেন হোসরে হায় ! 

শীত যদি ভাই দের দেখা-বসম্তেরও সেই তো চিন ॥। 
আয়রে তরুণ, আয় তবে 

পরশমণির পর্শে তোব জাগবে জীবন স্পন্দহীন || 


শ্বাহন, ১৩৩৪ ্ 


লওজামানাপ্ত গান 


শুনতে কি পাষ্‌ দূর পখে ওই নওজামানার গান £ 
'আসুছে দেখ ওই বাজিয়ে ভেরী দুন্দুভিবিঘাণ || 


হস্তে নুরের ঢাল-তলোয়ার, শীর্ষে উজল তাজ । 
উড়িয়ে দেছে আসমানে লাল আলু-হেলাবু-নিশান || 


অন্ধকারের কাটছে মাথা ০সই তলোয়ারে । 
বাধন কেটে মুক্ত করে দিচ্ছে সবার প্রাণ ॥। 


ভা) |. 4 
পর উর প্রন ওই 


শান্তি সেনার দল যে তারা সত্য ও সুন্দর । 
এবার বিশ্ব-ধরার আনছে তারা বিজয়-অভিযান || 


যি যোগ দিবি মেই বিশ্বজয়ী মুক্তি-জেহাদে 
তবে সান করে আক সেই পথে সব হরে আগয়ান | 


ফাল্গুন, ১৩৩৪ 


৯২৫ 


সাহার। 


চিত্র-শিলী 
কাজী আবুল কাসেম 


কাসেম- - 
গোপন ব্যথা খুমিয়ে ছিল আমার মনের কোণে, 
জানতো না কেউ, সে ছিল নিশ্চুপ, 
তুমি তোমার সোনার তুলির ন্িক্চ পরশনে, 
জাগিয়ে তারে দিলে নতুন ন্ধপ ! 


আমি ছিলাম অনেক দুরে- বিজন সাহারাতে, 
জীবন আমার কাটতো৷ সেথায় একা, 

আপনি তুমি ভালোবেসে, তিমির-গহন রাতে 
হঠাৎ সেদিন দিলে এসে দেখা । 


আমার হিয়ার পাত্র হতে নিলে কাভল-কালি, 
ফুটিয়ে দিলে মোর বেদনার ছবি, 

তোমার রঙে বডীন হলো আমার ফুলের ডালি, 
শ্রীতি জানায় তাই তোমানে কৰি । 


উৎসর্গ 


ুর-শিলী 
আব্বাস উদ্দীন আহমদ 


আববাস-_ 
তোমার সুরের সাথে আছে আমার সুরের মিল, 
তুমি জানো, কোন্‌ বেদনায় কাদে আমার দিলু ! 
আমার বাপা দরদ দিয়ে বুঝবে তুমি, ভাই, 
এই সাহারা তোমার হাতে দিলাম আজি তাই । 


১৩১ 


৭ আক চিতা নি আন ও পুলা 


১ 
৪ ভর্তা আকিদা ৭৯86ত৮_ 
টি হি, সান্ঠাতি পতিত, 


ই মি হার 


ওসি) ভিত দিত তু) তিজ আগত সল- 
আপু ছি এত গত 


কপ থেন্টিশ গত খত, 
গু অভি গত পি চি তে ও! 
চা সদ কেউ লা টালা 


হত পে, 
রে, 


সর্প আআগ্াত শী স্াহাতীতি 1 


তুমি ছিলে ফুল আর আমি বুলবুল 


অশবস্র পাথারে-_- 
ভাসিয়া ভাসিয়৷ যবে নিরাশার অতল আধারে 
ভুবিয়া মরিতেছিনু_এমন সময় 
কে তুমি সহসা আসি সন্মুখে আমার 
হইলে উদয়? সকল আধার 
আমার ভুবন হতে দূরে গেল চলি, 


খুলে গেল দ্বার, 
বেহেশতের দিবা জ্যোতি উঠিল উছলি' 
আমার গগন-তলে ! সে শব আন্বোকে 
বেদনা-নীরব মোর জীবনের ছন্দোদোলাখানি 
আবার সজীব হয়ে নত্য করি' উঠিল পুলকে 
অপূরৰ নবীন বেশে | কে গো তুমি, রাণি, 
আমার নীরব কণ্ঠে দিলে পুন জীবনের বাণী ? 
দয়-তগ্বীতে মোর জাগাইলে নতন বাঙ্কাব 

এ কী চমতকার 

বেদনার ঘন পক্কতলে 
কে গো তুমি শতদল আখিভর। মোর অশস্জলে 

ধীরে ধীরে উঠিলে ফূটিয়া ?... 


চিনি, চিনি, হে আমার মর্মবিহারিণী। 
আমি যে তোমারে চিনি ! 


সুদ্‌র আত 
বেহেশতের ছাঁয়ান্সিগ্ঠ মুগ্জরিত কানন-কীথিতে* 
তুমি ছিলে ফুল 
__ আবর-- 
আমি বুলুবুহ্‌, 
আমি গাহিতাম গান 
বনভুমি করিয়া আকুল ! 


১৩৩ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


যৌবনের সেই নব জাগরণ-গীতি 
শুনিয়। শুনিয়া, 
ঘুমস্ত-যৌবনা যতো বন-দূলালীরা 
আমার নয়ন-কোণে খেয়ালের স্বপন বুনিয়া 
ধীরে ধীরে উঠিত জাগিয়া | 


চারিদিকে এত রূপ, এত হাসি, এত সুধারাশি. 
এত প্রীতি-_-এত প্রেম__-ভালোবাসাবাসি, 
তবু যেন হায় 
আমার পরাণ সদা উঠিত কাঁদিয়া 
কোণ এক অজানা ব্যথায় ! 


কারে যেন চাই-_ 

কোর অনাগতা যেন আজো আসে নাই 
আমার অঙ্গল-তলে, 

ধ্যানে তারে পাই শুধু, পাই না নয়নে 
সেই ব্যথা জাগে পলে পলে। 
ফিরিতাম তাই ক্ষণে ক্ষণে 

গান গেয়ে বনে বনে তাৰি অন্বেষণে! 


সহসা সেদিন যেন কার মৃদু নূপুর-নিক্কন 
প্রাণে মোর দিল শিহরণ, 
মমতলে জাগিল উল্লাস-_ 

আমার মানসী যেন মুতি ধরি' উঠিছে ফুটিয়।, 
পেনু তারি গোপন আভাস ! 


সেদিন জোছনা রাতি। 
মলয় বহিছে ধীরে-- 
ফুলবনে শুধু মাতামাতি । 
মশ্নর-সঙ্গীতে 
ঝপা চলিয়াছে নেচে 
তালে তালে অপুৰ ভঙ্গীতে! 


১৩৪ 


সাহার! 


--এমন সময় 
সহস। দেখিনু চেয়ে তোমার শাখায় 
তুমি উঠিতেছো ফুটে অপরূপ জূপ-সুঘমায় 
লাজ-নম্ব আখি দুটি পেলব-মেদুর 
শাস্ত-ন্সিপ্ধ মুখখানি 

বুকভরা গন্ধ সুমধুর । 


হেরি সেই মুখ 

পুলকে ভরিয়৷ গেল মোর সার বুক ! 
অজ্ঞাতে উঠিনু গেয়ে 

জাগো মোর কুলরাণি, 
খোলে। নিদ্-মহলার ছার ৷ 

যার আশাপথ চেয়ে বসে আছি সারাটি জীবন- 
তুমি সেই মানসী আমার ! 


৫ 


অভিশাপ 1 হায় অভিশাপ ! 

জানিনা, কিসের ভুলে ঘটে গেল কোন্‌ মহাপাঁপ 

দুইটি হৃদয় যবে আত্মহারা নিবিড় মিললে, 
সেই শুভক্ষণে 

সহসা আসিল নামি' বিধাতার নিঠুর নির্দেশ-_ 


“হে বুলবুল, ছাড়ি স্বর্গদেশ 
যাও নিয়ে ব্যথাভরা ধরার আলোকে, 
স্থান নাই তোমাদের আনন্দের এই স্বর্গলোকে,|'. 
বজাঘাত ! শীর্ষে মোর হলো বজাঘাত ! 
চেয়ে দেখি অকস্মাৎ _ 
আখির পলকে 
মিলিয়ে যেতেছে। তুমি সীমাহীন কোন উর্ধ লোকে ! 
তখনো পরাণে মোর গন্ধ তব ফিরিছে সঞ্চরি', 
তখনো জুলিছে তব বূপশিখা যোর আখি-ভরি? ; 


১৩৫ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


অন্তহীন মিলন-পিয়াস। 
তখনো জাগিছে বুকে, মিটে নাই সাধ-ভালোবাসা ! 

হায়! এ কী নিঠুর নিয়তি! 

প্রেমের এ কী বিচিত্র গতি! 


যে মানসী মুতি ধরি, এলো মোর আখির আলোকে, 
ধরিতে তাহারে গেনু, অমনি সে লুকাইয়া গেল পুনরায় 
কোন ধ্যানলোকে । 


যারে চাই, তারে পাইতে কি নাই £ 

অবাস্তব কল্লোকে সেই সুূরিকা 
রবে কি সদাই £ 
বিচ্ছেদ-বেদনা 

সেই কিগো প্রেমিকের জীবন-সাধনা ? 


সং 


স্বগ হতে লইনু বিদায় । 
ফলেরা কেবলি মোর মুখপানে চাভে বেদনায় । 
নিশ্তন্ধ কানন-তল । 
কণ্ঠে মোর নাহি গান-- 
নয়ন-নীলিমা ছেয়ে নামিল বাদল | 


খু 


আসিলাম ধরণীতে নামি | 
কী যে ব্যথা অন্তরে অন্তরে- 
জানি আমি. 


নূতন 'আদম' যেন স্বর্গ হতে হলো বিতাড়িত 

হাওয়ার বিরহ নিয়ে । বেদনায় দীণ তার চিত 
বিপুল ধরণী-__ 

রূপে-রসে-গন্ধে-ভরা বিচিব্র-বরণী-_ 

আমারে ভলাচ্তি চায় ! 


সাহারা - 
কিন্ত হায়! 


স্তর যে কেঁদে ওঠে থাকিয়া থাকিয়া__ 
কিসের ব্যথায় ! 


কোন যেন চির-চেন! হারানে প্রিয়ার 
স্মতির্‌ স্ররভি মোর চিত্ত ভরি' জাগে বার বার । 
আকাশে বাতাসে যেন বাঁশী তার বাজিছে সদাই । 


তারার দীপ্তিতে আর চাদের আলোকে 

যেন তার তনু-্দর্যতি নয়ন ঝলকে ! 
তরুণীর অধরে-আখিতে 
যেন তারি হাসি খেলে যায়, 

(স যেন হাজার রূপে আপনারে দিয়াছে ছড়ায়ে 
দিকে দিকে নিখিল ধরায় ! 


কিন্ত হায়, এমন পাওয়ায় 
ভরিতে চাহে না প্রাণ, 
যতো পায়, ততোই সে চায়! 
সসীম মানব-প্রাণ, 
অসীমের মাঝে তাই করে সেয়ে সীমার সন্ধান | 


কাদি আমি তাই-__ 

কোথা মোর দিল্-পিষা, কোথা মোন মানস-প্রতিমা ! 
হে অপবূপা, হে অসীম! ! 

পূনরায় মুত ধরি' নেমে এসো আমার সন্ুখে, , - 
এসে প্রিয়া, এসো মোর বুকে ! 


এক এই নিঃসঙ্গ জীবন 
পারি না বহিতে আর, 
এসো তুমি জীবনের সঙ্গিনী আমার ! 


১৩৭ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


সুদীর্ঘ বরষ-মাস কাদিয়। কাদিয়া 
ফিরলাম ধরণীতে, 
গানে গানে বেদন! ছড়ায়ে 
দিলাম সবার চিতে। 


দিন চলে যায়-_ 
অবশেষে হায় 
নামিল জীবনে যবে নিরাশার ঘন অন্ধকার 
এমন সময় তুমি সহসা ০সদিন 
ভুবন-মোহিনী রূপে আসি' অকস্টাৎ 
দাড়াইলে সম্মুখে আমার ! 
হেরি সেই রূপ 
স্পন্দিত হইল মোর সারা দেহ-প্রাণ 
সে কী অপরূপ! 
মরুচারী মুসাফির যেন 
সহসা শুনিতে পেল সম্মুখে তাহার 
নির্বরের নূপুর-সজীত ! 


যেন শক তকরুর শাখায় 
ফলপরী উড়ে এলো রডীনর পাখায় 
আখি-কোণে নিয়ে নব প্রেমের ইঙ্গিত ! 
যেন দুনিয়ায়__ 
মৃতি ধরি নেমে এলো আমার মানসী 
ভরি" দিয়া ধরণীরে সিগ্ধ স্থুষমায় ! 


2৫ 


হে সঙ্গিনি, 
হে লীলা-রঙ্গিনি, 
আবার যখন তুমি আসিয়াছো৷ কিরে, 
দিয়াছো। যখন দেখা পুন এই ধরণীর তীরে 
তখন তোমারে আর যেতে নাহি দিব 


১৩৮৮ 


সাহারা 


যদি ধরা নাহি দাও, 
পূনরায় বদি চলে যাও, 
আমি যাবো তব সাথে সাথে 
ঝঞ্চ।-ঝাড়-অন্ধকার-রাতে ! 
মানিব না কোনো বাবধা-ভয়-__- 
তোমার সুগন্ধ মোরে দিবে তব পথ-পরিচয় । 
তোমার ও-রূপশিখা সেই পথে দেখাবে আলোক, 
তব পিছু পিছু আমি ছুটিব অনস্ভকাল 
দুযলোক-ভূলোক ! 
ধরিব তোমারে-_ 
ভীবানে না হোকৃ-_হবে মরণের দূর পরপারে ! 


প্রেমে অভিশাপ 
ফিরে যাও ভুমি আকাশে, হে মোর আকাশ-পরি : 
চির-বিরহের বেদনারে আমি লইব বরি। 
আমার জীবন-পথের মাঝারে দাঁড়ালে থানি ? 
স্বরগের ফুল. মরতে কেন গো পড়িলে ঝৰি ! 


এ প্রাণ ঢেলে কেন মোরে হায় বাসিলে ভালো, 
জালিলে আমার আধার জীবনে চাদের আলো ! 
এই দুনিয়া যে শুক্ষ-নীরস উষবর-ভুমি, 

হেথা ভালোবাসা অপরাধ--তা কি জানো না তুমি £ 
সাহারার বুকে সুধা-নিঝর কেন শো! ঢালো ; 


ভালে। যদি মোরে বাসিবে-_ছিল এ মনের আশা, 
নর-নন্দিনী হয়ে কেন হেথা বাধিলে বাসা £ 
কেন এ নিঠুর সসাজ-শাসন লইলে মানি ? 
বন্দিনী হয়ে কেন এলে তুমি, হে ফুলরাণি ! 
হেথা কেহ হায় বুঝে না কাহারো বুকের ভাষা ! 


৯৩৯১ 


কাব্য গ্রস্থাবজী 


হেথা শুধু বুঝে বাহিরের জড় দেহের ব্যথা, 
বুঝে না কেহই পরাণ কাহার কাদিছে কোথা ! 
লাভ-লোকসান খতিয়ে ইহারা ভালে তষ বাজসে-_ 
প্রেমিকের চোখে অশ্ব দেখিলে ইহারা হাসে ! 
ইহাদের কাছে প্রণয়-ভিক্ষা নিফফলতা ! 


এই নিষ্ঠুর মানব-সমাজে কিন্দপে তোমা 

বলিয়া লইব অভ্তরে মম, হে প্রিয়তমা ! 
স্বার্ের লাগি ফলেরে যাহারা দলিয়! চলে, 
কতে। প্রাণ হায় ভেসে যায় যেথা অশ্স্জলে. 
সেথায় তোমারে চাহিলে তাহার নাহি যে ক্ষমা ! 


কন্যা-ভগিলী না হয়ে কাহারো এ পাপ-পুরী 
ফিরদৌস হতে লামিতে যদি গো হিরণ-হুী 
মানবের আখি এড়ায়ে লীব্রবে স্বপন-বনথে 
আসিতে যদি গো আমার হিয়ার গোপন পে, 
কী মধুর হতো দেই মিললেনের কপ-মাধূরী ! 


অথবা খোদাব করিত যদি এ মেহেরবানি-- 
আশেকের পাশে দিত মাশুকেরে আপনি আনি! 
আদমের মাঝে স্মজিল যেমন 'হাওয়ারে' একা 
নুক্ত-স্বাধীন--ললাটে দীশু জেযাতিলেখী ৮ 
আমাদেরবো যদি দিত েইমতো হদয়রালী ! 


হবে না তা হায়! অভিশাপ আছে প্রেমের শিবে, 
পাওয়া নাহি যায়-_যার লাগি হিয়া কাঁদিয়া কফিনে 
নিষের পানে ঢাল রহিরাছে শ্রেমের আধা, 

মব্বিতে হইবে. লাগে যদি এই জ্ধার ক্ষুধা ৮ 
ভালোবাসিলেই কাদিতে হইবে নয়ন-নীলে ! 


১৪৬ 


সাহাবা 


কিল্রছৌসের স্বপ্ন 


গভীর রজনী । 

0েঘে ঢাকা সমগ্র আকাশ । 
নাহি চন্দ্র, নাহি তারা : 
দিকে দিকে উতলা বাতাস 
করিতেছে হাহাকার-_ 
ঝর-ঝর ঝরিছে বাদল । 
মনে হয় যেন 
চিরদিবসের কোন ধ্যানমৌন বিরহী প্রেমিক 
অভ্তরীক্ষে বসি আজি অন্ধকার তলে 

কাদিছে আপন মনে একাজ্ত নিলে 

না-পাওয়া তাহার কোন শস্রদূরের প্রিয়তমা লাশি ! 





এ গভীর রাতে 

আমি একা জেগে বসে আছি 

নীরব এ গৃহকোণে । 

যে ক্রন্দন বাহিরের আকা শে-বাতালস 
হতেছে ধ্বনিত, 

যে বিচ্ছেদ-বিরহের বিকাশ-বেদনা 
তরু-পলবের ঘন মযরর-বনিতে 

মৃত হয়ে উচ্চিতেছে আজি, 

সে ক্রন্দন-_-সে বেদলা আমাবো হৃদয়ে 
তুলিয়াছে প্রতিধ্বনি ! 

আমারো নয়নে তাই ঝরিতৈেছে *অশ্র্ল বাদল, 
নিরাশার বেদনায় 1 .., 


০0০ 


ঘুমধোরে দেখিলাম মধুর স্বমপন-_ 
নিষুর দুনিয়া-ভতলে যে রহস্যময়ীরে 


১৩০১ 


পশ্চাতে পশ্চাতে, 
ভাবি দেহ-গন্ধমাখা পথ অনুসরি 
লোক হতে লোকাজ্ঞবে । 


চক্র-সুধ-গ্রহ-তারা একে একে অতিক্রম করি 
পোছিলাম অবশেষে বেহেশতের প্রবেশ-দয়ারে 
আচমিতে ! 

এইখানে আনি 

জেযোতিময়ী মৃত ধরি সহসা থমকি 
দাড়াইল প্রিয়া মোর । 

দেখিলাম চেয়ে-_ 

সে আব মানকী নহে, 

তে এখন বেহেশ্তৈর হুর । 

নয়নে তাহার অপবূপ দিব্য জ্যোতি 

অধরে তাহার স্রবাভিত জ্িপ্ধ হাসি, 

তনুতে তাহার- ললিত লাবণা-লেখা । 
হাপিমাখা। মুফদৃষ্টি দিয়া 
মুখপানে চেয়ে মোর কহিল সে ধীরে-__ 
'ক্ষম মোরে প্রিয়, 

ভোলে) মোর অপব্বাধ ! 

এতকাল ছলনা করিয়। 

তোমারে দিয়াছি ব্যথা, 

আজি সেই তেদনার চির অবসান । 


হায় কবি, ধরার খুলায় 
আমারে ধত্সিতে কেন করেছিলে ব্য এ প্রয়াস ? 
আমি দুনিয়ার নহি, _ আমি বেহেশতের, 


৯ শৈস্২ 


সাহাবা 


সে কথা কি জানিতে না তুমি £ 
খরপণী যে বিন্বহের__নহে মসিললেন্স ; 
সেখানে শুধুই 

নিরাশ), বিচ্ছেদ আর বঞ্চনার ব্যথা, 
আশা কারো মিটে না সেখায় ! 
মান্মষ সেখানে 

শপ চায় নাহি পায় ! 

দনিয়ার সীমালায় তাই 

পালোনি ধরিতে মোরে । 


আজি আসিয়াছো যবে আমার সন্ধানে 

আমারি এ বাসভুমে, 

তখন তোমার হাতে ধরা দিতে মোর 

নাহি আর কোনে বাধা-_নাহি কোলো। ভয় 1; 
_-_-এতেক বলিষা। 

হেসে কাছে এদে মোর ধরিল সে হাত। 


কী মধুর স্পশশ তার ! 

বিদ্যুতের মতো 

আমার সমগ্র প্রাণ উঠিল শিহরি 
নিবিড় আনন্দে! 

অঙ্গরলির কোমল পরশ 

পে ছাইয়া দিল তার অস্তরের বাণী 
কোন এক অজানা ভাষায় ! 
হাতখানি তুলিয়া আদরে 
চুক্ষন করিতে গেনু, 
হাসিল প্রেয়সী মোর মুখপানে চাহি ! 
কহিল মধুবে-_ 

“চলো যাই বেহেশ্তের বাগে 
আমার নিকৃপ্ত তলে |" 


১৪৩ 


কাব্য গ্রস্থাবজী 


হাত ধরাধরি করি 
পাশাপাশি দুইজন চলিলাম ধীরে 
তবহেশুতের কৃঞ্জকীথি দিয়া ! 
অনুপম তসৌন্দয-সুঘেম! 

উদ্ভাসিয়া উঠিল নয়নে । 


অপৃূধ সে দেশ ! 

ল্গ-উচচ বিটন্পী শ্রেণী 

শোভিতেছে সারি সারি সেখা | 

অদূরে বাজিছে এক স্রবিশাল নীল সরোবব 
কমল-ক্মুদ 

ফুটিয়াছে রাশি বাশি তায় । 

মনে হয় তন-_- 

স্ফর্িত-যৌবনা যতো হুর-কুমান্বীবা 

এক সাথে দল বেঁধে করিতিছে স্বাঁন 

লগ দেহে ! 

তারি কিছু দূরে 

দেখিলাম রম্য এক পুস্প-নিকেতিন 
অপনূপা--অনুপম ॥ 
শোলাব-নলাশিস-হেনা-শেফালিকা-মলিকা-পাক্ল 
ফাটে আছে চতুদিকে তার । 
আকাাশ-বাতাস-_ 

সেই গন্ধে ভরপুর | 

তারি পাশ দিয়ে 

বহিয়া চলেছে ক্বীনে মুদ্মন্দ সুধার নলিঝর 
মমর-সঙ্গীতে ! 


তরুশাখে গাহিতেছে পাবা 
কতো ছন্দে কতো! গান ! 
সেই বম প্রমোদ-ভবনে 
পশিলাম দইজনে মোবা । 


৮৪৪৩ 


ভি 


সাহারা 


শুধাইনু প্রিয়ারে ডাকিয়া 
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কহিল সে-_-“ এর নাম ফিরদৌস্-মহল, 

এই মোর বাসভুষি | 

ধরণীর বন্ধন টুটিয়া ূ 
আসিবে যখন তুমি বেহেশতের এ পূৃত ভবনে, 
অনস্ত কালের তরে এইখানে পাবে তুষ্ষি ঠাঁই. 
আমি হবো তব নব জীবন-সঙ্গিনী, 

তব সাথে সাথে রবো চিরকাল ধৰি : 

বিপুল পুলকে 

ভরে গেল মোর সারা শ্রাণ। 

পরিপুণ বাসনায় প্রেয়সীরে বুকে টানি আনি 
রক্তিম অধরে তার একে দিন একটি চুম্বন 

সে চুম্বনে-_ 

ভুলে গেনু আপনারে , 

ভুলে গেনু জীবনের পুঞ্রীভূত সকল €বদনা-- 
ভুলে গেশু বিশৃ-চরাচর । 

মনে হলো যেন-_ 

সৃষ্টা নাই-স্যক্টি নাই-_-প্রিয়া নাই-নামি নাই ! 
নিশ্চিহ হইয়া 

সব যেন মুছে গেছে আখির পলকে 


সহসা ভাডিয়া গেল সখ-স্বপ মোর | 
চেয়ে দেখি হায় 

আমি শুয়ে আছি সেই ধরার ধুলায় 
আমারি বিজন গেহে! - 
হায় 1. কে আমারে দিল জাগাইয়া -? 
কে ভাঙিল হুস্যষোর মোর ? 


১.৪ ৫ 


কাব্য গ্রন্থাবলী 


অনস্ত নিদ্রায় কেন আমারে আক্জিকে 
করিল না গ্রাস! 
হাহাকারে তবে শেল শ্াণ 

শয্যা ছাড়ি দাড়ালাম আসি 

মুক্ত বাতায়ন-তলে : 

“কোথ। দিলু-পিয়া মোর !' -- 
চিৎকার করি উঠিন্‌ কাদিয়া ! 

কেহ দিল নাকো সাড়া! 
নিস্তব্ধ নির্জন চাব্িধার | 

সে কালার ধ্বনি 

বাঁরে ধীরে মিশে গেল দিগস্তের কোলে 
অসীম-_অনস্ত্ে ! 


বাহিরে তখনো 

ঝরঝর ঝরিছে বাদল । 
উতলা বাতাস 

তখনো বহিছে বেশে 
2 2 2 £ 


পরাণ কাছে সেই লিব্রাশা 
গ্রভীব্র শ্রেদলায় 
হয়তো তোষায় পাবো সে কোন মরণ-পারের দেশ, 
আসবে তুমি হয়তে। ধরি" হুর-কুমারীর বেশ, 


তবু তোমায় এই জীবনে পেলাম না যে হায়, 
পরাণ কাদে সেই নিক্নাশার গভীর €েদনায় | 


১০৪৬ 


সাহারা 


এই যে শ্যাযল মাটির ধরা গন্ধে-গানে ভরা, 
এই যে বহে দখিন বাতাস পরাণ-পাগল-করা, 
গুলু-ফাগুনে বনে বনে এই যে ফোটে ফুল, 
এই যে গাহে দোয়েল-কোয়েল, পাপিয়া বুলবুল, 


এই গানে আর গন্ধে তোমায় পেলাম নাকো হায়, 
পরাণ কাঁদে সেই লা-পাওয়ার গভীর বেদনায় ! 


'ক্ষাণিকের এই বূপ-মাধুরী, নয়কো। চিরজ্তন, 
ঝরে যাবে এক নিমেষে ফলেরি মতন, 
মাটির দেহ দু'দিন পরে মিশুবে মাটিতে _- 
আস্থ। নাহি নীতিবিদের ও-সব বাণীতে ! 
হারাবো যা এই দুনিয়ায়, পাবো না তো আর. 
ভালো লাগে যা কিছু সব তাইতো দনিয়ার ' 


উজল-করা তোমার রূপের ওই যে দীপালোক, 

9ই যে অধর, ওই যে হাসি, ওই যে কালো চোখ, 
মাটির-গড়া জীবস্ত ওই স্বমণ-প্রতিমায়__ 

কোথায় পাবো মরণ-পারের সেই সে অলকায় ” 
ধূলায়-গড়া মতি তোমার তাই যে লাগে ভালো, 
ক্ষণিকের এ? ? তাইতো দাক্ী তোমার ও-জপ আলো 


দুর্লভ এ মানব-জনম মিলবে নাকো। আর. 
পাবার যাহা গেলাম পেয়ে শুধুই সে একবার : 
অনস্ত এই জীবন-ধারার একটি পলকে 
তভোমায়-আমায় দেখা হলো ধরার আলোকে ; 
একটি বারের এই যে আজুযোগ ব্যর্থ হলো হায়, 
পরাণ কাঁদে সেই নিরাশার গভীর বেদনায় ! 


৯৪৭ 


কাব্য প্রস্থশবজী 


প্রিয়া 

প্রিয়ার মোর চোক্ষের. 
অচল দুটি, 
বিণিকৃ-ঝিন কক্ক এ 
কী স্ন্দর মিষ্টি ! 
কানের পুল হলোনা, 
খোপার চুল উল্বঝুল্‌, 
বঙীন গাল তলুতুল- 
ধবার সার স্সাঁটি । 
নধর তাল চাদমুখ, 
অধর লাল টকুটুকৃ 
মাতাযষ় মো মন-দিল 
হাসির ০শেষ ০রেশটক ! 
বুকেন্ন নীল অঞ্চল, 
উত্তভল বায় চধ্ধল. 
শিরীন ভুবন কন্েল 
বারায প্রেম- বগি! 


তোমাব্রে য়ে আসি কব্রেছি ক্রুপসী 
কাবিল দৃষ্ছি প্গিয়। 


হে তোর মানসী প্রিয়া ! 
ন্ডোামানে যে আমি করেছি কপসী 
কবির দৃটি দিয়া! 
এত সুন্দর ছিলে নাকো তুমি আমার দেখার আগে, 
ছিলে বনফুল পাতায় ঢচাকা-_ে জানি ! 
সহসা হেদিন হেরিনু তোমারে নবপ্রেম-অনুরাণো, 
সেইদিন হতে হলে তুমি ফুলক্াশ ! 


স€ি৮ 


পাহারা 


আমি করিলাম তোমার নয়নে নুতন আলোক পাত, 
ধরিলাম তুলে সকলের সম্মুখে, 

আদি কহিলাম-_ তুমি সুন্দর !' তাইতো অকস্াৎ 
হেরিল জগঞ্ষ নবরূপ তব মুখে । 

তুমি আ্রগন্ধ হেনার গন্ধ অন্ধ কঁড়ির সাঝে 

ছন্দ-দোদুল আমি সঙ্গীপণ-_- আমি না আসিলে সাঝে 
ছড়াতো কে তব সৌব্ভ-স্রঘনায় ! 


কাচের সঙ্গে মণি সম তুমি বিকাইতে একদনে, 

তোমার জপের রান শরাব শুকাইত অনাদলে 
না যদি খাকিত তদ্িত আমার প্রাণ: 

হলেই বা তুমি স্রষ্টার গড়া ক্ষ্টি সে অনুপ, 
আমি যে ড্র, দৃষ্টি আমার দান, 

সুষ্টা ও তার কির চেয়ে দ্র জে নহে কম, 
দু্টি অভাবে স্্টি যে হর শ্বান! 


তামারেও লামি তেষনি করির। প্রেমের পলশ দিয়া 
ফুটায়ে ভুলেছি অপান্ধপ সুষমায়, 

তোমার রূপ যে ধন্য হয়েছে ওগো মোর দিল-পিয়া, 
কবির গভীর দপনস্ুধা-পিয়াসায় | 

ন্নপ আসিয়াছে শুধু কবিদের প্রাণের খোরাক লাণি, 
আসে নাই সে তো দুনিয়ার প্রয়োজনে, 

কবি তাই যে গো জপ-মাধুরীর দিরদিন অনুরাগী, 
রূপ ফিরে তাই কবির অন্বেষণে ' 


বূপ-স্য্টির আদর ছিল না কবির আসার আগে, 
স্জন করিল বিধাতা তাই যে কবি, 

কবি এসে দিল সন্ধান কোথা ক্ধপের মাধুকী জাগে, 
নিখিল বিশ্বে কবি যে রূপের নকী ! 


১৪৯ 


কাব্য প্রস্থাবজী 


তুমি ভাবিতেছেো! মিথ্যা এ কথা, মিথা এ গৌবব, 
রূপের পূজারী কৰি শুধু একা নয়, 

ফুল দিতে পারে সবার প্রাণেই আনন্দ-সৌরভ, 
রূপের পূজারী ভর যে ভুবনময় । 


নয়, তাহা নয় ! সবাই বূপেনে বাসে নাকে। সখি ভালো; 
মাটির দরেও দূপ যে বিকিয়ে যায়, 

ফুল কিনে নিয়ে করে সবে দেখি উৎসব জমকালো, 
ফুল দিয়ে আজো চলে যে গে ব্যবসায় | 

যেমন করিয় বুলবুল দেখে ০গোলাবের রাডা মুখ, 
তেমন করিয়া দেখে কিগো কেহ আর £% 

যে আবেশ-মাখ। স্বপন-স্খেতে ভরে যায় তান বুক. 
এই দুনিয়ায় ভুলনা কোথায় তার ! 


আমিও যে সখি তেমনি করিয়। গভীর চাহনি দিযা। 
দেখি প্রাণ ভৰি তোমার ৩-রূপরাশি, 

আমার সে-চা ওয়া নিঃশেষ হয়ে যার নাফো নিলাইম়া 
তোমার মুখের মাধুরীর তটে আসি । 

গে চাহনি যে গো চলে বায় দূলে সীমা-রেখা ভেদ করি, 
উড়ে যায় কোন অনস্তে আখি-পাখখী, 

সসীমের মাঝে অসীমের যেন ছায়া পড়ে স্রন্দত্রি. 
যাভা দেখি তবু দেখার যে রয় বাকী ! 


যেন দুই ঢোখে কুলায় ন। মোর. আরো চোখ চাহে প্রাণ, 
হেরিতে তোমার ধরা-নাহি-দেওয়া রূপ, 

ব্যাপ্ত হইয়া ছেপে যায় যেন তোমার মূুরতিখান 
বাতাসে যেমন মিলায় গন্ধ-ধূপ | 





তুনি যেন এই ধরার ধুলার নহ নর-নন্দিনী, 
পশ্খ ভুলে এই ধরণীর তলে হয়ে আছো বন্দিনী, 
চিররহস্য আছে তব মুখ ছেয়ে । 


০৫৭ 


সাহায়। 


তোমার ও-মুখ অসীমের বেন একখানি বাতায়ন, 
এপারে দীড়ায়ে ওপারে দৃষ্টি চলে; 

(তোমার মুখেতে ছায়া ফেলে যেন নন্দন-ফুলবন, 
মৃর্ত স্বপন তুমি যেন ধরাতলে ! 


তোমার দূপেরে এমনি করিয়া দেখেছি আমি যে প্রিয়। 
মিলিবে না কভু তুলনা সেই দেখার, 

যে-ভালো তোমারে আমি বাসিয়াছি, সেই ভালোবাসা দিয় 
তোমারে কেহই চাহিবে না কভু আর! 


কাবিন প্রেম 


তোমারে চাহিনা পেতে, হে প্রিয়তম।, 
ভিখারীরে দান-দেওয়া করুণা সমা । 
মোর প্রেম নহে হীন 
নহে দূবল- ক্ষীণ, 
মুখ চেয়ে রয় না সে ব্যথা-বিমলিন, 
আনাদল-আবছেলা করে না ক্ষমা | 


আপনার শক্তিতে আপনি সে লীন, 
স্যা্টির উল্লাসে পরাণ রীন্‌ : 

তার প্রাণ যাঝে চায় 

তারে সহজে সে পাঁয়,. 
সাধ্য সে নাই হেন বাধা দিতে তায়, 
সষ্টা-সমাজ-প্রিয়া-_-কারো সে অধীন! 


কারে কাছে হাত পেতে চাবেো না তোমায়, 
তোমারে রচিব মোর আপন হিয়ায় ! 


১৫৯ 


কাব্য এপ্রশ্থাবতী 
€ ও 
শুধু নহে বিধাতা 
তৰ জন্মদাতা ! 
ভুল বুঝে থাকো, তবে ভোলে সে কথা, 
কবিও ্ষজিতৈে তার পরাণ-পিয়ায় : 


ভলি!েবে মোর হাতে নিয়ে নব রূপ - 
স্রন্নন অনুপম শোভা অপবূপ । 

ছিলে এক-দেহপ্রাণ 

এবে হবে দুইখান, 
একখানি মুন্রী- বিধাতার দান, 
একখানি কবি-কল্পনা-াসে অপকপ | 


বু উহ 





হা 


মাটি ছানি গড়িয়াছে তব মুক্তি -; 
আমি “তামারে গড়িব সখি ছালিয়া ভে্দান্তি 
ওই হাসিমাখা মুখ, 

ই পুশম্পিত বুক, 


ওই নপর অধর দৃাটি রাঙা টুকৃটুকু- - 
আমি সচিব আপন হাতে যতানে আনভিি। 
ছিল কুল দিয়। সাজাইয়া ও তনুখানি 
চিল ফুল-ভালোবাসা মোর হে ফুললাণি : 


দিব বকুলের হার 
কালে! অলতকে তোমার 


দি কানে দূলাইয়া দুল ঝুয্কে!-লতার | 
দিন চনণ র্াাভিয়। লাঙা মেহদী আলি? 
তুমি যেখায় বিধির-গড়া, সেথা অতি দীন, 
ওই লাকপ-যৌবন নাহি রবে চিরদিন ! 


ওই স্থূল দেহখান--- 

ওর হীন উপাদান, . 
ওন্স | শদে পদে বন্ধন কনে বাবা দান, 
ও যে ধরণীর পিঞ্জরে পাঙ্ধী গতিহীন ! 


৯৫২ 


আমি 


র 


সেপা। 


চির 


াশীরা 
রচিব তোমার হতেই নব মুরাতি, 
চির-স্রন্দর সে যে চির-যবতী ! 
তার বূপ-যৌবন 
নাহি শুকাৰে কখন, 
দেশ-কাল-পান্রের বাধা-বন্ধন, 
পরীর মতন তাঁর সহজ গাভি। 


বিধির স্কজিত হরে মবিবে-_ সে ঠিক, 

রাখিবে না বাচায়ে সে তোমারে অধিক ! 
আর আমি যে-জীবন 

অমন ধরায়, তার নাহিকো। মরণ. 

চেয়ে ববে তার পানে আখি-অলিমিখ | 


আমারি হাতের-গড়া তোমারে নিয়া 
ভাবো বিরহ-ব্যথা--বিধূর হিমা | 
মোর মনের কোণে 
অভি সংগোপনে 
শব শ্েম-পরিণয় তোমার সনে. 
নধুবেশে লবো তোমা হজদে ববিয়া | 


সি 


কল্র-লোকের প্রেষ-কুঞ্জবনে 
মধুমিলনোতসব সংগোপনে 

সেখা হবে অনুখন 

কতো প্রেম-আলাপন' 
বিনলে বসিয়া! কতে। কপোত কজন, 
ভামি- আমি রবো সেই নবভুবনে । 


শ্যামল কানন-তল কৃব্্ম-ছা ওয়া, 

হেনার স্ুরভি-মাখা মধুর হাওয়া ! 
সেথা ফুল-বীথিকায় 
লার-ঝাণা-ঝোরায় 

কাটাইব চিরকাল ব্ুখে দু জনায়_-. 

উচ্ছল যৌবন-পরশ-পাওয়া ! 


১৫৩ 


কাবা গ্রস্থাবলশ 


সেথা কতো খেলা দুইজনে খেলিব বেভুল-_ 
যথা ফুল-কুমারীর সনে খেলে বুলুবুলু ! 


হাতে পিয়ালা রাখি 
কাছে আসিবে সাকী, 
নিয়ে অধরে মধুর হাসি- চুল আখি, 


সেই শিরীন শরাবে হবে দিল মশৃগুন্ু | 
যনে ভুবন ভাসিয়া যাবে জোছনা-ধারে . 
মোল সোনার তরীতে তুলি লবো তোমারে । 


যান গগনে শেষ 
কোন স্বপনের দেশ, 
লাহার্িকা-লোকে ধরি অপবজপ বেশ, 


যাবে। 

যাবো ভেসে ভেসে অসীমের সাগর-পালে । 

তুমি হইবে এমনি মোর জীবন-সাথী 

লিতি শয়ালে ক্বপনে ধ্যানে দিবস-রাতি । 
মধু-গন্ধ ষেমন 


রচে ফলের জীবন, 
তব সাথে সেইমতো আমারো মিলন, 
খোশুব তে দিন মোর রছিবে নাতি । 


হনে 
তব 
নিছে সোনার শিকল তব পরালো কে পায় * 
কেন নন্দিনী করে দূরে রাখিল তোমায় £ 
হায় এ কী দুরাশা। 
দূরে যাওয়া-কি-আসা। 
ভুলাতে কি পারে কারো প্রেম-পিরাসা £ 


কভু 
প্রেম সব বাধ।-বন্ধন দলে চলে যায়! 
মোর প্রেম সে বাহক মতে! রয়েছে ঘিলে 
তব টাদমুখখানি সারা গগন- লন! 
কোথা পালাবে প্রিয়া 
দরে আড়াল দিয়া £ 
কোথ। রাখিবে কে লুকাইয়া তোষারে নিয়া £ 


আছে কবির প্রেমের শাপ তোমার শিবরে ! 


১৫০ 


সাহ'রা 
অঞ্ঞ-ক্লিপি 


হে না-পাওয়া মানসী আমার ! 

হে আমার ব্যানের ছবি ! 

আজি দূর হতে এই লিপি লিখে যাই 
তোমার কাছে । 


দীঘশ্বাসের লেখনী দিয়ে 
মহাশ্ন্যের বুকের পাতায় লেখা আমার এই লিপি ! 
এর কোনো ছন্দ নাই, ভাষা নাই, 
এ শুধু একটা ব্যথার ঘন কম্পন-- 
একটা মৌন সক্ষেত-বাণী ' 


ওগো লাণি ! 
এ লিপি কি তোমার হাতে পৌঁছবে ? 
অশ্ল লদীর দুই তীরে বসে দুইজন. - 
তুলি 'ওপাবে-_ 
আমি এপারে । 
একানী অন্ধ যবনিকা টানা 
দুইটি হৃদয়ের মাঝখানে ; 
একটা নিষ্ভুর নীরবতার প্রাচীর দিয়ে ঘেরা 
আমাদের দূইটি ভুবন! 
কে পৌছে দেবে তবে আমার এই বেদন-লিপি 


তোমার ওই ব্বাড হাতৈ £-- 
কেউ নেই ! 


--লা থাকুক ! 
যেষন করে আকাশের চাদ, 
ধরার মেয়ে কৃমুদিনীর বুকে 
তার গোপন প্রেমের বাণী পাঠায়, 
নিশিভোরে তরুণ তপন 
তার আলোর লিপি ৫ ছে দেয়, 


সর্ী€ 


কাব্য প্রস্থাবলী 
বিরহী বলব্ল 


মেমন করে গুব্-বদরনীদের কাছে 
তার অস্তরের হাহাকার নিবেদন করে ; 
এপারে-ওপারে 
যেমন করে চখাচখীর ব্যথার খেয়া চলে, 
আমিও তেমনি করে তোমাকে আমার 
বেদনা জানাবো । 
ধরা কি পড়বে না রাণি 
আমার এই নীরব হাহাকার 
তোমার বকের ওই বেতার-যন্ষে ? 


নাহ, থাক! সে পরশে কাজ নাই। 
ধরা না পড়ে না-ই পড়বে । 
মিলিয়ে যাবে সেদুর- দিগন্তের কোলে । 
ভাসিয়ে দিযে গেলাম আমার এই ব্যথার শতদল 
নীল সাগরের ঢেউয়ের দোলায় । 
যদি তা তোমার ঢরণ-মুলে গিয়ে না পেশছায়, 
--না-ই পৌছাবে !-- 
ভেসে চলে যাবে সে অসীম-_-অনস্তের পানে 
নিরুদ্দেশ যাত্রীর মতো । 





যুগ যুগ ধরে 
কতো৷ বিরহীর হাহাকার € তগ্তড দীর্ধশ্বাস 
এমনি করেই তো দিগন্তের কোলে বিলীন হয়ে গেছে ! 
এমনি করেই তো প্রেমের দেউলে 
কতো ফিরহাদ-_-কতো মজনুর প্রাণ-বলিদান হয়ে গেছে ! 
আকাশ তা জানে, 
বাতাস তা জানে, 
বন-মশরে আজো তার কানাকানি ওঠে! 
নিখিল বিরহীর সঞ্চিত ব্যথা, হাহাকার ও অশ্ম্জলে 
আকাশ-বাতাস ভরপূর হয়ে আছে! 


১৫৬ 


সাহার 


সেই তগুশ্বাসেই তো ফুল ঝরে যায়! 
সেই হাহাকারেই তো বাতাস শ্রসিয়ে ওঠে! 
সেই কলিজা-কাটা খুনের রঙেই তো 
সাঝের আকাশ অমন রাঙা হয়ে আসে! 
সেই অশ্বস্জলেই তো শাবণ-মেষে বাদল ঝরে ! 
আমার এই ক্রন্দন 

না হয় সেদিক দিয়েই সাক হবে! 


নিখিলের ঘর-ছাড়া ব্যথা-বিরহ ও হাহাকারের দল 
হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকছে ! 
ভবে তাদের দলেই সে ভিড়ে যাবে! 
অনন্তকাল ধরে তাদের সক্ষে আকাশে-বাতাসে 
সে ঘুরে বেড়াবে । 
--সেই আমার হবে ভালো ! 


5পো। রহস্যময়ী ! 
তুমি আমার তে * 
এই প্রশৃই আজ বারে বানে আমার মনে জাগছে । 
এই যে ছোওয়া দিলে __ 
অথচ ধরা দিলে না, 
এই যে আমার সকল কাজে, সকল আয়োজনে 
আমার শয়নে- আমায় স্বপনে 
আমার ধ্যানে, আমার ধারণায়, 
ক্ষণে ক্ষণে তুমি এসে 
আমায় উন্মানা করে দিয়ে চলে যাও, 
এ কিসের জন্য ? 
এর কি কোনো অথ নাই? 
তোমার সাথে কি আমার কোনো বন্ধন নাই ? 
এত অশ্-বরিষণ-_-এত নিশি জাগরণ-_ 
এ কি সমভ্ভই মিথ্যা $ 


__কিছুতেই নয় । 


১৭ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


মনে হয় 
তোমার সাথে আমার 
নিগুচ় আত্মীয়তা আছে ! 
আমার প্রতি অনু-পরমাণু 
তোমার প্রতি অনু-পরমাণুটিকে চেনে । 
স্জন-দিনে 
একই উপাদান দিয়ে 
বিধাতা তোমায় ও আমায় গডেছিলেন | 


মামার মম-মুকনে 
তাই তো তোমার হায় পড়ে ' 

আমার বীণার তাবে 
তাই তো তোমার রাশগিনী বেজে যায! 

তাই তো আমার ঘুমন্ত "আত্মা জেগে ওঠে' 
মনে হয়_ _ আমরা দু'জন 
একটা, অখও সম্ভারই দুটি অংশ। 
আমরা একে অপরকে সম্পূণ করি. 
একে অপরকে সাথক ও সুন্দর করি' 
নাদিম কালে একথা তুমিও জানতে 

আমিও জানতাম । 
কিস্ত নিখিল ক্ট্টির লীলা-তরঙজের মধো 


কোথায় যে কোন্‌ সোতে ভেসে গেলাম আমরা 
তার আর কোনো সন্ধান পাওয়া গেল লা! 


আজ মনে হয় 
কতো যুগের কতে। নদ-নদী পেরিয়ে 
আমরা এসে আবার একসঙ্গে মিলেছি । 
তোমাকে দেখে তাই তো আমার অভ্তরে অজ্তরে 
এত আকুৃলতা-_-এত আকধষণ, বাণি !1.-. 


৫৮৮ 


সাহার 


কিত্তব_ 
সন্দেহ তো! ঘুচে না! 
অস্তর বলে যে তুমি আমারি, 
তবু প্রাণ তা বিশ্বাস করে কই? 
চেনা-অচেনার দ্বন্ঘ তাই 
এখনো আমার ঘুচে নাই । 
আজো তাই নিঃসন্দেহে জানা হলো না যে 
তুমি আমার কে ! 


এ প্রশ্ব একদিন তোমাকেও আমি করেছিলাম, 
তার উত্তরে তুমি হেসে বলেছিলে - 
“আমি যে বেহেশৃত 1! 
তা শুনে সেদিন আমার কান পেয়েছিল ৷ 
তুমি বেহেশত £ 
এ কি সত্য * না, নিভুর পরিহাস ? 
বেহেশত যদি-_ 
তবে. তোমার হাসির ০ৌরভে, 
তোমার বাহুর পেলৰ স্পশে, 
তোমার কণ্ঠের সুধা-সঙ্গীতে 
আমার প্রাণে দোজখের আগুন জুলে কেন ? 
হায় রে অদুষ্ট! 
নন্দন-কাননের ছায়াপাতেও 
সাহারার বুকে ফুল ফোটে না! 
এ যেন প্রদীপের নীচের অন্ধকার ! 
আলোকের মধ্যে ডুবে «থহকণও সে কালো ! 
এ যেন নীল সাগরের বুকে তৃঘাতুর এক মুসাফির-_ 
চারিপাশে তার অনস্ত জলরাশি, 
অথচ একবিন্দু জল সে পান করতে পারে না! 


ওয়েসিস্ বুকে, নিয়ে এবেন মরুর ক্রন্দন ! 
সলিলেন্ন কাজল মায়া তাকে ছুয়ে যায়, 


শট ৫ছ৯ 


কাব্য গ্রন্থাবলী 


অথচ তার তৃষগ। মিটে না ! 
কতো বড় অভিশাপ এ !! 
কিন্ত নাঃ !' 
সত্যি তুমি বেহেশত ! 
কে বলে তুমি আগুন জেলেছো 
আমার প্রাণে ? 
ও তো আগুন নয় ! 
ওই তো অমুতের পরশ ! 
কে বলে তোমাকে আমি পাই নাই 2 
পেয়েছি--তোমাকে পেয়েছি ! 
তুষি সম্পূর্ণরূপে আমার কাছে 
ধরা দাও নাই সতা, 
তাতেই আমার জীবন-যরণ ধন্য হয়ে গেজে 


ই যে জামার মুখপানে হেসে চেরেছিলে, 
ওই যে ভালোবেসে আমার পাশে এসে বসেছিলে, - 
2উ-যে চাপার আঙুল দিয়ে আমায় তুমি স্প্শ করেছিলে-_ 
এই তো যথেষ্ট! 
আর কী চাই ? 
প্রিষার মুখের ছোট্ট একটি তিলের লাগি 
প্রেমিক কবি 'সমরকন্দ' ও “বোখারা কে 
বিলিয়ে দিয়ে গেল, 
আর আমি এত পেয়েও আরো চাই ! 
স্থল পাধাণ-প্রতিমাকে 
নিঃশেষ করে পাওয়া যায়, 
কিন্থ বূপগরবিনী নভোচারিণী 
চল-চঞ্চল যে বিদ্যুৎ» 
তাকে তো তেমন করে পাওয়া যায় না! 
সে দিয়ে ষাযর় চকিতের পরশ ! 
তা-ই ষথেট । 


১৬০ 


সাহারা 


য। দুর্শভ, তার পরিমাণ বেশী নহে। 
তুমি যে এ-ধরণীর নও, 
তুমি যে জদূরের-_ 
তা ভুলে গেলে চলবে কেন £ 
পরিপূর্ন জদূপে নিঃশেষ করে তোমাকে পাওয়ার 
আশা করাই আমার ভুল । 


আজ তোমার জ্যোতি এসে পড়েছে 

আমার অসভ্তরে ; 
তাই ভাবছি-_তুমি আমার অতি কাছে এসেছো, 
তাই ভাবছি-_তোমাকে বুঝি ধরা যায়! 


কিন্ত না !... তুমি এখনো অনেক দূরে ! 
স্রদীধ পথ অতিক্রম করে তোমায় ধরতে হবে । 
জানি, জানি-_ 
আমার এ প্রেম তুচ্ছ নয়, 
আমার বিরহও তাই ক্ষুদ্র নয়! 


সইবো-_-আরো আঘাত আমি সইবো । 
মিলন-পূণিমার আশায় 
ঝড়ের রাত্রি আমি জেগে কাটাবো ! 
হে সুদূরিকা 
তোমায় পেলাম না বলে 
আর আমার কোনো ক্ষোভ নাই । 
তোমায় আমি এত সহজে পেতে চাইনা । 
হুর-ক্মারীকে মানবী করে লাভ কি £ 
এই আলো-বার্তাসে সে টিকবে না। 
থাকো। তবে, হে রাণি, দূরে দূরেই থাকো-_ 
ধরা দিওনা | 
কল্পনা হয়ে আমার ধ্যানলোকে উত্ব হতে উত্বে 
তুমি সরে যাও-_ 
ধরণীতে নেমে এসো না। 


১৯৬১ 


ক্চাব্য এ্রস্থাবজ্ী 


শুধু তুমি একটু আলা! 
একটু হাক্ষ 
“একটু ইক্িত 
আমাকে দিও | 
সেই পাথেয় লিন়়েই 
উৎ্বলোরক্ে ছুটে চলবো আনি ॥ 


বলহ্্ন্যআহাী 


ততোমাব্র পা তে কী আঅপারপা, 
বুঝিতে পারি না ভাল স্ব !? 


খই হালিম়ুখ মধুমাশা 
চিব্র-সন্দিল, চিল-বাকা, 

২৪ই কালো, কারেলা আখি 
দুটি আকাশের দুটি পানী ! 

ওই ন্বাডা ভাটি, লাভা কন্পোল, 
চক্ষিত চাহনি চির-চ্ক্পল,__ 
এনা €যন নহে তব স্ব পা, 
তোমার কপ-__০ল ভিল কাপ! 


তুমি হন হকার মায়াপবী 
এসেত্ছহা ধন্রাম মায়া খ্রি, 
চিতন না তোমাতে যেথা কহ, 
আাবক্লগা লাক্কো মনে সন্দেহ, 
০সইখাতনে তুমি খাকিতেত চাও, 
লানা হলে কত্ডো মন ভুলাও 


চিনে অর্দি কেহ তব স্বব্দধপ, 
তান পরে তুমি হও বিবকিপ 5 


৬২ 


সাহারা 


সহ নাকো আর সেইখানে, 

চলে সাও লব সন্ধানে 
পরিচয় লাহি যার সাথে 

ধলা দাও শিয়ে তারি হাতেও, 
তারি জীবনের ছায়া তলেলে 
লুকাও নিজেরে কতুহলে । 
তোমারে যে চায়, সে নাহি পায়, 
পায় সে তোম।বে-লবষে নাহি চায়! 
কী যে অদ্ভুত সাধ তোমার, 
একটুও কিছু বুঝি না তার ! 
তুমি অসীমের স্কীণ আভাস, 
ব্হস্যময় তব প্রকাশ । 





এরকখ্যারনলোে (দলা আব 


ভুলি লাই, ভুলি নাই, প্রিয়া, 

তোমারে হবে আজে! ভুলি নাই, 
অতীত দিনের তব স্মৃত্তি 

হিয়াতভলে জাগিছ্ে সদাই । 


জীবনেন করতে তুমি মার 
পন্বায়েছেো!, ওতো! ফল-বালা, 

প্রেম-প্রীতি-স্ধাগন্ধমাখা। ». ৮ 
একখানি বেদনার মালা ॥ 


০ মালার ফুলদলগুলি 

শকাইম়া ঝরে যেতে চাষ, 
আমি তারে ব্াধি বাচাইয়। 

কোলে' মার অশ্ুসবলিষায় ॥ 


৯৬৩০ 


কাব্য গ্রস্থাবলীশ 


মনে পড়ে আজি সেই দিন- 
যেদিন প্রথম তব সনে 
হলো মোর নব পর্রিচয় 
চোখে চোখে শোপালে শোপনে 


বসস্ভেবর অন্ত সন্ধযাবেলা 

এলে তুমি আচল দুলায়ে, 
হীনে কীরে মোর পাশে বসি, 

গান গেলে ভুবন ভুলাযে 
স্কিযেন রূপ হয়ে এসে 
মানস-প্রতিমাখানি মোর 

€নমে এলো! যেন এ-ভুবনে ! 
তে গান খানিক়া গেছে কবে, 

শনিতৈছি আজো তেই সু, 
০সদিনেন্ন পুলক-আবলোত্ে 

আকা মোর চিত ভরপুর ॥ 
মনে পড়ে, একদিন মোর 

নলিদাঘের শ্লান সন্ধতালোকে 
শিয়াছিন্‌ ত্রমণ করিতেত 

বনপতখে আকৃূল পুলকে । 


পথে যেতে কতো বনফুল 
সাক্জাইয়! দিয়াছিনু বাণি, 
এলায়িত তব কালো কেশ । 
মুখখানি হেরিয়া তোমার 
হয়তো বা হয়েছিল ভুল, 
ফুল ভেবে তাই বুনুবুলু 
গান গেয়ে হইল আকুল । 
অথবা ভাবিল কুঝি ওরা-_ 
আনসিম্াছে কানন বালিকা, 


*৬শি 


সাহারা! 


বরণ কর্তিত তোমা তাই 

গালে দিল গানের মালিক ॥ 
নলিরভজন বনবকবীরবে দিয়া 
তুমি মোর হাতবখালি ধবে 

পাশে পাশে এনে কীরে কারে । 


শঢমল ঘাসের গালিচায় 

বলিলাম আসি দুইজন, 
হের্রিলাম সবসীবর শোভা , 

শুনিলাম পাশ্ীর কজন ॥ 
মুদ্ূলে দখিনা বায়ু আপি-_ 

€দালা! দিয়ে গোল তৰ চুল, 
লাচিয়া লাচিয়া দুটি দুল 

দুই কারণ দূলিল তদোছুল | 


ডতব গেল দূরে লাডা রবি, 

পরবে উঠিল হেসে চাদ, 
দিন্কে দিকে নিখিল ভুবকুল 

পশাতিয়া প্রেমের নব ফাদ! 
আমি সই চাদের আলোকে 

বাজালাম বাশবীীর তান, 
তুমি মার সম্ুখেতে বলি 

সেই স্বরে হোমে শোতে গান ॥ 
মনে হলো লনলিবখিল ধরণী 

যেন কোন প্রেম-উপবন, 
আমি খা ঘন ঘুম ঘোর, 

তুমি হেন ব্রভীন স্বপন ! 


এমনি করিয়া তুমি মার 

জীনববলেরে করেছো মধুর, 
আমার বীণা তানে ভুমি 

ছিলে যেন মুত্তিমতী আবে । 


*১৬৩৫ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


আজি হায়, কতো! ব্যবধান 

সেই দিন আর এই দিন, 
সেদিনের সোনার স্বপন 

আজি কোন দিগন্তে বিলীন ' 
বেদনার গভীর আধারে _ 

ছাওয়া আজি আমার ভূবন, 
তোমার অভাবে শুধু মোর 

ব্য আজি সারাটি জীবন | 


শের পভ্রুম্দপন 


রূপের মোহে মুগ্ধ হযে কাটিয়ে দিনু এই জীবন, 
খুঁজনু তারে আকাশ-পাতাল বন-উপবন-ত্রিভুবন । 
হায় তবুও এই জীবনে পেলাম নাকো ব্ধূপ কোথাও, 
সার হলে মোর হাহাকার ও অশ্্জলের আলিম্পন । 


এই দুনিয়ায় ছিল নাকো কাম্য কিছুই আর আমার, 
বূপই ছিল আমার চোখে সবার চেয়ে চমত্কার । 
পান করিব এক পিয়ালা সেই সে-রভীন বূপ-শবাব, 
এই আশাতেই বইতেছিনু ব্যথ আমার জীবন ভার । 


ভেবেছিলাম-__খধুলায় গড়া বেহেশত মোদের এই ভুবন, 
হুরী না থাক্‌, আছে নারী হছরীন ছোটেো। আপন বোন ! 
বেহেশতৃ যাবার নাই ভরসা, ছরীর আশাও নাইকে।, তাই 
এসেছিলাম গলবদনী নারীদের এই কৃঞ্জবন। 


আজকে দেখি ভুল সে আশা, ভুল সে রডীন স্বপন মোর, 
রূপ নহেকেো বাস্তবিকা, রূপ সে শুধুই নেশার ঘোর! 
চাদের সধার মতোই দপের নাই কোনোরূপ সত্যন্প, 
অথচ এই রূপের নেশায় মুগ্ধ নিখিল মন-চকোর । 


১৬৩৬ 


সাহার! 


আজ বুঝেছি-_ব্ধপ সে শুধুই মন ভুলানে। প্রলোভন, 
স্ষ্টি-প্রদর্শনীর মেলায় ব্ূপ ০ শুধুই আকধণ । 

স্বচ্ছ কাঁচের পাব্রে-ঢাকা আলোর মতন এই সে ব্বপ, 
ধরতে গেলে যায় না ধরা, দেখলে ভুড়ায় এ দুই নয়ন । 


বিধির যেন ভাগারে আজ দেখছি রূপের ঘোর অভাব, 
সরবরাহ করতে সে তাই পারছে শ। আব বপ-শরান 
বে-হিসাবী পের খরচ করতে মে তাই নয় বাজ, 
রূপ-পিয়াসীর ক্রন্দনে তাই মিলুছে না আর তার জবাব! 


এক সাকী, লক্ষ প্রেমিক, কণ্ঠে সবার ঘোর ক্ষধা, 
সাকীর হাতে দেখছি শুধুই এক পিয়াল ব্প-সুধা, 
কেমন করে পিয়াসীদের প্রাণের আশ! মিটবে তায় £ 
ছল চাতুরী প্রবঞ্চনা শিখছে আজি তাই খোদা ! 


প্রেমিক দলের জল্সাতে আজ দেখছি যে তাই বূপ-সাকী 
লুকোচুরি খেলুছে শুধুই, দিচ্ছে সবাই ঘোর ফাকি! 

তৃষিতেরে দেয় না সে ন্ধপ, দেয় তারে সে- চায়না যে, 
তাই তো রূপের হয় না খরচ, সকলটুকই রয় বাকী! 


এই দুনিয়ার বন্দীখানায় আস্তে কি কেউ চাইতো! ভাই! 
জানতো সবাই এইখানে তার দুঃখ-ব্যথার অস্ত নাই। 
মন ভুলাতে তাইতে। খোদা খানিকটা তার লাল শর।ব 
নারীর দেহের কাচ-পেয়ালায় রেখে দিল সকল ঠাই! 


কূপের পাগল কয়েদীদল বুঝতে নারি এ কৌশল, 
বূপ-শরাবের জাশায় আশায় চালাচ্ছে বেশ ধরার কল! 
প্রবঞ্চনার গভীর ব্যথা বুঝতে তারা শিখছে যেই, 
অমনি খোদা সরিয়ে তাদের আনছে *আবার নূতন দল । 


এমনি করেই ফাকি দিয়ে মন ভুলিয়ে সব লোকে, 
হাসিল করে নিচ্ছে খোদা সব কাজই তার দুই লোকে । 
ইহকালে নারী এবং পরকালে হুরীর লোভ 

স্বপ্র সম রেখেছে সে জাগিয়ে মোদের দুই চোখে । 


১৬৭ 


কাব্য গ্রস্থাখলী : 
এই ছলনা, এই চাঁতুরী এই দুনিয়ার কোণায় নাই ?. 
নিরাশা ও হাহাকারে ভরেছে আজ সকল ঠীই'। 
রূপের প্রেমিক পতঙ্গ সে মরছে" পুড়ে দীপ-শিখায়, " 
মরীচিকার মৃত্যু-মায়ায় মরু-পথিক ধায় সদাই । 


গ্রহ-তারার প্রদীপ-জালা বিশ্ব যেন রূপের হাট, 

এই হাটে খোর্দ খোদাতালা দিয়েছে তার দোকান-পাট । 
সেই দে একা সওদাগর আর আমরা তাহার খরিদ্দার__ 
একচেটিয়া ব্যবসা তাহার চলছে হেথায় কী বিরাট! 


ভাগারে তার নাই বেশী রূপ, মিশিয়ে দিয়ে তাই ভেজাল, 
গড়পড়তায় বিক্রি করে যাস্ছে সে তার সকল মাল! 
খাটী কিছুই তাই যে চেয়ে যায় না পাওয়া এই ধরায়, 
ভেজাল মালের বাজার এটা, জোচচুরি আর শুধুই জাল! 


আলোর সাথে কশী কালে।, সুধার সাখে তাই গরল, 
মিলন সাথে তাই বিরহ, কাটার সাথে তাই কমল, 
জোড়া বেঁধেই রেখেছে সে যাই-না-কিছুই কিনতে যাও, 
জোড়া ধরেই কিনতে হবে-এষনি মজার স্ুকৌশল ! 


স্যষ্টি যেদিন করেছিলে, হায় বিধাতা, সেদিন কি 
অনেক করে গড়েছিলে কৃশ্ী কালো আর মেকী ? 
চললে। নাকো, তাই কি সে-সব চালিয়ে দিলে ভালোর সাখ £ 
অমন সোনার সুন্দরী চাদ তাই হলে কি কলক্কী £ 


মানুষের আর দোষ দিব কী মান্য দোষী নয় কেবল, 
তুমিই বা কি সাচচা খাটি! তোমার মনও নর সরল । 
মানুষ শুধুই নয় ফাকিবাজ, নয় তাদেরি ভেজাল মাল , 
তুমি নিজেই ক্ষম কিসে আর? তুমি3ও জানো অনেক ছল! 


আজকে শুধু একটি কথাই জাগছে মনে নিরস্তর-_ 

আমরা নাকি হুর পাবো সব বেহেশতে দূর মরণ পর ? 
হায়রে কপাল ! মুন্ময়ী এই নারীর বেলাই কৃপণ যে, 
সেই দেবে কি হিরণ-হুরী £_ পাইন! খুঁজে এর উত্তব। 


১৬৮ 
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হায়।হেন। 


রূপ-গরবী নর এ গোলাপ- হাওয়ার দোলায় দোদুল-দোলা, 
স্বাধীন দেশের মেয়ের মতন অসঙ্কোচে ঘোয্টা-খোলা | 
নয়কো। চাপা, নয় করকী-_কানন-রাণীর নগর মেয়ে, 

আপন শোভায় সজাগ হয়ে পথের ধারে রয় শা চেয়ে! 
লক্ষুশি মেয়ে যুখিও নয়_ছোট তবু চতুর অতি 
গৃহীনীদের মতন শুধুই মন রয়েছে ঘরের প্রতি! 
নয়কে। বেলী, নয় কামিনী, শত বিধবার বসন-পরা, 
ফুল-বালিক। শোফালিকাও নয় এ হাসি-অশ্-ঝরা ! 
কমল-কুম্দ-_-তাও নহে এ সমাজ-থেকে-বেবিয়ে-যা ওয়া, 
কূলটাদের মতন নিতুই পরদেশীদের পরশ পাওয়৷ ! 
_মনের কোণের আঙ্গিনাতে ফুটেছে এই হান্নাহেনা 
পল্লী-ববূর মতন মধুর, বাইরে এরে যায় না চেনা । 
দিনের আলোয় রয় সে গোপন, মুখ তুলে সে কয়না কথা, 
সবুজ পাতায় ওড়না-ঢাকা লভ্ভাবতী এ কোন লতা! 
শুভ্র-শুচি মনটি তাহার, প্রেম করে না সবার সনে, 

হৃদয় দুয়ার দেয় না খুলে প্রভাত-অলির গুঞ্জরণে ! 

আলোক যখন বিদায় মাগে অস্ত-রবির রক্তরথে 

সন্ধ্যারাণী আচলখানি উড়িয়ে চলে পল্লীপথে, 

মুখর ধরা স্তব্ধ যখন, কৃঞ্ত ঘেরা আধার-জালে,_- 
হান্সাহেনার প্রেম-অভিসার সেই আধারের অন্তরালে ! 
বুকের মুখের লাজ-আবরণ তখনি তার যায় যে খুলে, 
মিলন আশায় উছলে ওঠে যে সুধা রয় মর্শমূলে ! 

কোন পথে তার প্রেমিক আসে, কোন্‌ বনে সে আসন পাতে, 
কোর্খানে এই দুইটি হিয়ার মিলন যে হয় নিত্য রাতে, 
সেই মিলনের গোপন বাণী এই ধরণীর কেউ না জানে, 
পথিক হাওয়া শুধুই তাহার নগ্রদেহের গন্ধ আনে। 





১৭৯ 


দিল-পিয়ারী 


নাইকো তুল মোর- ফুল-বধূুর, চোখ জুড়ায় তার অঙ্গ-ন্র, 
স্বর্গ কোন ঠাই কোন সুদূর ?-_-এই তো ভাই মোর স্বর্গ-পুর ! 
সামনে যেই মোর হয় উদয় মুতি তার ওই মন্-লোভা।; 
দেখতে পাই এই চোখে জান্নাতের ফুল-বন-শোভা ! 
দিল-পিয়ারীর ওই যে মুখ, তুল নাহি তার নন্দনে, 
কল্পনার ওই স্বগলোক তার দু' বাহুর বন্ধনে ! 
জান্নাতের সব শ্যাম শোভা বন্ধ বয় তার কেশ-পাশে, 
লাখ পারিজাত-ফুল ফোটে তার মুখের ওই ধীর হাসে! 
হৃদ-বাগে মোর হৃ্‌দ-রাণী কণ্ঠ-বীণ যেই ঝাঙ্কারে, 
বাগৃ-বাহারের সব কোকিল এক সাথে যেন তান বরে! 
মোস্তফা, তোর মস্ত ভুল, চাস কেন তুই স্বর্গ সুখ ! 

স্বগ যে তোর এই ধরায় ওই প্রেয়সীর চন্দ্র-মখ ! 


আনন্দমঘ্রী 


ওগো আমার ছোট্ট কচি প্রিয়া ! 
চিন্ত ভর! বিন তোমার-_ জিদ্ধ-মধুর হিয়া । 
মৃতিমতী স্ফতি তুমি 
আনন্দ যায় চরণ চুমি 
তোমায় আমি চিনিনি কে। আখির আলো দির! ! 


সাধন-পথের পথিক আমি, চলেছি পখ বেয়ে, 
চিত্ত মম শুদ্ধ করি আলোক-ধারায় নেয়ে । 
শুনি কতো গভীর বাণী, 
নিত্য নূতন তথ্য আনি, 
পুলক লাগে লক্ষ্য কবির হিয়ার পরশ পেয়ে । 


১৯৭৭ 


হাস্াহেন। 


ভেবেছিলাম তোমার মাঝে প্রাণের দোসর নাই, 
আমার লাগি আমার মতোই আলোর মানুষ চাই, 
ভান গরিমা নাইকে। যেথায় 
আনন্দ কি মিলবে সেথায় ! 
জঙলী মেয়ের জউঙলী বূলি- মুল্য তাহার ছাই ! 


আজকে দেখি ভুল তে কথা-__ভুল সে যে বিল্কলু 

আনন্দ নাই বিশ্বে কোথাও তোমার সমতুল ! 
তোমার মুখের কথার মাঝে 
সুর-বাহারের আলাপ বাজে, 

আনন্দ সে তোমায় নিয়েই আনন্দে মশগুলু ! 


তোমার চোখের একাখানি দু্টি-আলোক-পাত 
স্া্টি করে আমার মাঝে বেহেশৃতী সওগাত ! 
একটু হাসি, একটু কখা, 
দুুমী আর প্রগলুভতা 


অধ্চ-বিহীন তুচ্ছ যাহা তাহাও ভালো লাগে ! 
দুই অধরের কৃজন-বাণী নবীন অনুরাগে, 

কোখায় “শেলী 'শেক্স পীয়ার' 

ভালো লাগে তাদের কি আর ! 
তোমার মুখের অফুট ভাষায় সব কবিতাই জাগে ! 


জ্ঞান-গরিমার আড়ালে যেই সহক সরল প্রাণ 
লুকিয়ে ছিল, আজকে তাহার পেয়েছি সন্ধান । 
সমভূমির সেই সেখানে * 
মিলেছি আজ প্রাণে প্রাণে । 
বয়সের আর ভগনের গরব হেথায় অবসান । 


১৭৩ 


কাব্য গ্রন্থাবলী 


প্রেমের জহা 


এই মিলনের শক্র যারা--তাদের মাঝে হলো কানাকানি । 
ভয়-ভীতি ও লজ্জা-সরম ঈর্ধাভরে রাডিয়ে গেল চোখ, 

তারা এটা চায় না মোটেই-_তোমায়-আমায় সহজ মিলন হোক । 
বলুলে তারা__ ওরে অবুঝ, ওরে সবুজ, ওরে অফুট কুঁড়ি। 

অমন করে বাজাস কেন ঘন ঘন হাতের কাকন-চুড়ি ? 

যারে কোথাও দেখিষৃনি তুই, জানিৃনি তুই, চিনিসূনি তুই কভু 
আজকে হঠাৎ নীরব রাতে তারি হাতে ধরা দিবি তবু? 

নারীর ধরম লজ্জা-সরম-_তুই কি তাহার রাখবি না কো মান ? 
বিনা দামেই বিকিয়ে যাবি ?__-এর চেয়ে আর নাইকো অপমান 1” 


প্রেম ছিল সে মিত্র তোমার, শাসন-বাণী কিছুই মানে না সে, 
গোপন মৃদূ চরণ ফেলে বুকের তলায় ঘনিয়ে সে যে আসে! 
বলে তোমায়-_'বাসর ঘরে আজকে প্রথম মিলন-রজনীতে 
হৃদয় দুয়ার খুলতে হবে, ভুলতে হবে শঙ্কা-সরম-ভীতে । 
মুগ্জরিত কৃপ্ত-দ্বারে যে এলো আজ গোপন অভিসারে 
চির-চেনা সেই অজানা-বরে নে আজ, বরে নে আজ তারে । 


এক নিমেষেই উভয় দলে বিপুল বলে যুদ্ধ হলো শুরু, 
বুকের তলায় জাগলো তোমার ঘন ধন কাঁপন দুরু দুরু! 
ভয়-ভীতি ও লজ্ভা-সরম জয়োল্লাসে উঠলো সকল ছেপে, 
প্রেমকে নেহাৎ্ একৃলা পেয়ে বন্দী করে রাখলো নীচে চেপে। 
ক্ষিপ্রপদে ছুটলো তারা তোমার ললিত দেহের সকলখানে 
পাষাণ-হৃদয় দস্গ্য কি আর ভালোবাসার আইন-কানুন মানে ! 
জড়ে দিল আখির পাতা, বন্ধ হলো প্রেমের প্রকাশ-পথ, 
আগল দেওয়া সব দুয়ারে থমকে গেল মনোভাবের রথ! 
জড়ে দিল নধর অধর, ঘোমটা টেনে রাখলো ঢেকে মুখ, 
হাসির রেখা ফুটলো না আর, রুদ্ধ ব্যথায় রইলো ভরে বুক। 
সকল তনু করলো বিবশ, স্বাধীন গতি রইলো না আর মোটে, 
চরণ যুগল চলতে নারে-_ আলিঙ্গনে হাত দুটি না ওঠে! 


১৭৪ 


হাক্সাহেন। 


হেথায় তোমার হৃদয় মাঝে বন্দী হয়ে রইলো বসে প্রেম, 
নীরৰ চোখে চায় সে চুপে_-পায়ে তাহার বদ্ধ শিকল হেম। 


আজকে একি নূতন দেখি ? কোথায় গেল শঙ্কা-সরম-লাজ ? 
সোনার কাঠির পুলক পরশ কে ছোয়ালো তোমার দেহে আজ ? 
কে ঘুচালো লজ্ভা-সরম, কে মুছালো মনের জমাট কালো ? 
বাদল মেঘের অন্ধকারে কে ফটালো ন্সিগ্ধ চাদের আলো £ 
কে খুলিলটযু্ত অধর--কে তুলিল আখির আবরণ ? 

কোন্‌ মায়াবীর মন্ত্রে আজি কণ্ঠে তোমার বাণীর জাগরণ £ 
কোথার প্রেমের বন্দী দশ! ? কোথায় তাহার বদ্ধ শিকল-হেম ? 
সবাই আজি পলাতকা--সবার উপর বিজয়ী আজ প্রেম । 


ভুবণ 
ভূষণ কেন পরবে তুমি, ওগো আমার হৃদয়-রাণি ! 
ভূষণ দিয়ে তোমার শোভ। বৃদ্ধি করা ব্যর্থ জানি! 
কোথায় আছে অমন শোভা 
নিপ্চ-মধুর মনোলোভা! ! 
কোথায় আছে মন-মাতানো অমন চারু বদনখানি ? 


যতো কেমাল যতো যধ্র যতো সরস- তাহাই দিয়ে 
গড়লো বিধি তোমার তনু নিখুঁতভাবে ওগে। প্রিয়ে ! 

ভুষণ পরার সার্থকতা 

তবে বলো রইলো কোথা £ 
এ যে নেহাৎ তুচ্ছ কথা ! ঝগড়া কেন ইহাই নিয়ে ? 


অঙ্গে যাদের ক্রটি আছে, ভূষণ শুধু তারাই পরে, 
তারাই কেবল ভুষণ দিয়ে সুশ্রী হতে চেষ্টা করে। 
যাদের সে দোষ নাইকো! মোটে 
আপন শোভায় আপনি ফোটে , 
বলো দিকিন্‌ তারা আবার পরবে ভূষণ কিসের তরে ? 


১৭৫ 


কাব্য প্রস্থাবলী 
অঙ্ষে কভু ভষণ-শোভা দেবো নাকেো। তোমায় প্রিয়ে , 


নিজেই যে জন ভূষণ, তারে কী ফলপুন ভূষণ দিয়ে। 
ভূষণ নিজে পরার চেয়ে 
স্থখ যে বেশী ভূষণ হয়ে 


ভূষণ হয়ে শোভা করো আমার দেহ- আমার হিয়ে। 


প্রিহতম। 


ওগো! মোর প্রিয়া ! 
তোঙ্ারে বেসেছি ভালো মনপ্রাণ দিয়া, 
ডাকিয়াছি কতোদিন প্রাণাধিকা প্রিয়তমা বলে, 
বিরহের বেদনায় ভরে গেছে সারাপ্রাণ 
তুমি যবে দূরে গেছে। চলে, 
এই কথা মিথ্যা নহে জানি, 
তব সখি, সত্য নহে এর সবখানি ! 
আজি তাই মনে মনে করিয়াছি এ কঠোর পণ-_ 
এতদিন মম্তলে যে কথাটি রাখিয়াছি করিয়া গোপন, 
তোমারে বলিব তাহা । অসঙ্কোচে হাত ধরি ধীরে 
তোমারে লইয়া যাবো হৃদয়ের গোপন মন্দিরে । 
জানি আমি সে নিঠুর বাণী 
তোমাব্র নয়ন কোণে বেদনার অশঃ দিবে আনি, 
তবু তাহা' আজি আর রাখিব না গোপন করিয়া, 
ছলৈব তোমারে হায় কতোকাল মিথ্যা প্রেম দিয়া | 
প্রকাশ করিব তাই অভ্তরের গুণ অপরাধ 
মার্জনা চাহিব আজি-_-এই মম জাগিয়াছে সাধ। 
আমারে করিও সখি ক্ষমা 
ভুমি মোল প্রিয়া বটে, কিজ্ত তুমি নহ প্রিয়তম ! 


১এ৭৬ 


হাস্সাহেনা 


-_-ও কি? 
অতি বেদনায় তৰ আখি-কোণে অশ্ত ঝরিল কি ? 
হায় সখি! কারাকক্ষে বদ্ধ ভুমি নাহি মুজি-পথ, 
বেদনারে এড়াইয়া কোথা যাবে তব ভিত্ত-রথ! 
হয়েছো যে তুমি কবি-প্রিয়া, 
চিরকাল যেতে হবে বক্ষ তলে এই ব্যথা নিয়া! 
আমারে সর্মাট করি তব হৃদি-মমর-প্রাসাদে 
এক! তুমি রাণী হয়ে রবে সেখা চির নিবিবাদে, 
আমার যা কিছু আছে সবটুক করি অধিকার 
রুদ্ধ করে দেবে মোর যতো পথ বাহিরে যাবার, 
তাও কভু হয়? 
হায় প্রিয়া ! কবি-চিত্ত একা কারো নয়। 
কবি আমি, চিরদিন রূপের পিয়াসী, 
এ বিশ্বের যতো রূপ--সবারেই আমি ভালোবাসি । 


এই পথে দীড়াইয়া নিখিলের পানে যবে চাই, 
মনে হয়_ আমি: মুক্ত 

মোর তরে কোনে! ধর্-_কোনে৷ নীতি নাই। 
সৌন্দর্যের পথ বাহি দিকে দিকে যাবে দলে দলে 
কার। হিন্দু, কারা বৌদ্ধ, কারা জৈন, কারা মুসলমান 
কারা যে ইহুদী আর কার৷ শুূদ্র সাওতাল খুষ্ঠান__ 

এ কথা পড়ে না মনে, 

গোপনে গোপনে 
হৃদয় ছুটিয়া যায়, এ উহারে করে কোলাকুলি, 
বিধি-নিষেধের বাণী মানে নাকো, সব যায় ভুলি। 
সেই কবি তুমি তারি প্রিয়া, 

তাহারে রাখিবে ধরে বলো সখি, কী বন্ধন দিয়া? 
কে শুনেছে কবিপ্রিয়া বদ্ধ হয়ে আছে গৃহ-কোণে ?-- 
কবির প্রেয়সী আছে ছড়াইয়। অনস্ত ভুবনে । 
বসস্তের বনবালা, গোলাপের সুরভিত রক্ত-রাঙা হাসি, 
কৃমারী উঘার চির ম্ষিপ্ধস্মিত চারু রূপরাশি, 


১৭৭ 


০ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


হীরকের টিপ পরা অস্তাচলবাসিনী উধসী, 

লাস্যময়ী হাস্যময়ী মায়াময়ী চতুর্দশী শশী-__ 
সবাই আমার প্রিয়া-_-সবারেই ভালোবাসিয়াছি, 
রূপ যেথা, আমি সেথা চিরদিন পাশাপাশি আছি। 


ওই যে তরুণীদল চলিয়াছে দোলাইয়া কণ্ঠে ফুলমাল।, 
অঙ্গতলে সৌন্দষের কী বিচিত্র মণিদীপ-জ্ালা ! 
নিতম্ব লঙ্বিত বেণী, কর্ণমূলে হীরকের দুল, 
চরণে মঞ্রীর-ুনি বেজে যায় কী মধু-মঞ্জল ! 
লীলাযিত গতিভঙ্গী, বিকশিত নলিন-নয়ন, 
নধর অধরে মাখা মৃদু হাসি বিশ্ব-বিমোহন,__ 
সকলেই ওরা মোর অতি প্রিয়, অতি আদরের, 
সকলেরই সাথে মোর পরিচয় আছে অভ্তরের | 
বাহিরে উহারা বধূ হয় হোক যার খুশি তার, 
ধ্যান-লোকে ওরা যে গো চির প্রিয়া সবাই আমার । 
ওদেরে ভুলিয়া__শুধু তোমারে লইয়া, 

তাই মোর চলে নাকে প্রিয়া ! 

-মানসী-মুতি মোর ক্ষণে ক্ষণে জাগে মনে- তারে 
পরিপূণ রূপে আমি পাইনা যে তোমার মাঝারে ! 
তুমি অসম্পূণ,_তুমি নহ অনুপমা, 
কেমন করিয়া তবে হবে তুমি মোর প্রিয়তমা ! 


নহ, নহ, তুমি মোর প্রিয়তমা নহ এ জীবনে 

যে-আমার প্রিয়তমা- তারে আমি রেখেছি গোপনে । 
নিখিলের নিতি নব উচ্ছসিত সুষমা লহরী 

তারি অন্তরালে বসি যে মোহিনী মানস-সুন্দরী 

বপ-চূর্ণ ছড়াইয়া খেলিতেছে নিত্য হোলি খেলা, 

বিশ্বনাটে প্রতিদিন সৌন্দষের অফৃরস্ত মেলা 

রচিতেছে কৌতুহলে, উৎস হয়ে উৎসারিত করি আপনারে 
বহিয়া চলেছে কোন অনস্তের সীমাহীন পারে, 

অনিন্দ্য সুন্দরী সেই নিখিলের চির রূপ-রাণী 

সেই মোর প্রিয়তমা ! এ হৃদয়খানি 


৯৭৮ 


হাস হেন! 


তাহারেই সঁপে দিছি অতীতের কোন আদিকালে, 
এ জীবন বাধা আছে তারি কাছে চির প্রেম-জালে । 


চে 


মনের গোপন কথা করেছি প্রকাশ, 
ওগো প্রিয়া, আর কভু কোরে নাকো আমারে বিশ্বাস 
প্রিয়তমা হৃদিয়াণী যদি কভু বলি, 
জেনে রেখো- মিথ্যা দিয়ে সে তোমারে ছলি। 
এই দোষ আমার তো নয়। 
জোর করে ভালোবাসা সে কি কভু হয়? 
তুমি মোর আখি-কোণে যতোটুকু জ্াালে। জপ-আলো! 
ততোটুকু প্রিয় তুমি-_তুমি মোর ততোটুক্‌ ভালো । 


শ্যা্িকা! 


বুঝে পড়ে দেখিলাম করি তালিকা-__ 
সব চেয়ে সুমধ্র ছোটে। শ্যালিকা ! 
নাই তার তুল 
মন মশগুলু ! 
প্রাণ-পাওয়া বাসরের ফুল-মালিকা । 


প্রেয়সীর আদরের ছোটেো। ভগিনী 
সুখে দুখে চিরদিন সহযোগিনী । 
রাডা টুকৃটুক 
হাসি মাখা মুখ 
ব্যঙ্গ ও বিজ্ধপ উপভোগিনী । 


১৯৯ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


আধখানি সহোদরা আধখানি নয়-__ 

আধখানি যেন তার সখী মনে হয়! 
সব্বী আর বোন 
সংমিশণ ! 


অমের মাঝে মধু যেন মধুময় ! 


সে যেন গো বিবাহের তাজা যৌতুক, 
প্রণয়ের পাশে চির প্রেম-কৌতুক ! 
ফাগুনের বণ-_ 
মৃদু সঙ্মীরণ ! 
বিয়ে-ফুল মধুকরা যেন মউটুকৃ । 


এতদিন পরে আজি বুঝেছি মনে 
বধূ সে মধুর নয় শালী বিহনে! 
শযালিকার দান 
বড় এক স্থান 
অধিকার করে আছে নর-জীবনে । 


মোট পণ-লালসাঁয় মন ভরে না, 
শালী যেথা নেই সেথা বিয়ে করো না! 


পাযাণী 


পাষাণি 
তোমারে জানাবে ব্যথা--এর ভাষা নি ! 
ওই রূপ ওই আখি ওই হাসি নিয়া 
কেন এসেছিলে তুমি মরতের জনপথ দিয়! ! 
কেন হায় জীবনের পথমাঝে সেই ল্িপ্ধ শারদ প্রভাতে 
যেতে যেতে দেখা হলো অকজ্মাৎ্থ দুজনার সাথে ! 
সেই নিশি ভোরে 
কী দিয়াছে দান মোরে ? 


৯৮৬ 


হাসাহেনা 


হায় মোর পাষাশীয়া প্রিয়া ! 
তুমি এসেছিলে শুধু ব্যথা! আর হাহাকার নিয়া ! 
জীবনের সবখানি ব্য্থতায় ভরে দিলে তাই, 
এ ছাড়া দিবার মতো! তব আছে আর কিছু নাই! 
ওই ব্ধপ, ওই হাসি, ওই তব তনুর তনিমা, 
বসোরা গোলাপ সম ওই রাঙা কপোল-শোণিম।, 
ও তে। ন্ধপ নহে! ও যে দীপু অনলের শিখ ! 
তৃষাতুর পথিকের ও যে দূর মারা-মরিচিকা। ! 


আজি মনে পড়ে সেই দিন শারদ প্রভাতে 
যেদিন প্রথম দেখা তোমাতে আমাতে । 
আশ্মিনের মেঘমুক্ত ন্িক-স্মিত অরুণ উধঘায় 
দাড়াইয়াছিলে তুমি বনপথে বিচিত্র ভূষায় । 
এলাইয়! দিয়াছিলে পুষ্ঠোপনি ঘনকৃষ্ত চুল, 
দোদ্ল দুলিতেছিল কণমূলে দুটি স্মণদুল 

দূরে ওই পরপারে প্রভাতের নবারুণ রাগে 
গগনের এক প্রাস্ত ছেয়েছিল গাঢ় অনুরাগে ; 
সেই রক্তরাগ তন চোখে-মুখে পড়েছিল এসে 
চম্বন করিতেছিল সার! অঙ্গ যেন ভালোবেসে । 
সহসা! অলক্ষ্যে তব চোখের সম্মুখে 

আসিয়া পড়িন আমি । কী নিবিড় সুখে 

ভরিয়া উঠিল প্রাণ এই তব কিশোর কবির 

হেরি সেই আবখিষুগ প্রশাস্ত গভীর ! 
শব্ধ হয়ে দাঁড়াইয়া মেলি দু'নয়ান 
সে মধুর ব্ধপতজ্ধা করিলাম পান । 
জীবনের অথ তেন প্রথম সেদিন 
অনুভব করিলাম মধুর শবীন ! 
মুহুর্তেই চেয়ে দেখি ব্যাকুল চরণে 
বনহরিণীর মতো পালাইয়া গেলে অকারণে 
বসন-আাচলখানি দোলাইয়া বিচিত্র ভঙ্গীতে 
মুখরি সকল পথ কুনুঝুনু নৃপ্ুর-সঙ্গীতে । 


৮৮৯ 


কাব্য গ্রন্থাবলী 


তখন কিশোরী তুমি । স্ফটমুখ কৃঙজমের সম 
আনন্দের মূর্ত ছবি-_ বিশ্বে অনুপম । 

যে মানসী মূতি মোর ছিল মনে মনে 

ভুবন ভ্রমিতেছিনু নিশিদিন যার অন্বেষণে, 

সেই ছায়া, সেই কায়া দেখেছিনু তোমার মাঝারে 
দোসর তোমার যেন ছিল নাকে! সহস্ হাজারে । 
_-এমনি গভীর-থির প্রেম-দৃ্টি দিয়া 

তোমার মুরতিখানি মুগ্ধ হয়ে দেখেছিনু প্রিয় ! 
ভেবেছিনু তুমি হবে হৃদয়ের রাণী 

তোমার চরণতলে বিছাইয়া দিব সব আনি 
আমার যা কিছু আছে; 

ঘোষণা করিয়া দেব উডাইয়া বিজয়-কেতিন 
আজি হতে এই দেহ__এই রম্য হৃদি-নিকেতন 

সকলি তোমার হলো ; মোর কিছু নাই, 

আমি শুধু প্রাণ দিয়ে এইটক বুঝিবারে চাই-_ 

তুমি আর কারো নও-_ একান্ত আমার, 

তুমি মোর জীবনের চির-সাধনার । 

শুধু এইটুকু প্রিয়া! এর চেয়ে বেশী কিছু নয়; 

তুমি ভালোবাসো আর নাই বাসো,_তাতে কিবা ভয়? 
তোমাতে আমাতে হলে! প্রাণের বন্ধন, 

সেই মোর সব পাওয়া-- সেই মোর ধরায় নন্দন । 

সেই মোর বড় গব-_ সেই মোর চরম সঞ্চয়, 

সেই গব নিয় আমি সারা বিশ্ব করিতাম জয়! 





হার! 
* সে সাধ কোথায় ? 
সে সাধ জন্মের মতো মিটে গেছে সেই দিন-__ 
শাবণের শুক্লা দশমীতে 
সহসা টুটিয়া গেছে ফুল যেন ফটিতে ফটিতে ! 
- সেই স্মৃতি সেই ব্যথা ! 
এ জীবনে কোনোদিন ভুলিতে কি পারিব সে কথা ? 


শাহ, 


হাসাহেনা। 


কোনোদিন নয়! 
সে ব্যথার বিষে মোর ছেয়ে গেছে সমগ্র হৃদয়। 
বধূ বেশে বসেছিলে কী সুন্দর বরূপরাণী সাজে! 
বাহিরে চলিতেছিল পরিপূর্ণ আনন্দ উৎসব, 
দিকে দিকে শুধু গান, শুধু হাসি, শুধু কলরব ; 
ছিল নাকো কারো মনে কোনো ব্যথা-বোধ 
আমি যে কাদিতেছিন-_-তাহে প্রতিরোধ 
করে নাই একটুও কোনোখানে সে বিপুল পুলক-ধারার, 
সে ব্যথা শুধুই যেন নিঃস্ব এই বাধন-হারার | 


আখি €মলি দেখিলাম েয়ে-__ 
নিঠুর হৃদয়হীন এরা যে গো পাষাণেরো চেয়ে ! 
আমার এ মনোব্যথা একটুও কেহ বুঝিল না £ 
এ আনন্দ-মহোঁৎসবে আমি কোথা কেহ খভজিল না। 
অতি বেদনায় তাই গুহ ছাড়ি চলে গেনু দূরে, 
সমগ্র ভুবন যেন ছেয়ে গেল সকরুণ সুরে ! 


আকাশ সেদিন 
অজানা কী বেদনায় পাও্ডুর মলিন। 
সজল কাজল মেঘ কোথা হতে নীরবে আসিয়া 
নীরবেই যেতেছিল কোন দূরে ভাসিয়া ভাসিয়া । 
সেদিন চাদের আলো প্রভাহীন, ছিল না মাধুরী, 
বিষাদের বেশ-পরা যেন কোন রূপসী আদুরী 
বসে ছিল নত মুখে; কান আখি মেলি 
বারে বারে চেতেছিল ঘন মেঘ-আবরণ ঠেলি। 
অদূরে গড়াই নদী কলতানে মন্নর ভাঘায় 
বিরহের গান গেয়ে ব্যথিত পরাণে 
যেতেছিল সাগর-প্রয়াণে | 
_বিশ্ব-চরাচর 
নীরবে দীড়ায়ে ছিল বেদনা-কাতর 


৯৮৩ 


কাব্য গ্রসন্থাবলী 


একখানি বিষাদের ছবির মতন । যেন ব্যথা-শোকে 

আমারি মুখের পানে চেয়েছিল অনিমেষ চোখে । 

রাজকম্রচারী যথা রাজপথে কমে দীড়াইয়া 

নীরবে ঢাহিয়া দেখে মৌন দুটি আখি বাড়াইয়া 

স্বদেশ নেতার মৃত্য-সমাধির বিপুল মিছিল, 

যোগ দিতে পারে নাকো, তবু তার কেঁদে যায় দিন্ব, 

সেই মতো শশী-তারা আকাশ-বাতাস 

মোর শোক-দৃশ্য পানে চেয়েছিল নীরব নরানে, 

আমার এ ব্যথা যেন বেজেছিল তাহাদেরো প্রাণে! 
প্রতিবেশী পরিজন যেমন করিয়া 

সমাধি-প্রাঙ্গন হতে প্রিয়হারা পতিরে ধরিরা 

নিয়ে যায় নিজ গুহে, সেইমতো প্রকৃতি-জুন্দরী 

ধীরে ধীরে দিল তার কিশলয়-আচল দুলায়ে, 

শিরোপরি দিল মুদু সোহাগের পরশ বুলায়ে ! 

তবু হায়! থামিল না তাহে মোর বুকভরা বিনিদ্র বেদনা, 

সান্বনায় থামে কিগে। হৃদয়ের অনস্ত কাদনা ! 


কাদিলাম বহুক্ষণ ধরি 
জীবনের সব ব্যথা মনে মমে অনুভব করি । 


অদূরে আমার সেই হৃদয়-রতন 
চিরতরে চলে গেল বক্ষ ভেঙে জন্মের মতন । 
তাষাহীন মৌনমুখে মেলি দুটি সকরুণ আখি 
সে ঘোর বিদায়-দৃশ্য দেখিলাম দীড়াইয়া থাকি । 


পাষাণি ! 
আজি তুর্ম অন্তরের বহু দর-পথে 
চলে গেছো সমারোহে নিরুদেশ কোন্‌ পুষ্পরথে ; 
জীবনের সব আশা, সব ভালোবাস। 
অধরের হাসি আর হৃদয়ের ভাঘা 
সকলি বিলায়ে দেছেো।, বাকী কিছু রাখ নাই আর, 
সহজ সরল ভাবে খুলে দেছো৷ হৃদয়-দুয়ার ! 


১৮৪ 


হাল্সাহেন। 


বেশ করিয়াছে । কিস্ত সখি! আজি বারে বারে 
শুধাই তোষারে-_ 
মোর চেয়ে বেশী করে কে তোমারে বাসিয়াছে ভালো ? 
কে তোমারে করিয়াছে জীবনের চির ধ্রন্বআলো ? 
এত অনুরাগ-ভরা চাহনি হানিয়া 
দেখেছে কি কেহ তোমা কোনোদিন ?-__-বলো বলো প্রির! | 
অসম্ভব ! অসম্ভব! এ জগতে কেহ নাহি আর-_ 
তোমারে আমার মতো! ভালোবাসিবার | 


কার আছে এত প্রেষ £ কার আছে এত ভালোবাস! £ 
কার বকে জেগে আছে এতখানি রূপের পিয়াসা ? 
হার প্রিয়া! তুমি বোঝ নাই__ 
কী নিবিড় অনুরাগে আমি তব মুখপানে চাই ! 
আমার নয়নে ভুমি কতো যে সুন্দর-__ 
কতো মনোহর, 
সে শুধু আমিই জানি । মোর মনে হয়__ 
নিখিল স্য্টির মূলে যে রূপের পাই পরিচয় 
সেই দূপ এক কণা তব দেহে শরীরিণী হয়ে 
ধরণীর এক প্রান্তে গেছে যেন বয়ে! 
--এমনি করিয়া তব চারু মুতিখানি 
প্রাণভরে নিশিদিন দেখিয়াছি, রাণি ! 
সেই প্রেমিকেরে 
কী দিয়াছে প্রতিদান ? কোনো দিন ঢেয়েছো কি ফিরে 
অভাগার মুখপানে £ 
বুঝেছো কি কোনোদিন কী বেদনা প্রাণে 
বাক্তিছে নিয়ত চ্তান্র ? 
ফেলেছো কি কোনোদিন এক ফোটা তশ্ত আখিধার ? 
--কোনোদিন নয় ; 
এতই কঠিন তব কৃম্থমিত কোমল হৃদয় । 
হায় প্রিয়া! কোন্‌ প্রাণে মালাখানি দিরাছিলে অপরের গলে ? 
একটুও ব্যথা কিগে! বাজে নাই তব বন্ষতলে ? 
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হৃদয় কি দুরু দুরু উঠেনি কাপিয়া £ 
এক ফোটা আবখিজল এলো না কি নয়ন ছাপিয়া ? 
হায়! একটও যদি ব্যথা পেতে! 
নীরবে আমার তরে একটুও যদি কেঁদে যেতে! 
হৃদয়-গলানে। সেই এক ফোটা তপ্ত আবখিজল 
তাই মোর হয়ে রোত জীবনের একান্ত সম্বল। 


পাষাণি ! 
তুমি খুব সুখে আছে, নিপীড়িতা নহ দৈন্যভারে । 
মণি-মুক্তা-অলঙ্কারে শোভিতেছে তব হস্তপদ 
পদতলে লুটাইছে জগতের বিপুল সম্পদ | 


হায় প্রাণহীন ! 
ধনজন-অলক্কার--এই হলো কিনা 
তোমার চরম পাওয়া ? এছাড়া কি আর কিছু নাই? 
বলো প্রিয়া, শুনি আজি তাই? 
একটা জীবন কিবা একটা হৃদয় 
সেকি কিছু নয়? 
মহতের বেশী হতে বেশী পাওয়া চেয়ে 
ভিখারীর সবটুক্‌ যদি যেতে পেয়ে 
সেই কি হতো না ভালো £ 
সেই পাওয়া দিত নাকি ওই মুখে আরো বরূপ-আলো ? 
হায় সখি! তুমি যদি হইতে আমার 
তোমারে দিতাম আমি সেই উপহার ! 
অলক্কার কোথা পাবে £ নাহি মোর বিষয় গৌরব, 
আমি শুধু পারিতাম দিতে মোর চিস্তের সৌরভ । 
আমি শুধু পারিতাম সারা নিশিদিন 
করিতে তোমার সনে বিরাম বিহীন 
হৃদয় লইয়া শুধু হৃদয়ের খেলা» 
তুপ্তিহীন পুলকের অফুরন্ত €মল! ! 
হয়তো বা কোনোদিন মধু যামিনীতে 
কুস্ম-শয়ন রচি কানন-বীখিতে 
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করিতাম আলাপন £ কেশপাশ দিতাম খুলিয়া, 
তারপর মুখখানি বুকে আনি আদরে সোহাগে 
আকিয়া দিতাম চুমো দুই গণ্ডে নব অনরাগে । 
শিহরিয়া উঠিতাম গভীর, পুলকে 
ভাসিয়া যাইত প্রাণ পথহারা কোন স্বপরলোকে। 
এমনি করিয়া সখি-_-এমনি করিয়া 
তোমারে বাসিত ভালো এ অভাগা জীবন ভরিয়া ! 
কিন্ত হায়! ব্যর্থ মোর সেই আকিঞ্চন 
মোর প্রেম তুমি যে গো স্বপনেও করো নি গ্রহণ! 
লী হয়েছে তার ফলাফল % 
হলাহল- শুধু হলাহল ! 
একটা জীবন আজি ব্যগ- লক্ষ্যহীন 
তার কোনো লক্ষ্য নাই--ে যে উদাসীন । 
তোমার বিহনে-_ শুধু তোমার বিহনে 
কোনো সার্থকতা তার এলো না জীবনে! 


থাক্‌ । 

কি হবে কাদিয়া আর! সব চলে যাক। 

আজি আর কোনে! ভিন্ষী নাই, 

যা হবার হয়ে গেছে তাই! 

আজি শুধু বিদায়ের ক্ষণে 

আশীবাদ করে যাবো তোমার জীবনে । 

পাষাণি ! পাষাণি ! তুমি সুখী হও, 

চির জনমের মতে। তোরে ভুলে রও । 
তোমার সুখের শ্বোতে তুমি ভেলে যাও, 
তুমি যাহা চাহিয়াছো মনে প্রাণে তাই যেন পাও । 
তোমারে যে চেয়েছিনু সার! প্রাণ দিয় 
ভালো যে বাসিয়াছিনু নিশিদিন হ'দয় ঢালিয়া, 
এ জগতে তুমি মোর কততোখানি ছিলে যে আপন, 
কতো যে বিনিদ্র নিশি তোমা তরে করেছি যাপন, 
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সে সকল কথা আজি সিথ্যা হয়ে যাক, 
সব যেয়ে শুধু তব মুখ জেগে থাক! 
ভুলে যও-_ভুলে যাও অভাগারে জন্মের মতন, 
মনে যেন পড়ে শাকে। স্বপ্রেও কখন- 
অভাগার সাথে তৰ কোনোদিন ছিল পরিচয় 
চোখে চোখে মনে মনে ভালোবাসা-ময় ! 
_-যেন কোনোদিন 
আনন্দ উৎসব মাঝে কল্যাণ-বিহীন 
দঃঙাম্বাদ সম মোর জীবনের স্মৃতি 
আকৃলিত করি তব অন্তরের নব প্রেম-প্রীতি 
নাহি জাগে তৰ মনে, থেমে যেল নাহি যায় 
মিলন-রাগিলী 
ওগো শব সোহাগ-ভাগিশী ! 


--এমনি করিয়। 
চলে যা5 সাব পথ স্থবামাখা হাসিতে ভরিয়া ! 
আর আমি £ 


আমি হেথা জ্ীীণ মোর জীবন ভেলার 
ভেসে ভেসে শিন্ধ, মাঝে কোন্‌ মৌন বাদল বেলায় 
পাড়ি দিব পরপারে ; কেহ জানিবে না, 
দূ ফোটা চোখের জল কেহ আনিবে লা। 
মোর তরে কাঁদিবে কে আর & 
এই ব্যথা এই শোক-_-এ যে শুধু একাম্ত আমার | 
জগৎ কাদিবে কেন £ তাদের কী দায়? 
আমার বেদন। নিয়ে আমি শুধু লইব বিদায় । 


যদি ভাগ্য ক্রমে 
বিদায় বেলায় তুমি কোন মতিব্রমে 


সহসা দাঁড়াও আসি পার্খে তমার অনুতগ্ত প্রাণে, 
করুণ নয়ন মেলি চাহ মখপানে, 
তবু আর কোনো কথ! কহিব না ভুলেও তখন 
নীরবে কিরায়ে লব অশ্বন্ভরা আমার নয়ন ! 

যদি কেয়ামতে 
অকস্মাৎ দেখা হয় চোখে চোখে কভু কোনোমতে, 
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যদি তুমি চেনো আর আমি চিনে ফেলি 
যুগ-যুগাস্তের সেই মৃত্যু-কালো৷ আবরণ ঠেলি 
ও পাষাণ ধুকে যদি জাগে ব্যথা-বোধ 
অনুতাপে গলে যাওয়া আখিজল 
যদি আর নাহি মানে রোধ, 
নত করি মুখখানি বেদনার ভারে 
নীরব ভাষায় যদি কোনো কিছু চাহ বলিবারে, 
তবু এই পণ--- 
কহিবৰ না কোনো কথা ভুলেও তখন! 
ছল ছল আখি যুগ ফিরাইয়া নিয়া 
নীরবে চলিয়া যাবো অন্যপথ দিয়া ! 
--কহিব না কথা-_- 
অনন্তকালের মতো মক হয়ে রলো মোর এই মনোব্যথা ৷ 


মসিলন-স্মতি 


ফুল ! ফল! ফল। 

তোমারে ভোলেনি আজো অভিশপ্ত এই বুলবুল | 
কোন্‌ দূর বসস্তের মুকুলিত শ্যামল শাখায়. 
পাতার আড়ালে তুমি ফুটেছিলে স্বগ-সুষমায়, 
জানি নাকো ; শুধু আমি এইটুকু জানি-__ 
সেদিন প্রথম তব হেরিলাম হাসিযুখখানি | 

আমি দূর বনাস্তের পথভোল। পীঁ্থ বুল্বুল্‌ 
তোমার কানন-তলে উড়ে এনু শ্রাস্ত বিলকুল, 
বসিলাম তব-শাখে, হেরিলাম পুলকিত চোখে 
বিশ্বের নৃতন রূপ বসস্তের অরুণ-আলোকে । 
নবীন অতিথি আমি রহিলাম তোমাদের ছারে 
হাঁসি খেলি আসি যাই ফিরে ফিরে চাই চারিধারে 
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কি যেন খুঁজিয়া ফিরে আখি মোর নিত্য নিরম্তর, 
কারে যেন পেতে চায় আমার এ তৃষিত অন্তর, 
এমনি ভিখারী সাজে রহিলাম তোমাদের হারে 
সহসা আহ্বান এলে। একদিন সন্ধ্যাকালে গান গাহিবারে ৷ 
আপন কক্ষের মাঝে মোর লাশি রচিলে আসন, 
শিথিল করিয়া দিলে গবাক্ষের পর্দার শাসন । 
আমি গাহিলাম,__সেই দিন প্রথম ফাগুন, 
গান নয়-_সে যে হায় ব্যথা-ভরা স্থরের আগুন ! 
সে আগুন সবখানে ধীরে ধীরে গেল ছড়াইয়া ! 
হৃদয় পুড়িয়া গেল হৃদয়ের সাথে জড়াইয়া ! 
হায়! কেন গাহিলাম গান 
কেন তুমি সে গানের পথ-পাশে পেতে দিলে কান ! 
আমার কণ্ঠের সেই বেদন-বেহাগ 
তার মাঝে ছিল কিগো হৃদয়ের গাঢ় অনুরাগ ? 
আমার গোপন ব্যথা, নিরাশার যতো দাগ কালো : 
জীবনের যতো ভুল-_তাই তব লাগিল কি ভালো £ 
কী দেখিয়া এত ভালে বাসিলে এ দীন অভাগারে ? 
করুণ নয়নে কেন চেয়েছিলে মোরে বারে বারে ? 
কী ছিল আমার মাঝে £ 
সে কথ ভাবিয়া আজ কিছু বুঝিনা যে! 
হায় সখি! হায় মোর প্রিয়তমা ফুল ॥ 
তোমার সে ভালোবাসা-_-এ জগতে নাহি তার তুল । 
আজি আমি মুক্তকণ্ঠে জগতের সম্মুখে দাড়ায়ে 
প্রকাশ করিয়া দিব সব বাধ! দু'পায়ে মাড়ায়ে__ 
অভিশাপ-ভরা মোর সারাটি জীবনে 
যদি কোনে! সাথকতা লুকাইয়া থাকে কোনো কোণে, 
তবে সে কিছুই নহে-_€স তোমার প্রেম । 
মুন্ময় জীবন-তলে সেটুকুই মণি-মুক্তা-হেম | 
আমারে বাসেনি কেহ কোনোদিন এত ভালোবাসা, 
অমন নিশেষ করে কেহ মোর 'মিটায়নি আশা! । 


মুকলিত হৃদয়ের নব প্রেম পাইনিকো। আর, 
দেয়নিকো কেহ মোরে কোনোর্দিন অত অধিকার ! 
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আমি পথে পথে হায় এতদিন ব্যর্থ প্রেম নিয়া 

থুরিয়া মরেছি শুধু কতোজনে প্রেষ-পূজা দিয়া 

সেই পূজা কেহ মোর কোনোদিন করেনি গ্রহণ, 

ফিরে কেহ চায় নাই মোর পানে তুলিয়া নয়ন ! 

সারা প্রাণ সমপ্পিয়া একদিন চেয়েছিন্ন যারে, 

সেও যে গো কফিরাইয়া দিয়াছিল মোর বেদনারে ॥ 

আর তুমি ?2_ তুমি যে আপনি এসে না চাহিতে 
দিলে মোরে ধর। 

চতুর্দশ-বসম্ভের ফুলরাণী- জুধাগন্ধ-ভরা ॥ 

যে প্রেম বিফলে গেল, তারি প্রতিদান 

গোপনে তোমার মাঝে হতেছিল হেখ। মৃতিমান, 

তাহাতো বুঝিনি আমি, 

আমি শুধু কাদিয়াছি সারাদিন-যামী 

নিরাশ! ও বেদনার গোপন ক্রন্দন-_ 

অতৃপ্ত হিয়ার চির ব্যথাভরা ব্যাকুল স্পন্দন | 

ধন্য তুমি প্রিয়! 

তুমি মোর জীবনের সবচেয়ে শেয়ঃ বরণীয়া | 


ফুল ! 

সে মিলন-স্মৃতি কিগো কোনোদিন হতে পারে ভুল ॥ 
আমার জীবনে সে যে রক্তরেখা-আাকা সেইদিন | 
চির-স্[রণীয় হয়ে রবে তাহা, হবে না বিলীন! 
সে কথা জাগিলে মনে ভুলে যাই জগৎ্-সংসার, 
স্বর্গ যেন নেমে আসে ক্ষুদ্র এই হৃদয়-মাঝার | 
সে মিলন আমাদের একদিনে যায়নিকেণ” জুটি” 
সে মিলন দিনে দিনে পলে পলে উঠেছিল ফুটি । 
সে মিলন চোখে-চোখে আচলের ফাকে, 
গৃহ-কোণে কাঁকনের ভাষাহীন ডাকে 

প্রথম দিয়াছে ধরা আশা -ভরা অঙস্কুরের সাজে 
মিলন-পিয়াসী এই ক্ষধিতের অভ্তরের মাঝে | 


০১ ৪৯ ১ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


কতোদিন আমি যবে বসেছি আহারে, 

দূর হতে চুপে চুপে দাঁড়াইয়া কক্ষের দুয়ারে 
দেহখানি লুকাইয়া শুধু আখি দিয়! 

দেখেছো আমারে তুমি চাহিয়া চাহিয়া 

শিকারী যেষন করে দর হতে শিকারের পানে 
গারল-মাখানো তার তীরখানি অলক্ষ্যেতে হানে 
সেইষমতো হানি' তব তীক্ষবার নয়নের বাণ, 
বিধেছো আহার-বরত অতক্িত আমার এ প্রাণ! 
শিকারী যেমন করে বাণবিদ্ধ করঙ্গের পানে 
অবিরত আখি হানে যতোক্ষণ না মরে সেপ্রাণে, 
তোমারও কি সেই আশা ছিল মনে মনে? 
ঢেয়েছিলে তাই কিগো মোর পানে সদা ক্ষনে ক্ষণে ? 
দিনে দিনে পলে পলে আমারে যে মারিযাছো তুমি 
রচিয়াছো হৃদিমাঝে সাহারার শুক মরুভমি | 
তখনো বুঝিনি আমি মোর তরে স্ুধার পিয়ালা। 
ভরিরা রেখেছো। তুমি সযতনে নিভূত নিরালা । 
তখনও বুঝিনি আমি অপরূপ তব ব্যবহার-__ 
শিকারীর বেশে তুমি আসিয়াছো আমারি শিকার ! 


ধরায় সেদিন নব বসম্ত-পুেমা, 
দিকে দিকে শুধু গান শুধু হাসি শুধু মধুরিমা | 
ফুটেছে পারুল-চাপা-যই-বেলা-করবী-কামিনী ; 
গন্ধে গানে পুলকিত শিহরিত মাধবী-যামিনী | 
সানা বিশ্শ ভেসে গেছে ফাগুনের জোচনা-ধারায়, 
বাজিছে মিলন-বাশী গ্রহে গ্রহে তারার তারায় | 
সমীরণ গেয়ে গেল বনে বনে মিলনের গান, 
তকোরক খুলিয়া দিল ধীরে ধীরে তার সারা প্রাণ ! 
বিশ্বে যেন আজি আর নাই কোনো বিরহ-বিষাদ ; 
মিটিছে যাহার যতো জীবনের অপূুরিত সাধ !-_ 
এ মিলন-মধুরাতে একা একা আমি আনমনে 
বসে ছিনু চপ করে নিরালার গুহ-বাতারনে ; 


১৯২২ 


০ 


হাসাহেনা। 


সহসা আসিয়। তুমি দাড়াইলে আমার সন্দুখে, 
চেয়ে রলে মোর পাঁনে অনিমেষ ভাষাহীন মুখে ! 
সে চাহনি কী করুণ! কী বেদনা-মাখা ! 

কী প্রেমের বাণী-বওয়া ! কী মিনতি-আাকা ! 

সে চাহনি যেন তব ছল-ছল আখির পাতায় 
সমগ্র হৃদয়খানি বিছাইয়া দিল বেদনায় ! 

বরসনার ভাষা তাই হার মেনে বয়ে গেল মূক, 
নয়নে উঠিল ভেসে ভাষা-ভরা তোমার ও বুক ! 
মুখ-ফুটে বলিবার হলো নাকো কিছু প্রয়োজন 
শ্বণ হইয়া আজি আখি মোর করিল শৃবণ। 
বাধিলাম তনুখানি মোর দু'টি বাহুর বন্ধনে 

বৃুকে তুলে নিনু তোমা স্ুনিবিড় প্রেম-আলিঙ্গনে 
খুলে দিন কেশ-পাশ, ফেলে দিন লাজ-আবরণ, 
সারা অঙ্গে পরালাম নগতার চারু আভবণ ! 
কতোবার কতো! ভাবে চোখে-মুখে দিলাম চুম্বন 
বাহুর বিপুল বলে বক্ষে তোমা করি নিপীড়ন ! 
কোথায় লুকায়ে তোমা রাখিব যে, ভেবে নাহি পাই ! 
যতো পাই ততো! যেন মনে হয় আরো বেশী চাই । 
তোমার সকলখানি হিয়া মম চাহে গ্রাসিবার-__ 
সবটিকু না পাইলে আশা যেন মিটে নাকো তার ! 





যেন চাহে প্রাণ 
তোমাতে আমাতে আজ রহিবে না কোনো বাবধান ! 
যেন মনে হয়-_ 


তোমারে মিশায়ে দিয়ে এক করি গড়ি এ হৃদয়! 
এ বিশ্বের যতোখানে যতো বূপে আছো ছড়াইয়। 
যতো গানে গন্ধে-বণে আপনারে দেছো জড়াইয়া, 


সকলেরে হতে তোমা ছিনাইয়া আনি মুক্ত করি 
আমার অন্তরে বাখি লুকাইয়া দিবস-শবরী ! 


-_কিল্ত হায়! অভিশপ্ত মানৰ জীবন ! 
কিরূপে হেথায় পাবে। প্রেরসীর সম্পূণ মিলন ! 


দু'দিন না যেতে তাই বিনা মেঘে হলে! বজ্পাত 
ভাঙা বুকে পুনরায় বিধাতার আদিল আঘাত-! 


১৯৩ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


না বলে বিদায়-বাণী, না আকিয়া বিদায়-চুহ্ধন 
অক্স্মীৎ চলে এনু ছাড়ি তব রম্য উপবন ! 
মুহূর্তে এমনি করে ভেঙে গেল সোনার স্বপন 
তোমাতে আমাতে হলে ছাড়াছাড়ি জন্মের মতন ! 


বিফল জীবন লয়ে আজি আমি ফিরিতেছি একা 
এ জীবনে তব সনে আর কভু হবে নাকো দেখা ! 
আজি আমি নিঃস্ব দীন, গৌরবের কিছু মোর নাই, 
নিরাশার অন্ধকার দিকে দিকে দেখিবারে পাই, 
তৰ্‌ যবে ভাবি মনে সে মধুর মিলন-স্িরিতি 
দইটি হিয়ার সেই ঘনীভূত প্রণয়-পীরিতি, 
মনে হয়, এ জীবনে কোনো ক্ষোভ, কোনো দ£খ নাই, 
সাথক হয়েছে মোর জীবনের সব বেদনাই ! 

ধন্য তুমি প্রিয়া ! 
জীবন সফল করে দেছে! তুমি তব প্রেম দিয়া ! 
তোমার সৌরভরাশি কোনো দিন হবে না বিলীন, 
স্মৃতির মালায় মম গীথা রবে তুমি চিরদিন ! 


নিশিথ ব্রাতেত্র মুসাফির 


হয়তো তুমি এতক্ষণে খুমিয়ে গেছো প্রিয়া, 
আমি হেথায় বসে আছি তোমার স্মৃতি নিয়া 
ধরায় এখন তিমির-গহন রাতি | 
বাম্প-শকট চলুছে ছুটে 
আধার-আলোর বাধন টুটে ; 
সুদূর পথের যাক্রী আমি, নাইকো আমার সাথী । 


১৯৪ 


হাসাহেন। 


বিদায়-ব্যথায় ব্যথিয়ে-ওঠা হৃদয়খানি নিয়ে 
কতে। কথাই ভাবছি মনে মনে, 
দূর-আকাশের একটি তারা গবাক্ষ-পথ দিয়ে 
চেয়ে আছে আমার নযন-কোণে : 
আজকে আমার হৃদয়-পুটে 
গোপন ব্যথা উঠছে ফুটে ! 
সারা নিশি কাটবে আমান নীরব জাগরণে । 


বিজন পথে বাণ্প-রথের চক্র বিনিধোষে 
উঠছে কেঁপে বনের তরুলতা, 
পার্শখে আমার হাজার লোকের চলছে বসে বসে 
প্রবাস-পথের দুঃখ-স্গুখের কথা ! 
শুনছি নাকে! সে সব কিছু 
মন ছুটেছে তোমার পিছু 7 
বুকের তলায় জেগেছে আজ নিবিড় নীরবতা । 


মিলন-রাতের সকল স্মৃতি জাগছে হৃদয়-কোণে, 
গোপন সুখে ভরছে হৃদয়-পুর, 
অস্তরেরই চক্ষ দিয়ে দেখছি ক্ষণে ক্ষণে 
মৃতি তোমার ্িক্ষ-সুমধ্র ! 
কবে কখন মধুর হেসে 
চেয়েছিলে ভালোবেসে-- 
সেই হাসিরই সৌরভে আজ হৃদয় ভরপুর ! 


ভুচ্ছ কথাও প্রেমের রঙে রডীন হরে আজি 
উঠছে ভেসে মানস-আাখির আগে, 
হৃদয়-বীণা আকুল হয়ে উঠছে যে গো বাজি 
নবীন তানে- নবীন অনুরাগে ! 
তোমায় আমি কতোখানিক 
ভালোবাসি, হৃদয়-মাণিক ! 
দূর পথে আজ সেই কথাটাই মনের ভিতর জাগে । 


৯৯১৫ 


কাব্য গ্রন্থাবলী 
বিদায় বেলায় এলাম যখন অশ্ুত-ভরা চোখে 
গণ্ডে তোমার বিদায় চুমো দিয়ে, 
মুসড়ে পলো হৃদয়খানি ছাড়াহছাড়ির শোকে__ 
এলাম চলি শূন্য হৃদয় নিয়ে ! 
এখন দেখি, মরি ! মরি! 
আছে! যে মোর হৃদয় ভরি ! 
তুমি আমার সাথে সাথেই এসেছো যে প্রিয়ে ! 


যতোই দূরে যাচ্ছি চলে, ততোই মধুর সাজে 
তোমায় আমি পাচ্ছি নিবিড় করে, 


দূরের মান্য কোর পথে আজ এলো মনের মাঝে, 
পাওয়ার স্থখে মন যে ওঠে ভবে! 


তুমি আছো হৃদয়-পুরে, 
ভয় কি আমার পথের দূরে ! 
সত্যি করে তোমায় যে গো বেঁধেছি প্রেষ-ডোরে ! 


দরের পাওয়া সেই তো পাওয়।-_কাছের পাওয়া ছাই ! 
কাছের পাওয়ায় হারিয়ে যাবার ভয়, 


দূরের পাওয়া চিরদিনের-_তার যে বিরাম নাই, 
পূণ সে যে_অটুট ও অক্ষয়! 
তেয্নি করে পূণ সাজে 
এসেছো আজ হৃদয় মাঝে 
ধরা দেছো সকলটুকৃই-_মরি কি বিস্!য় ! 


| ক্রব্িব্র বিজ্ঞাপন 
চাই কবির মানস-লোকে কম্রচারী 
অতি দক্ষ নিপুণ মন-মুগ্ধকারী | 
পেশ করো আবেদন, 
দিব চাহ যা! বেতন-_- 


যদি পরিচয় পাই শুধু যোগ্যতারি । 


৭১১৩ 


গন 


£ এ ন্ীঞুও 


34 38135 4188 


হাক হেনা! 


আসিয়াছে এতদিন হৃদয়ে আমার 

মনের মতন চিক নহে কেহ তার ! 
চাই-_-নাহি পাই 
পাই-_লাহি চাই ! 

দেশে দেশে দিন এই ঘোষণা এবার! 


যৌবন-উনমনা রয়েছে যারা-__ 
মুক্লিত বাসনার পুম্পপারা। , 
বূপ-মাধুরীর 
যতো আদুরীর 
আবেদন করিবার যোগ্য তাবা ! 


মনোনীত পাত্রী যে, কাজ হবে তার-_ 
নিতে হবে মোর হৃদি-রাজ্যর ভার : 
প্রেম-স্থরধা-রস 
করিতে সরস 
মরু-সাহারার দেশ- _চির-পিয়াসার ! 


পলকে-নৃুতন-করা পরশমণি 

পরাণে রচিবে নব হরষ-খনি ! 
না-পাওয়ার দুখ 
ব্হিয়াছে বুক 

সোনা করে দেবে সেই বাঁকা-নয়নাী ! 


ছিন্ন-মলিন মোর মম-বীণ। 

ছন্দের মুচ্ছনা-হধ-হীনা ৮ 
বাধিয়া আবার, 
হইবে তাহার 

বাজিবে না তার কর-স্পশ বিনা ! 


বাসভূমি হবে মোর হৃদি-মণ্ডিল 
ফুরফুরে হাওয়া-খেলা আলো-রঙ্গিলু । 


৯৯৭ 


আমি 


সেথা 


প্ীতি- 


সেথা 
গোয়ে 


সেখ। 
বথ। 
স্থুধ। 
কাছে 


কু 
মোর! 
কতো 
মার! 


৫পনে 


মোর 
শধ 


শি 


28 783 


আমি 


কাব্য প্রসন্থাবলী 


হবে সে বাণী, 
শাসন-বাণী, 
হবো নাকে। বিদ্রোহী কভু একতিল ! 


রাখিয়াছি তার তরে কতো! না সোহাগ, 
অশ্ৃন্নর মতিঝিলু, দিলু-খোশবাগ 
মুহুমুহূ, পিক 


উঠে চারিদিক, 
ফুলে ফুলে মাখ। চির প্রেম-অল্রাগণ ! 


কতে। খেলা নিশিদিন খেলিব মোর 
ফল-কুমারীর সনে খেলে ভোমর। ! 
অধরে রাখি 
আনিবে সাকী, 
পিয়ালার রসে হবে দিলু বিভোরা ! 


ভুলে গিয়ে বাহিরের বিশ্ব-জগ২ 
চালাইৰ নীল নভে পুম্পক-রথ, 
প্রণয়-স্মপন 
কর্পিব বপন, 
ছেয়ে দিয়ে চলে যাবে৷ সবখানি পথ ! 


সকলের চেয়ে সে-ই হইবে আপন, 

তারি সাথে নিশিদিন করিব যাপন, 
বিরলে দু'জন 
কপোত-কুজন 

ঘন-চক্বনে নব প্রেষ-আলাপন ! 


যাহা কিছু আছে সব কৌতুহলে 
বিছাইর দিব তার চরণ-তলে ! 
করিব কায়া 
হইব ছায়া, 
মিশে প্রবেো তার হাসি-অশ্-জলে | 


১৯৮ 


হালাহেনা। 
কোথা কতে৷ দূরে আছো মোর মানসী প্রিকা, 


আর যেও নাকে দূরে সরে আড়াল দিয়া ! 

খুলি রেখেছি হৃদয় 

আছে এখনো সময়, 

এসো অস্তর-মন্দিরে বধু হইয়! ! 

সেথা নিজ হাতে তুমি এসে প্রদীপ ভালো, 

ঘুচে যাক্‌ চির-বিরহের আধার-কালো, 

এসো। হে প্রিয়তম! 

চির জিঞ্ধ রম! ! 

আমি না চিনেই তোমারে যে বেসেছি ভালো ॥ 
ত্উ কথা কও 


নব-মুক্লিত মাধবী-কুঞ্জে নীরব নিশিথ কালে 
ডাকিতেছে পাখী “বউ কথা কও?" বসিয়া! বকুল ভালে । 
সারা দিনমান দারুণ দাহনে দগ্ধ হইয়া ধর! 

এলায়ে পড়েছে নব খুমঘোরে, হৃদয় ক্রান্তি-ভরা ॥ 
ঝিলির তানে বন-উপবন মুখরিত অনিবার 

সে তেন সপ্ত নিঃশ্বাস-ত্বনি বিশ্বের নাসিকার ৷ 
সুনীল গগনে জেগে বসে আছে শশী আর তারাদল, 
পাতায় পাতায় হিরণ-কিরণ করিতেছে ঝলমল । 
তপন-তাপেতে ঝলসিত-কায় আদুরী বিশ্বরাণী 

শুয়ে আছে যেন মার আখি-তলে এলাইয়৷ তনুখানি । 
সারাদিন ধরি অগ্নি-তপন যে জাল দিয়াছে তার 

চুঘন করি জননী সেখানে ঘুচাইছে ব্যথা-ভার ! 
সোহাগ-পরশে হরষে মাতিয়া কচি কিশলয়গুলি 

তাই বুঝি আজি শিশুর মতন উঠিতেছে দুলি দুলি। 


৯১৬৯ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


এমনি নীরব মৌন নিশীথে গাহিতেছে পাখী গান, 

ও কি গানঃ না, না, গাহে কি সে গান ভেডে গেছে যার প্রাণ? 
ও যে অভাগার আকৃল রোদন নীরব ক্জ-মাঝে, 
বেদন-জড়িত রোদন ধবনিরে গান বলা কি গো সাজে? 
অশ্ন্র মাঝে মুক্তার শোভা দেখিতে শিখেছে তাই। 

কান্নার রোলে স্তর খোজে এরা, বেদনাতে উল্লাস, 

পঙ্গু পতিত ব্যথিতেরে দেখে করে সবে উপহাস। 

এসে! এসো পাখি, মরমের কথা শুনাও আমারে সবি, 

তব তরে আজ বসে আছে এই বিরহ-ব্যথার কবি । 


পাখি, তুমি বলো-_কেন কাঁদে তুমি বিউ কথা কও” সুরে ? 
কিসের বেদনা গুমরিয়া ফিরে তোমার মর্শ-পুরে ? 

কোন কাননের মেয়ে সে কাহার, কেমন ছিল সে বউ? 
ছিল কি দেখিতে ফুলের মতন, বুকভরা তার মউ? 
হৃদয় ঢালিয়। তাহারে কি তুমি বেসেছিলে বড়ো ভালে ? 
আধারের মাঝে ছিল কি সে তব জীবনের ধরব আলো? 
পরাণ-জড়ানো৷ অমিয়-মাখানো ছিল কি তাহার বুলি ? 

অধরে মধুর হাসিটি লয়ে কি চাহিত সে আখি তুলি? 
নীল গগনের সীমাহীন পারে বেড়াতে কি দুই জনে 

ভুলে যেতে কি গো জগতের কথ। নব প্রেম-আলাপনে ? 
নয়নে নয়নে হাসিয়া চাহিয়া মুগ্ধ অলস চিতে 

ঘন চুম্বনে প্রেয়সীরে কি গে। আকুল করিয়া দিতে? 
এমনি শুভ্র মধু-যামিনীতে ফুলের শয়ন পাতি 

কম কাননে জাগিয়৷ থাকিয়া কাটাতে কি সার রাতি ? 
বলো বলে পাখি, গোপন কথাটি বলো আজি মোর কাছে, 
কী আশা তোমার মেটেনি জীবনে, কী ক্ষুধা জাগিয়া আছে! 
কোন সে কথার না-শোন! ব্যথায় হিয়া তৰ তীর-হান।, 
নারী হৃদয়ের কোন্‌ রহস্য এখনো হয়নি জান! ? 

হায় পাখি, আমি বুঝি নাকো- তুমি কী গভীর ব্যথা নিয়া 
যুগ যুগ ধরি কীদিয়া চলেছো বনের আড়াল দিয় | 


স্১৩৩ 


হাক্সাহেন! 


সে কথা ভাবিয়া আজি এ. নিশীথে আমারো যে কাঁদে প্রাণ, 
বেদনার ভাষা! সবার প্রাণেই করে যে বেদন! দান। 


প্রণয়ের পথ নহে সমতল-_তুণাস্তরণে ঘেরা, 
বিরহ হেথায় কড়া পাহারায় পাতিয়াছে চির ডেরা । 
বাধা-বন্ধন পদে পদে আসে, পুরে না কে! মন-সাধ, 
পরিজন মাঝে গুরুজন যার! তারাও সাধে যে বাদ। 
গতানুগতির পথ বেয়ে চলে সমাজ-শাসন মানি, 
স্বার্থেরে দেয় উচচ আসন প্রেমের উপরে আনি! 

তরুরে ঘিরিয়া বেড়েছে যে লতা তাহারে ছিঁড়িয়া নিয়া 
নৃতন তরুর জীবনের সাথে দেয় তারে জড়াইয়৷ | 
তোমারো কি তাই ঘটেছে জীবনে, মিটেনি মনের আশা £ 
মুকুলেই কি গো ঝরিয়া গিয়াছে যতো সাধ-ভালোবাসা ? 
রাণীর আসনে ব্রণ করিয়া রেখেছিলে হৃদে যারে 
হয়েছে কি দিতে বাহির করিয়া আপনার হাতে তারে। 
হয়তো তোমার প্রেয়সীর মুখে একটি কথার লাগি 
সারাটি জীবন ব্যথ হয়েছে, বেদনার দাগে দাগী। 
প্রিয়া সে রমণী, বুক ফাটে তবু মুখে নাহি ফোটে কথা, 
নীরবে সহিছে কোন গুহকোণে সে গভীর মনোব্যথা | 


হায়রে অবলা রমণী-হৃদয়! এতো দুবল তোর, 

কোনো দিন তোরা কথ! কহিলি না? ওরে ও বণণচোর! ! 
হৃদি-কুঞ্জের কৃঙ্গুম তুলিয়া এতো মাল গাথার্গাথি 

পায়ের তলায় দলিয়া যায় যে খেয়ালী পুরুষ জাতি। 

তবু চিরদিন নীরব রহিলি ? দাঁড়ালি না মাথা তুলি ? 
বাধা দিলি নাকো বাহিরে আসিয়া লজ্জা-সরম ভুলি ? 
বুকে যতো ব্যথা, মুখে তার যদি ভাষা দিতি এক কণা, 
বিশ্বের বুকে এতো ব্যথা তবে সঞ্চিত হইত না । 

কতো হৃদয়ের অপূরিত সাধ মিটিত মিলন-স্ুখে, 

স্বর্গ আসিয়া ধরা দিত তবে কতে৷ বিরহীর বুকে! 


২০৯ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


ডাকো ভাকে। পাখি, এমনি করিয়া যুগে যুগে তুমি ডাকো, 
নিখিল নারীর মৌন বেদনা মুখর করিয়া রাখো । 

যে ব্যথা সহিয়া রয়েছে গোপনে তোমার লাজুক প্রিয়া, 
তুমি বেঁচে থাকো যুগে যুগে সেই মম্-বেদনা নিয়। | 

যে কথা গে কভু পারেনি বলিতে, তুমি তারে দাও ভাষ৷, 
অমর করিয়া রাখো বেদনায় সে অসীম ভালোবাসা | 
বিরলে বসিয়া হৃদয় খুলিয়া নীরব কক্ষ-তলে 

ঘরে ঘরে যবে নিপ্পীড়িতা বধূ তিতিবে অশ্ুস্জলে, 
তুমি দর হতে চীৎকার করি কহিও তাহার দুখে 
“ৰউ কথা কও, চিরদিন আর থেকো না মৌন মুখে ।?? 


থেমে গেল গান। উড়ে গেল পাখী কোন দূর পরপার ; 
নীরব প্রকৃতি, স্তব্ধ আকাশ, নির্জন চারিধার | 

মনে হলো--এ তো! পাখী নয়! এ যে প্রকৃতির বুক মাঝে 
চির বিরহের সঞ্চিত ব্যথা স্থুর হয়ে আজি বাজে । 


নিত্রাশায় 


পরাণ কাঁদে হার আকুল পিয়াসায়, 
সকল আশ! মোর বিফল হলো আজ 

জীরন রাখি আর এখন কী আশায় ! 
তরুণ জীবনের মুকুল ফুলদল 

লুটায় আজি হায় পথের ধূলিতল, 
নীরস মধুময় আমার এ হৃদয় 

£কোথার গেল তার সরস পরিমল । 


জি 


হালসাহেনা 


কোথায় গেল আজ 


গোপন যতো প্রেম 


আমার প্রণয়ের 
চয়ন করি যার 
নিঠুর পিয়। সেই 
হৃদয় রহে তার 
যাহার লাগি মোর 
মিলন-কামনার 
তাহার দেখা নাই, 
কেমন খেলা এই 
যেদিক ফিরে ঢাই 


আশার আলো নাই 


অতীত জীবনের 
স্মরণ করিতেই 
নিঠুর দুনিয়ায় 


ব্যথার ব্যরধী মোর 


আমার বেদনায় 


কাহার চোখে আর 


প্রাণের অনুভব 

মুখের হা-হতাশ 
তাদের কথ! সব 

পরাণ তাতে মোর 
তরুণ জীবনের 

হলোই যদি সই 
নিভুক তবে দীপ 

থামুক পরাণের 


প্রথম জীবনের 

যতেক অভিলাঘ, 
তিলেক প্রতিদান 

বিধির পরিহাস! 
প্রেমের শতপল 

সাজাই পদতল, 
দয়ার রেখা নেই, 

কঠোর অবিচল । 
নিতুই আখিলোর 

নীরব নিশি ভোর, 
কেবল পথ চাই, 

নিঠুর বিধি তোর ! 
শুধুই নিরাশাই, 

প্রাণের কোনো ঠীই, 
বিফল স্মৃতি সব 

দারুণ ব্যথা পাই । 
সবাই হাসি চায় 

কোথায় আছে বল, 


কে আর ব্যথ! পায়, 


ঘনায় আখিজল ! 
যাদের নাহি হায়, 

তাদের কেবা চায় ? 
নারস কলরব, 

অধিক ব্যথা পার। 
সকল আশা-সাধ 
আধার ধিরে নিক্‌, 

'. যতেক হাসি-গান। 


২০৩ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


ভোরের বাধ 
বায় বও যবে প্রিয়ার 
তার আধ-ফোটা কৃস্ম- 
শযাম কেশ-পাশে ছাওয়। 
পৃত প্রেম-স্ধায় ভর- 
শ্যাম পপ্রছায় শোভা 
ধীর-ন্িগ্ধ হাস, বুকে 
সেই ফুল-রাণী কেন 
আন্‌ ফুল দেখি তব 
মোর প্রেম-দূতী, আমি 
দাও তার খবর ব্যথা- 
দ্বার তার খোলা সেখ! 
তার কেশ-পাশে বেড়াও 
ঘোর দুই চোখে যেন 
দাগ নাই দিও কোমল 
নীল টিল বাসে দোদুল 
ধীর পায় সেথা ক্ষণ- 
লীন যেই ভাষা চির- 
তাই কান দিয়ে পশি 
তার কোন আশা সদা 
কার প্রেম-পুজ। ভরি 
কার পথ চাহি সারা 
কোন্‌ প্রেম-বাণী সেথা 
মোর নাম জপে কভু 
মোর প্রেম-পরশ বুকে 
দাও সেই খবর আজি 
হার (মোর খুলি আছি 


২০৪ 


ছার পাশ দিয়ে 
গা'র বাস নিয়ে। 
তার মুখখানি, 
পুর বুকখানি। 
পায় লাল গোলাপ 
লাজ রক্ত-ছাপ ! 
যাও ফুল-বাগে ? 
তায় মন লাগে? 
চাই চাই তোমায়, 
মান এই হিয়ায়! 
যাও চুপ করি 
ধীর সঞ্চরি ! 

তার নাই টুটে, 
তার প্রাণ-পুটে ! 
দোল নাই দিও, 
কাল তিষ্ঠিও : 
মক প্রেম-লাজে, 
তার বুক-মাঝে ! 
যায় চঞ্চলি-__ 
তার অঞ্জলি, 

রাত রয় জেগে, 
কার রং লেগে 
মোর গান কি গায়, 
তার প্রাণ কি চায়? 
আজ সেই আশে। 


কাব্য-কাহিনী 


লাল 


স্ষ্টির প্রথম যুগ । মহাশুন্য মাঝে 
চক্্-সৃধ-গ্রহ-তার। নিজ নিজ কাছে 
আসে যাস নিশিদিন । নিখিল ধরণী 
ফল-পুষ্পে সুশোভিত বিচিব্র-বরণী 
চেয়ে আছে উত্বমূুখে ।! নাহি লোকালম্স, 
শুধু জীবজস্ত আর ফেরেশতা নিচয় 
করে হেখা বিচরণ । নবগ্রহপ্রার 

এ ধরণী যেন কার আসা প্রতীক্ষায় 
বসে আছে স্থির-নেত্রে | 


অন্তরীক্ষে থাকি 

কহিলেন খোদা সব ফেবরেশুতারে ডাকি, 
শোনো ফেরেশতারা, আমি দুনিয়ার পরে 
অপুবৰ নূতন এক জীবস্ষ্টি তরে 
করেছি মানস । “আদম' তাহার নাম 
তারি মধ্য দিয়া আমি মোর মনক্ষাম 
পর্ণ করে নিতে চাই । সে হবে আমার 
একমাত্র প্রতিনিধি : দেহ হবে তার 
দনিয়ার মুত্তিকায়, আত্মা হবে নূর, 
আমারি জ্যোতিতে তার চিত্ত ভরপুর 
হয়ে রবে নিশিদিন। নিখিল সির 

সার স্থ্টি হবে সেই! সে হইবে বীর-_ 
সে হইবে রাজপুত্র সারা ধ্রণ্টীর-__. 
কালো কাছে নত নাহি হবে তার শির ।'' 


ক্ষকষচিভ্ডে ফেরেশতারা কহিল তখন-_ 
“হে মহান! কেন মিছে করিবে স্যজজজন 
আদমেরে £ তারা গিয়ে দুনিয়া মাঝারে 
হুন্ কোলাহল আর শত অত্যাচারে 
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কাব্য গ্রস্থাবলী 


ধরণীরে করিবে পীড়িত ! মোবাই তো সদা 
করিতেছি সেবা তব 1?” 

কহিলেন খোদা 
“শাজ্ত হও ফেরেশতারা, করবো না ভাবনা, 
আমি যাহা জানি তাহা তোমরা জানো না |; 


অপুব সুন্দর এক মানব-ম্রতি 

স্রক্জিলেন খোদাতালা 1 নবূপজ্তঢাতি 
বিচ্ছুর্িত অঙ্গে তার ; যেন মনে হযম্স-_ 
প্রকৃতির মুলীভূত উপাদানচয় 

সে মৃতির মাঝে আসি পাইয়াছে ভাষা, 
মিটিয়াছে আজি যেন যার যতো আশা । 
চতক্দ্রস্ধ-গ্রহ-তারা আকাশ-বাতাস 
আজি যেন পেলো কোন গোপন আভাঘ, 
পরিপূর্ণ সার্থকতা জীবনে তাদের 
আজি যেন দিল দেখা ! 


ডাকি সবে তর 
কহিলেন খোদাতালা-__ এই তে আদম 
ইহারে সালাম করো 1: 

শনি সে আদেশ 
তামাম ফেরেশ্তা-জীন ধরি ফুল্রবেশ 
প্রণতি করিয়া ধীরে আদমের পায় 
শ্ন্ধাপ্লী করিল প্রদান । 


শুধু হায় 
নোয়ালো না শির তার | দাড়াইয়া। সেখা 
কহিল সে-_- আমি কেন করিব সালাম 
আদমেরে £ কে শুনেছে কবে তার নাম $ 
তুচ্ছ হীন শ্রত্িকায় গড়িয়াছে। যাবে, 
আমি ফেরেশুতার নেতা- আমি কি তাহারে 


সই. ৩৮৮ 


কাব্য-কাহিন্ীী 


সালাম করিতে পারি £ কখনোই নয়। 
তার চেয়ে আমি বড়__আমি অগ্রিময় |" 


শনি সেই দর্পভরা বিদ্রোহের বাণী 
কহিলেন খোদাতালা-__- হায় মুড প্রাণি! 
এত বড় স্পন্ধা তব £$ এত অহঙ্কার £ 
লও তবে বিদ্রোহের যোগ্য পুরস্কার 
তোমার অস্তর-ভরা দম্ভ-অভিমান 
কলক্কের মাল হয়ে কণ্ঠদেশ তব 
আাকড়ি বরহিবে সদা! এই অভিনব 
শান্তি আমি দিন তোমা |" 





-_ দেখিতে দেখেতি 
নেমে এলে। কণ্ঠে তার সহসা চকিতে 
কালো কলক্কের হার । মৃতিখানি তার 
মলিন হইয়া গেল ; সব জ্যোতিভার . 
অঙ্গ হতে গেল খসে : লাজ-অপমানে 
হেট হয়ে গেল মুখ । আদমের পানে 
চাহিল সে শ্যেন-দুষ্টি দিয়া । সদ্য-জ্ালা 
প্রতিহিংসা-বাসনার তীব্র বহ্হিমাল। 
ছেয়ে গেল অক্ষে তার । ক্ষন্ধ প্রাণে 
কহিল সে-_-এয় খোদা, তোমার এ দানে 
আমি খুশি হনু ; শুধু নিবেদন মোর-_ 
যার লাগি পেনু আজি এ-লাঞ্চনা ঘোর, 
সেই মানুষেরে আমি সকল প্রকারে 
খবতা-সাধন যেন পারি করিবারে-__ 
এই শক্তি দাও মোরে ! যেন তারে আমি 
পরীক্ষা করিয়া নিতে পারি দিনযাঙী 
কিসে তার স্বান এত উচ্চ গরীয়ান-_ 
কিসে সে সবার চেয়ে শেঠ মহীয়ান 1? 


স্‌ ০ ৯৯ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


“তাই হবে !1”--বলি খোদা আদমের পানে 
চাহিলেন আস্া ভরে ।এ সংগ্রাম দানে 
রাজী আছো, হে আদম 2” 

“আছি প্রভু !”” বলি 
বলদৃপ্ত শির তুলি ভুবন উজলি 
দাড়াইল সে তখন। দুইটি নয়ন 
জুলিয়া উঠিল দুটি উল্কার মতন 
তেজোদীপু মহিমায় । কহিল সে ধীরে _- 
“তুমি যদি আশীবাদ রাখো মোর শিরে, 
কী ভয় শয়তানে মোর ? অনস্ত সংগ্রাম 
চালাইব তার সাথে নিত্য অবিশাম 
লোক হতে লোকান্তরে ; প্রাণ দিব, তৰু 
তার কাছে নতশির হইব না কভু”? 


আদমের পানে চাহি কহিলেন খোদা-_ 
“যাও তবে, হুশিয়ার হয়ে থেকো সদা । 
আজি হতে শুরু হলো অভিযান তব 
গ্রহে গ্রহে লোকে লোকে নিত্য নব নব। 
তুমি যে স্য্টির সেরা-শেষ্ঠ গরীয়ান, 
এ সত্যের যেন নাহি করো অপমান ।'' 


কোব্রব্রাণী 


গভীর নিশিথে স্বপন দেখিল ঘূমঘোরে নবী ইবরাহিম 
“কোরবানী করো মোর নামে তুমি”__কহিছেন খোদা মহামহিম | 
শুনি আল্লার সে মহান বাণী ইব্রাহিমের কাপিল প্রাণ, 

প্রভাতে উঠিয়া একশত উট কোরবাণী ত্বরা করিল দান। 
পরদিন রাতে আবার শ্বপনে আদেশ আসিল খোদাতালার-_ 
“খুশি হই নাই তোমার ও দানে, কোরবাণী তুমি করে৷ আবার ।' 
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আবার প্রভাতে ব্রস্তচিত্তে একশত উট পুনঃ আনি 

আল্লার নামে করিল সে ফের নৃতন করিয়া কোরবাণী। 

রাতে পুনরায় কহিলেন খোদা--'“ওগে৷ প্রিয় নবী ইবরাহিম 

উট চাই নাকো , চাই তব কাছে যা আছে তোমার প্রাণ-প্রতিম 1” 


ভয় জাগে প্রাণে ইব্রাহিমের! কী আছে তাহার শ্রেষ্ঠ ধন-_ 
যার কোরবাণী দিলে নিখিলের সষ্টা আজিকে তুষ্ট হন? 

এক আছে তার নয়নের মণি প্রিয় পুত্র সে ইসমাইল, 
তারেই কি খোদা কোরবাণীী চান ?...তাই বটে! কহে গোপনে দিল। 
তোমারি খুশির দাস হয়ে আমি ধাই যেন সদা পিছু পিছু । 
সুন্দর তুমি-_মঙ্গল তুমি__শাশ্বত তুমি__সত্যসার, 

তোমার সেবায় সব যদি যায়, তার চেয়ে সুখ আছে কি আর 1" 
এতেক বলিয়া ব্যাকল চিত্তে উঠিয়া দাড়ালো ইবরাহিম, 

উথলি উঠিল অস্তর তলে ভক্তি-শদ্ধা-প্রেম অসীম । 

পুত্রের পাশে আসিয়া কহিল--“শোনো শোনো, বাপ ইস্মাইল, 
উট-কোরবাণী ব্যর্থ হয়েছে, আল্লা সে দানে নারাজ-দিল । 

উট নাহি চান খোদাতালা, তিনি চান যাহা মোর শেষ্ঠ ধন, 
তোমারে তাই যে দিব কোরবাণ্ী, করেছি আমি এ কঠোর পণ । 
প্রভাত হইল, এসো ত্বরা করি, ময়দানে চলো মোর সাথে, 
আল্লার নামে তোমারে আজিকে কোরবাণ্ণী দিব নিজ হাতে ।” 


শুনি সেই কথা ইস্্মাইলের পলকে দুলিয়া উঠিল প্রাণ, 

কহিল, “হে পিতঃ! ভাবনা কিসের ? অকাতরে তুমি দাও এ দান। 
আমারে আজিকে কোরবাণী দিলে সৃষ্ট যদি গো তুষ্ট হন, 

চাই কী আবার? জীবনের চেয়ে মধুর আমার সেই মরণ |” 

মাতার নিকটে বিদায় লইয়া প্রস্তত হল্মে ইস্মাইল, 

পিতার সঙ্গে চলিল মরিতে! বিস্মিত আজি সব নিখিল। 
আকাঁশ-বাতাস ফেরেশ্তা-জীন, তরুলতা আর পশুপাখী 
পিতা-পুত্রের মুরখপানে আজি চেয়ে রলো অনিমেষ-অশাখি ! 


বসনে বাঁধিয়া রাখিল চক্ষ, ঝরে যদি পাছে করুণা-নীর ! 


২১১ 


কাব্য গ্রন্থাবলী 


পরক্ষণেই শাস্তচিত্তে ছোরা চালাইল কণ্ঠে তার 

এমন সময় সহসা আকাশে ধ্বনিয়া উঠিল বাণী খোদার-_. 
“ওগো প্রিয় নবী, থামো, থামো, আর দিও না পুত্র-কোরবাণী, 
মহাপরীক্ষা-রণে তুমি আজি জয়ী হইয়াছো, মানি মানি। 

খুশি হইয়াছি তোমার প্রাণের ভক্তি-শৃদ্ধা-ত্যাগ দেখে, 

ভক্তের চির উচচাদর্শ তুমি এইখানে গেলে রেখে । 

যুগ যুগ ধরি স্মরিবে মানুষ তোমার এ মহা কোরবাণী, 

পূজিবে জগৎ চিরদিন এই ত্যাগের পুণ্য স্মৃতিখানি 1” 


চোখের বাধন খুলিয়া ফেলিয়া পিতা ও পুত্র দেখে চেয়ে, 
জগৎ আজিকে সুন্দরতর পুণ্য-আলোকে যেন নেয়ে ! 


মকা-ব্িজয় 


মক্কা আজিকে হয়েছে জয়, 
নাহিকো শঙ্কা__নাহিকো ভয়, 
কাটিয়া গিয়াছে সব বিপদ ; 
দীর্ঘ অষ্ট বধ পর 
আসিছেন ফিরে আপন ঘর 
খোদার হাবীব মোহাম্মদ | 


নব বলে, নব কৃতৃহলে 
দলে দলে বীরদল চলে 
উড়ায়ে গগনে লাল নিশান, 
মহাবিজয়ের কলবোলে 
ভেরী-তুর্ধের ঘন বোলে__ 
কাপে গিরিগুহা, কাঁপে বিমান । 


২১২ 


কাব্য-কাহিনী 
সবার সঙ্গে নুরনবী 
শৃণ্য-ককুণা-শ্রেম-ছবি 
আনিনিছেলে আজি লত শিকে, 





আজি €তষন কোন নব্ছবে 
আগামনী-গাঁন উঠে বাজি £ 


সনককনেলন্ন আগো কা বা-ঘনে 

আপনিতেন নবী খুশি ভলে 
সলাক্োপাঙ্ নিযে সবে 

তুেতেলেন তিনি নুতন হে 
“আলাহু আকবব' তে 





শুনিয়া তে মহা প্ুণঃতান* 
শ্িহর্রি উচ্ভিল সবার প্রাণ, 

সলক লাগিল মলে মলে: 
জুচ্ে €গাল €ষন [তিনিব ব্বাত, 


আসিল আলো নবন্ব-প্রভাতত 
নিখিল ধার ফুলবনে ! 


২৯৩ 


কাব্য গ্রন্থাবলী 


মিনারে উঠিয়া ভঙ্িয়া প্রাণ 

বেলাল; উচেচ দিল আজান 
মুক্তকদ্গে দিকে দিকে, 

নলীল-নীলিমায় মিশি তে সুর 

ভুটিয়া চলিল কোন্‌ স্দূর 
বিজয়-বারত! নলৈখে লিখে । 


কাবার বাহিরে কোরেশ ছল 
দাড়ায় আজিব্কে অচল 
ভাবিছে কতো কি মনে মনে, 
সারা জীবনের দুরাশ হায় 
আজভিকে বিফিল হইয়া যায়! 
ভয় জাঙো তাই ক্ষণে ক্তণে। 


হেন্িযা ভতাদেনরে আজি বল্ল 
হইলেন মহা পুলকাক্ল, 

কহিহিলেন তিনি ভাকিয়া তাই 
“মক্কা যত্তো অধিবাসী 


সমবেত হও হেথা আনি, 
বিচার সবার করিতে চাই 1?” 


সে আদেশ শুনি কোরেশদল 
কফেলিতে লাগিল অশ্তজল, 
ভয়ে ভীত আজ সবারি প্রাণ, 


মহাদুর্দিন এসেছে আজ, 
নাহিকে! কাহারো পরিত্রাণ ! 


বিতশ বষ বধরিয়া যাঁর 
জীবনের পরে অত্যাচার 

চালায়েছে তাব্রা সকল ঠাই, 
সে-ই আক্্ি হায় বিজন্বী কবীর! 


বনহিবে কি আর কাহারো শিব £ 
নবলাক্রী আজি ভাবিছে তাই । 


২৯০ 


কাব্য-কাহিনী 


কা বা-প্রাঙ্ণ-ছায়াতিলে 
এলো! তারা সবে দলে দলে, 
দাঁড়াইয়া স্লো নতশিবে, 
নবীর কোমল মুখপানে 
কেহ নাহি আজ আখি হানে, 
কেহ নাহি আজ চাহে ফিরে! 


কহিনেন নবী মুদূু হাসি 
“হে আমার প্রিয় দেশবাসি ! 

ভাবিছোে! কী বসে মনে মলে! 
কোন কথা জাগো হদিপটে & 


বলো আজি মোনে অকপারতে, 
বতথা পাও কেন অকারণো ৪৮? 


কহিল তখন কোবরেশদল 
জল-চলছল নয়ন-তল-_ 
“আক্িকে কিছুই বলার নাই, 
করিয়াছি ষতে!। অত্যাচার 
আজি লবে তুমি শোধ তাহার, 
ভাবিতেছি মারা সেই কথাই 17? 


কহিলেন ননী হাসি তখন-_ 
ভেবেছো। ঠিকই বন্ধগণ ! 

ককোর দণ্ড হবে বিধান! 
ধরে! ০ দও- _কহিনু সাফ-__ 


সব অপব্রাধ আজিকে মাফ, 
যাও সবে, দিন মুক্তিদাল ॥? 


এত বড় শ্ষমা 2 অসম্ভব !" 
দূলিয়ার কোন মহানুভৰ 
করেছে কোথায় ৪ কবে- কখন £ 
বার প্রর্তি এত অত্যাচার, 
এত ত্রেম--এত ককুণা তার £ 
স্তক্িত হলো কোরেশগণ ॥ 


২৯৫ 


কাব্য গ্রস্থাবজলশ 


পুণ্য-প্রেমের পরশ-ঘায় 
লুটালো সবাই নকীর পায় 

নিল মুখে তারা খোদার লাম, 
মনের কালিমা হইল দূর, 
আলোকিত হলো হৃদয়-পুর-_ 

কবুল করিল দীন-ইস্‌লাম | 


কহিলেন নবী হাসিসুখে 

““্র নহে আমার মক্ষা-জয়, 
মিথ্যা-আধার করিয়া দূর 
জননী হলো আজি সত্য-নূর ,_ 

ধন্য খোদা--সে মহিমময় 2"? 


তপ্ি-পীজ্ফা। 


সিলিয়া হয়েছে জম ॥ 
ইসলামের বিজয়-পতাকা। 
উড়িতেছে সগোৌরবে হাগন-কিনারে ॥ 


সেনাপতি কীরেক্দর খাতেদ 

চলিয়াছ্ে একে একে জয় করি দেশ 
অনিনরুদ্ধ-গন্তি | ইবাক-আজনমে 

প্রতি ব্রাজ-প্রাসাদের কক্ষতলে আজ 
তক্দজাহশন যতেক নুপতি ॥ আকাশ বাতাস 
এখালেদ-ভীত্িতে যেন পরিপুণ সদা ! 


হোথা মদিনায় 

শুনি এ বিজম়-বানণী খলিফা ওমর 
ভীত হয়ে মনে মনে ভানবিছেন বনসি-_ 
“মহাবীর খালেদের অজ্েযস বাহিনী 


স১১৩ 


কাব্য-কাহিনী 


যেই মতো চলিয়াছে জয় করি দেশ, 
চলে যদি সেই মতো আরো কিছুদিন, 
হয় তো তখন তার অন্তরের তলে 
এ বিশ্বাস উপজিবে__এই যে বিজয়, 
দিকে দিকে ইসলামের এই যে মহিমা, 
এ শুধুই তারি বাহুবলে । 

আসে যদি এই গব কভু তার মনে, 
কলক্কিত হবে তবে ইসলামের নাষ। 


একমাত্র আল্লার শক্তিতে 
শক্তিমান মুসলমান» এ মহা বিশ্বাস-_ 
এই মহা নিভরতা হইবে শিথিল ! 


হবে না তা- হবে না তা! এ মহাপাতিক 
দিব না পশিতে কভু ইসলামের পবিত্র গণ্ডতীতে । 
সময় পাকিতৈ আমি করিব আঘাত 

অসতক খালেদের অভ্তরের হারে । 


বুঝাবেো তাহারে 

ইসলামের এই নব জম়-অভিযান 
খালেদ ছাড়াও বিশ্বে চলিবারে পারে 
আপনার পথ কেটে কেটে !'; 


এতেক ভাবিয়া 

খলিফা তখনি বসি লিখিলেন লিপি 
খাঁলেদ-সকাশে 2 

“আজি হতে সেনাপতি শ্পদ 

লোপ হলো তব ; তব স্থলে 
বীরবর আবু-ওবারদারে 

করিলাম সেনাপতি আমি । 

সামান্য সৈনিক হয়ে 

রবে তুমি তাহার অব্বীন | 


২১৭ 


কাব্য গ্রন্থাবলী 


লিপি লয়ে সিরিয় প্রাস্তরে 
বাজদূত হলো উপনীত । দেখিয়া তাহারে 
উল্লসিত হলো! আজি সবারি অভ্তভবর ॥ 


ভাবিল সবাই-_ 
না জানি কি আ্সেংবাদ- মোবারকবাদ 
বহিয়া এনেছে দূত মদিনা হইতে । 


সা ০১০98 
“কেন আসিয়াছো। দূত 
কী বারতা ক: বয়ে %?+ 
নতশিরে খলিফার দূত 
লিপি দিলা খালেদের হাতে । 


“খলিফার লিপি 2” সসমন্ত্রমে খালেদ অমনি 
লিপিখানি চুম্বন করিরা__ 

পড়িতে লাগিল ধীরে ! পড়িতে পড়িতে 
অজানা কি আঅপরাধ-ভয়ে 

ভীত হলো অভ্তর তাহার, 

সারা অঙ্গ থর থর উঠিল কাপিয়া__ 
কোনো প্রশ- কোনো দ্বিধা জাগিল না মনে 
তখনি সে বীর 

ডাকি আবু-ওবায়দারে দিল পরাইয়! 
আপনার শিরজ্রাণ, বন, তরবারি | 

তারপর দাঁড়ায়ে সম্মুখে 

কহিল €স-_- খলিফার এসেছে আদেশ-_ 
আক্তি হতে তুমি সেনাপতি, 

আরম তব আভ্ভাবহ দাস ॥। কহ মোরে 
কী কতব্য এবে মোর ! 


না জানি কি মহা ক্রাটি ঘটিয়াছে মোক, 
তাই আজি খলিফা আমানলে 
দিয়াছেন এই শাস্তি! ধন্য আমি, 


সই ৯৮৮৮ 


কাব্য-কাহিনী 


আমারে যে ওুকরুদও নাহি দিয়া 

দিয়াছেন তসন্যক্ধপো ইসলামের সেবা! করিবার 
গৌরব ও অধিকার ,_এই মোক মহাভাগা 1 
আমি আসি নাই হেখা সেনাপতি হতে, 
আমি আসিয়াছি শুধু তুলিয়া ধরিতৈ 
ইসলামের “অধচন্দ্রঁ বিজয়-লিশান 

উত্ব্ব আকাশের তলে ।-__ 

আমি আসিয়াছি শুধু ঘোষণ! করিতে 
আল্লার পবিন্র নাম দিকৃ-দিগম্তরে ! 

সেই মোক একমাত্র ধ্যান __ 

সেই মোর একমাত্র জীবন-সাধনা 1... ?? 


মহিমার প্রদীশ্ আলোকে 

উদ্ভাসিত হলো আজি খালেদের মুখ । 
নব প্রেরণায় 

মাতিয়া উচ্ভিল সেনাদল ॥ 

এতদিন ছিল তে মস্ভরকে 

০ আজ নামিয় এলো অস্তরে সবার 
রাজসমারোহে | 

চক্দ্রস্ুষ, গ্রুহতারা, আকাশ-বাতাস 
ক্ষণতরে শব্ধ হয়ে রহিল দাড়াবে 


কারো! মুখে সরিল না বাণী । 
ভেরি সেই নিস্তন্ধতা উঠিল ২ফবনিয়। 
মুসলিম মুক্তি-মন্্র_ 

আল্লাহু আকবর !' 


ন২১৯১ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 
রাখাল-খিকা 


সেনাপতি কীর আবৃওবায়দা জেরুজালেমের তীরে 
অর্ধ5ন্দ্র-পতাকা উড়িছে গগন-কিনারে ধীরে, 
শঙ্কিত-ভীত-কম্পিত সারা দেশ । 


জেরুজালেম_-০স তীর্থক্ষেত্র নহে শুধু নাসারার, 
মুসলিমও তারে সমান শ্রদ্ধা করে, 

অতীত দিনের কতোন। পুণত স্মৃতির স্ুরভি-ভার 
বিজড়িত তার অক্তরে অস্তরে ৷ 


এমন পুণ্য তীরে কিরূপে যুদ্ধ হইবে তবে £ 
যুদ্ধ করিতে চাহে না কারোই প্রাণ, 

বিনা যুদ্ধেই এই নগরীরে জয় করে নিতে হবে-__ 
আবুওবায়দা মনে মনে তাই চান । 


লিখিলেন তিনি নগরপতিরে স্থির করি তাই মন-_ 
“নাহিকো। মোদের যুদ্ধ করার সাধ, 
স্বেচ্ছায় যদি করেন আপনি নগর-সমপ্প ণ, 
ঘটিবে না তবে আর কোনো পরমাদ ॥ 


“নতুবা মোদের বাধ্য হইয়া যুদ্ধ করিতে হবে, 
উপায় তখন রহিবে না কিছু আর, 
জেরুজালেমের পবিত্র বুকে রক্তের ঢেউ ববে' 
নাহি লন যেন অপরাধ কিছু তার।' 
শাসনকর্তা অনেক ভাবিয়া স্থির করিলেন শেষে-__ 
য্দ্ধ করিলে হবে নাকে। কোনো ফল, 
বিশ্ববিজয়ী আরব-বাহিনী- নন্দিত দেশে দেশে, 
রোধিবে তাদেরে- কে আছে ধরণী-তল £ 


সই ৫ 
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লিখিলেন তিনি উত্তরে তাই-_-“শাস্তিই যদি চান, 

ৃ খলিফা ওমর দিন তবে দরশন, 

তিনি এসে যদি খুষ্টানদেরে করেন অভয় দান, 
এ মহানগরী করিব সমপ্গণ |'* 


খবর পাঠালো আবুওবায়দা সত্বর মদিনায়, 
শুনিয়া খলিফা আমিকরুল-মু'মেনিন 

রাজী হইলেন নগরপতির রাখিতে অভিপ্রায়, 
যাবার লাগিয়া স্বির করিলেন দিন। 


জেরুজালেমের পথ সে ভীষণ, নাহি কোনো পারাপার, 
মাঝখানে তার মরুময় প্রাস্তর, 

নিদাঘ-সূর্ধ আগুন জুখলায় বুকের উপরে তার 
মরুসাইমুয় বহে সে ভয়ঙ্কর। 


সে পথ বহিয়৷ চলেন ওমর চড়িয়া উটের পরে 
সাথে নিয়ে শুধু নওকর একজন, 

বিশ্ব লুটায় চরণে যাহার, তারি যাত্রার তরে 
এই সম্গল-__এই দীন আয়োজন | 


স্ুমুখে বিপুল মরু-দিগন্ত, ধু-ধু করে চারিধার, 
_উট টেনে চলে তারি মাঝে নওকর, 

পথ হয়ে আসে ক্রমে বন্ধুর, চলা হয়ে ওঠে ভার 
তপ্ত বালুকা তাহে কীটা-কক্কর | 


ভাবেন খলিফা-_ "আমি উটে চড়ে চলেছি পরমস্ুখে, 
কোন দোষে দোষী নওকর আজি মোর £ 

একই আল্লার বান্দা দু'জনে, হাসি কাঁদি জুখে দুখে, 
ব্যথা-বোধ আছে আমারি মতন ওর । 


“কেন তবে এই মিথ্যা ছলনা বাহিরে মোদের মাঝে ? 
ইসলামে কোনো ভেদাভেদ কিছু নাই, 

সম অধিকার দিয়াছে সে সবে ধ্যানে-ধারণায়-কাজে, 
মুসলমান_সে সুসলমানের ভাই |” 


২ ৯ 
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এতেক ভাবিয়া নামেন খলিফা! সহসা সে মরুপথে, 
কহেন--“বন্ক, কষ্ট পেতেছো বড়ো ? 
ভাগাভাগি করে উটে চড়ি এসো দুজনে এখন হতে-_ 
. আমি টানি দড়ি, তুমি এইবার চড়ো |” 


কণ্ঠিত-ভীত রাখাল শুনিয়া খলিফার সেই বাণী 
বলিল-_' তওবা ! তাও কি কখনো হয় ? 

আমি রবো চড়ে, খলিফা যাবেন উটের লাগাম টানি ? 
জীবন থাকিতে এ কাজ কখনো নয়!” 


না-ছোড় খলিফা, কোনো কথ! তিনি তুলেন না তাঁর কানে, 
রাজী হলো তাই অগত্যা নওকর ; 

রাখাল চলিছে উটের পৃষ্ঠে_খলিফা লাগাম টানে ! 
এ মহাদৃশ্য অপৃব-_স্ন্দর ! 


এমনি করিয়া ভাগাভাগি করে সারাপথ দুজনায় 

চলেন কষ্টে কোনোমতে ধীরে ধীরে, 
দিন-রজনীর চেষ্টার শেষে একদিন অবেলায় 
পৌঁছেন এসে জেরুজালেমের তীরে । 


প্রবল-প্রতাপ খলিফা আসিছে রোম-শাসকের কাছে, 
তাহার যোগ্য রাজ-সমাদর তরে 

আবুওবায়দা পূর্ব হতেই প্রস্তত হয়ে আছে, 
নগরাধিপতি শত আয়োজন করে। 


অবশেষে যবে খলিফার উট দেখা দিল প্রান্তরে, 
রোমান শাসক সভাসদ নিয়ে তার 
দাড়ালেন আসি সন্মুখে তাঁর অভিনন্দন তরে, 


নব কত্তৃহল মনে জাগে বারবার । 


এলো যবে উট নগর-প্রান্তে দৃষ্টির সীমানায়, 
খলিফা তখন টানিতেছিলেন দড়ি, 
ভাগ্যচক্রে ছিল যার যাহা, খণ্ডাবে কে বলো তার !-_ 
রাখাল ছিল সে উটের পৃষ্ঠে চড়ি! 


১৩ 
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শাসনকর্তী দেখে নাই আগে খলিফারে কভু আর, 
ভাবিল, খলিফা আছেন উটের পরে, 

কৃণিশ করি রাখালেরে তাই দুই হাতে বার বার 

নামাইয়া নিল পরম শ্রদ্ধাভরে ! 


হেনকালে আসি আবুওবায়দা হলেন সম্মুখীন, 
বলিলেন, “না, না, খলিফা তো উনি নন, 

উনি নওকর ইনিই হলেন আমিরুল মুমেনিন, 
খলিফা ওমর-_-এরি সাথে কথা কন ।?? 


বিস্মিত আজি নগরাধিপতি, পুলকিত তার প্রাণ, 
স্বর্গের ছবি নামিল কি দুনিয়ায় ? 


মানবতা যেন দূপে ধরে তার নয়নে মুতিমান,_ 
হৃদয় তাহার লুটাতে চায় ও-পার ! 


অমনি তখনি করিলেন তিনি নগর সমপপণ, 
কোনে ছিধা তার জাগিল না হিয়া-মাঝে, 
কহিলেন তিনি খলিফারে করি মধুর সম্ভাষণ-_ 
“বিশ্বের রাজ তোমারেই হওয়া সাজে !?" 


গান 


নব-শস্যের প্রথম দিনের আজি উৎসব-রাতি, 
কৃষক-পল্লী নব আনন্দে উঠিয়াছে তাই মাতি। 
ফিরণী-পায়েস-শিরণী রীাধিয়া করিতেছে বিতরণ 
অভাবের ব্যথা ভুলেছে তাহারা, খুশি-ভরা আজ মন। 


সেই রজশীতে দুইটি কৃষক-দূইটি সে সহোদর 

দুটি গৃহ হতে জাগিয়া উঠিল নিশিথ রাতের পর । 
কহিল হামিদ পত্বীরে ডাকি, মুখেতে প্রশতির হাস-_ 
“একা মোর ভ্রাতা আহমদ হোথা নির্জনে করে বাস, 


২২৩ 
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প্ত্র-কন্যা সবারে লইয়া সুখে কাটি মোর! দিন, 
আহ্‌মদ-__তার নাই কেহ আর, সে যে সম্ভানহীন। 
শস্যের আটটি করি পরিপাটি রাখিয়াছি সারি সারি, 

তার থেকে আমি গোপনে উহারে দিয়ে আসি আটি-চারি । 
নিজের ফসল যা আছে তাহার, মিশাইয়া তারি সাথে 
রাখিয়া আসিব গোপনে গোপনে, জানিতে না পারে যাতে। 
প্রভাত না হতে সব কাজ মোর সমাপন করা চাই, 
জানাইয়া কিছু করি যদি দান- পুণ্য তাহাতে নাই |”? 


ওদিকে হোথায় শুয়ে বিছানায় আহমদ মনে মনে 
একই ভাবনা ভাবিছে নীরবে রহি রহি ক্ষণে ক্ষণে__ 


“জ্যেষ্ঠ আমার হোথা করে বাস নিয়ে তার ছেলেমেয়ে, 
অভাব তাহার বেশী শতবার আমার অভাব চেয়ে। 


একা পরি-খাই, একা করি বাস, নাহিকো! আপন জন, 
আপনার লাগি এতো শস্যের মোর কিবা প্রয়োজন । 
শস্যের আটি করি পরিপাটি রাখিয়াছি সারি সারি 

তার থেকে আমি গোপনে তাহারে দিয়ে আসি আটি-চারি । 
নিজের ফসল যা আছে তাহার-__মিশাইয়া তারি সাথে 
রাখিতে হইবে গোপনে গোপনে, জানিতে না পারে যাতে । 
প্রভাত না হতে কাজটি আমার সমাপন করা চাই, 
জানাইয়া কিছু করি যদি দান,__পৃণ্য তাহাতে নাই 1” 


এইরূপে উভে করিল সমাধা উভয়ের অভিলাষ, 
জানিল না কেহ, বুঝিল না কেহ, বিধাতার পরিহাস ! 


উভয়ের দান সম-পরিমাণ, কম-বেশী কারো নয়-- 
শস্য সবার রহিল সমান-__এ দান মহিমময় ! 


কালে এই কথা হলো জানাজানি, রাটিল সকলখানে 
দেশের খলিফা- _হারুণ-রশীদ-_উঠিল তাহারে কানে । 
পূলক-পূরিত খলিফার প্রাণ শুনি সে কীতি-গাথা । 
কৃষক-পল্লী-ভবনে আসিয়া নত হলো তার মাথা ! 


নিজ দানে সেথা মস্জিদ' গড়ি খলিফা কহিয়া গেল 
“দাতার শেষ্ঠ আল্লার ঘর শোভা পাবে হেথা ভালো 1” 


২২৪ 


সস 
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সবরণ-অবণ 


_-সিঙ্ক-বিজয়ী বীর 
সেনাপতি বিব-কাদিম সেদিন 
বিজয়দৃণ্ত-শির 
সিন্ধু তাহার চরণে বিনত, 
উড়িছে পতাকা “অধচক্দ্র' 
দীশ্ জয়শীর | 


দাহিরের দুই কুমারী কন্যা 
বন্দিনী হয়ে হায় 
কাদিছে নীরবে অন্তঃপুরে 
অন্তর-বেদনায় । 
কাল ছিল যারা রাজ-নন্দিনী 
আজ তারা দাসী চির-বন্দিলী 
নিয়তির গতি এত বিচিত্র ! 
কিছু নাহি বুঝা যায়! 


কহিল আসিয়া কাসিম ধীরে সে 
তশ্বী কৃমারীহয়ে__ 

“কেঁদে না বহিন, কোনো ভয়. নাই 
আজিকার পরাজয়ে । 

হেজাজ -রাজার বাজ-নিকেতিনে 

পাঠাইয়া দিব তোমা দুইজনে 

সেথায় তোমর! বাপিও জীবন 
চির-স্রখে নিভিয়ে 1? 


কহিল লক্ষাী-জ্যেষ্ঠা কমারী-__ 
শিগ্ষ-মঞজুর সুরে 2 
যেতে নাহি চাই দূরে । 


২২৫ 


কাব্য গ্রহ্থাবলশ 


সিন্কুন জল, সিন্ধুর আলো -__ 

এই আমাদের লাগিয়াছে ভালো, 

মোবা লবো চির-বন্দিনী বেশে 
হেখায় এ-রাজপুরে ॥" 


সক্ষণকাল তরে নীরব কানদিম, 
মুখে নাহি সরে বাণী, 
অসীমের কোন আহবান তাবে 
কঙ্চোরতা দিল আনি! 
হুকুম এযে শো খোরদ্দ খলিফার, 
আমি শুধু তার অনুগত দাস 
এব বেশী নাহি জানি |" 


চলে শেল নিজ কাজে, 
কুমান্লীহ্বয়ের বুকের মাঝারে 
€গোপান বেদনা বাজে ! 








খলিফা অলিলদ-__সভাতলে ভার 
সিক্ধু-কুমারীছয় 

আসিয়াছে, তাই সবারি হৃদয়ে 
জাগিয়াছে বিস্ায় । 

রাজার আজক্ি্ি মহা কল বোল-_ 

হধেন নব হিলোল-দোল 2 

সবার্পি কন্ঠে শ্বনৈে উতঠিযম্াছ্ে*__ 
জম কাসিমের জম! 


শুধায় খলিফা কুমারী যুগলে 


কাব্য-কাহিনী 


চিরস্জর্খে, চিন আদরে যতনে 
পালন করিব তোমা দুইজনে 
থাকে যর্দি কিছু বলিবার, বলো 

নিভাঁক অভ্ভরে 1” 


কহিল লক্ষী খুশি হনু, বাজী, 
তোমা এ ব্যবহানে, 
একটি হেদন। শুধুই মোদের 
বুকে বাজে বাবে বারে! 
নারীর যা! কিছু শেষ মহিমা 
সতী পুণত গব-গরিম!- 
হারায়ে এসেছি !- হায় পে বেদনা 
কেমনে জানাবে। কারে 2: 


“ভীষণ কথা এ! বলো, বলো, শুনিন 

কোন তেই শকসতান 
অমন শুভ্র ফুলের বশ্কষে 

কালিমা কবেছে দান 1”? 
কহিল লক্ষ্শী-_-'€কহ নহে আর, 
সে-জন তোমার অতি আপনা ! 
সেনাপতি বিন-কানিম নিজেই 

করেছে এ অপমান 1" 


“কাসিম ₹£ কাসিম £ --- সিন্ধু বিজয়ী 
কাসিমের এই কাজ £"" 
অসম্ভব এ 1 ... মিথঢা" লটনা 1”। 
গ্রনি উঠে সভামাঝ ॥ 
লক্ষাশ কাদিয়া কহোে--জাহাপানা , 
এমন যে হবে আছেই তো জানা ! 
বিচার পাবো না, শুধু অকারণ 
পাইব ছুঃখ-লাজ !? 


স্২স্২৭) 


কাব্য গ্রস্থাবলশ 


“বিচার পাইবে 1”- কহিল খলিলফা। 
হাঁজিম্া ক্রোধ ভবে, 
সক্ষম! নাহি তাক নারীরে যে-জন 
হেন অপমান করে! 
যাও যাও দূত জলদি করিয়া 
কাসিমের দহ €মাশনকে ভিক্ষা 
পাচাইম়া। দাও, হলকুম আমান 
ধরো লও নিজ-কজবে !? 


সু 


সিন্ধুর-ততীরে সন্ধা €নমেছ্ে, 
কাসিম আপনমনেল 
স্কুলে দাঁড়াহক্সা €সালার স্বপন 
হেরিতৈিছে দু-নক্সনে ! 
সারা ভাব্তেক আকাাশে-বাতাতেস 
€েন নব তান, নব গান ভাসে, 
লাজ নাই, তেন বসেছে বাদৃশা 
ময়র-সিংহাসনে ! 


সহসা! তাহান ততক্দ্রা টটিল, 
€দশিল সম্ুখে চাহি 
খলিফার দূত এসেছে কী-এক 
নূতন আতদশ বাহি । 
কুন্ণিশ করি মূক তেদনাতেত 
লিপি দিল দূত কাসিনমের হাতেত 
স্ক্তিত বীর লতি সে আদেশ 
নিঠুর মমদাহী ! 


শুনে দৃত-ম্ুখে সকল বান্তা৷ 
ক্ুপিত সবাক মন, 


কাব্য-ক্তাহিনী 
মিথটা কথায় ল্াজ-কমাবীর 


মরিতে দিব না তোমারে, €হ বীর ! 
মানিব না ঘোরা খলিফার বাণী _ 


যায় যাবে এ জীবনে !?; 


কহিল কাসিম-__বিদ্ধুরা মার, 
করিও না মিছে বাচা, 
ব্যথ করো না জীবনের এই 
মহা! পবিত্র যাগ ॥ 
বাঁটচিলে মব্িয়া হইব বিলীন, 
মর্রিলে বাঁচিয়া ববো চিনদিন, 
মানিব মানিব নেতার আদেশ 
করিব আজম ততাগা | 





“আমার মরতণ দুখ করো না, 
এ মরণ মধ্ুমর, 
আমার মরণ গাহিবে জাতির 
নব-জীবনের জয় ! 
কোথায় ঘাতক £ দেরী হেন আব 
প্রস্তত আমি * হুকুম বাজার 
পালে ত্বর! করি এই মুহুতে__- 
করিও না! কোরো ভক্ষ 1” 


মোশক-বন্দী কাদিমের দেহ 
খলিফার দরবারে 
হাজির হয়েছে : ভাপিছে সবাই 
নয়ন-অশুত ধারে ॥ 
খলিফা ডাকিয়া লক্ষাীীরে কন, 
“হয়েছে বিচার মনের মতন €& 
বীর-কশব্ীীরে বলি দিছি দেখ 
সত্য-ন্যায়ের হ্বারে £, 


স্২-২৯৯ 


কাব্য গ্রশ্থাবলশ 


নিষ্ুর হাসেত কহিল লক্ষ্ী-_ 

নলিবোধ ভুমি ঘোব, 
বুঝনি কি রাজা, এ শুধু চাতুরী, 

এ শুধু ছলনা মোর £ 
অভ্তরে ছিল বেদনার বোধ, 
লইলাম তাই এই প্রতিশোধ, 
কাসিম শুত্র পৃত-চরিব্র-_ 

কোনে! দোষ নাই ওবর।' 


$ 


“কী বলিলিন £ তবে মিথ্যা কথা এ & 
এ তবে ছলনা ঠিক 2, 
ক্রুদ্ধ খলিফা চাহিয়া রহিল 
নয়ন নিনিমিখ । 
“নবাক্ষসী নারী! এই ছিল মনে? 
এ আঘাত দিলি শুধু অকারণে * 
কানদিম ! কাদিম ! কী করিনু আমি 
হায় প্রিয়, প্রাণাধিক 1”? 


উল্কার মতো! জ্রলিয়া উঠিল 
তাহার সে দুটি চোখ, 
ভুতেতরে ডাকি কহিল খলিফা 
নিবারি বুকের তশোক-_ 
“কিহকিনী এই কুমারী যুগলে 
বেখেো। না আমার নয়নের তলে, 
দূর করো-__€মার বাজপুরীী আজ 


পৃত-পবিন্র হোক 1? 


স্২৩৩ 


কাব্য-কাহিনী 
প্রতিফল 


নাম ছিল তার “আলি শাকেল', বাগদাদে তার ঘর, 
জাতে নাপিত, সব কাজে সে ধৃত ভয়ঙ্কর । 
চুল-দাড়ি সে খেউরি করে এমন চমত্কার-_ 
বিরাট শহর বাগদাদে তার দোসর নাহি আর। 


একবার এক সাদাসিদে গরীব কাঠুরিয়! 

গাধার পিঠে কাঠ সাজিয়ে যাচ্ছিল পথ দিয়া | 
আলি তারে দেখতে পেয়ে বললে ডেকে-_- “এই ! 
গাধার পিঠে যে-কাঠ আছে সবটা যদি নেই, 
কতো নিবি ? ভেবে দেখে বলৃতো দেখি দাম,__ 
চুক্তি ছাড়া আমার কাছে নাই কোনো কাজ-কাম ।'" 
কাঠুরিয়া বলুলে ভেবে--একটি টাকা চাই | 
“একটি টাকা ? বড্ড বেশী ! আচ্ছা দেবে! তাই ; 
নামিয়ে দে সব ।”-_বলেই আলি রইলো নিরুত্তর 
দুটমিতে ভরা যে তার মগজ ও অন্তর! 


নামিয়ে দিল কাচুরিয়া তার যা বেচার কাঠ ; 

গাধার পিঠে রইলো কেবল কাঠের খাচার বাট । 

তা দেখে কয় আলি তখন-_-' করলে কি ও ভাই ?__ 
খাচার যে-কাঠ তা”ও যে আমার তোমার কিছুই নাই ! 

চুক্তি মোদের ভুলে গেলে £ বেশ তে! মজার লোক ! 

গাধার পিঠের সব কাঠই মোর- যাই না কেন হোকৃ ! 


কাঠুরিয়া বনলে--'€স কি! তাও কি কভু হয়! 
কাঠের খাঁচা-_€স তো। আমার, বিক্রি করার নয় ! 
বিক্রি করার কাঠ যা, তা তো দিয়েই দিছি সব, 
খাচার সাথে তার তো মোটেই নাই কোনো সংসব |" 


বল্ুলে আলি--“ন্যাকামি নয়, ও সব এখন থাক্‌, 
ভালে। যদি চাস তো, খাঁচার কাঠ নামিয়ে রাখ 1” 
০ 
১৩৯ 


কাব্য গ্রন্থাবলী 


ভ্যাবাচ্যাক। খেয়ে তখন দুঃক্বী কাঠুরিয়া 

চলে গেল যে-কাঠ ছিল সবগুলোরে দিয়া 
বাদশ! তখন হারুণ-রশিদ, ন্যায়ের অবতার : 
তারি কাছে গিয়ে তখন চাইল সে বিচার । 
বিচার-শেষে আইন-মতৈ আলির হলো জয়, 
চুক্তি যা, তা রাখতে হবে- মিথ্যা সে তো নয়! 


ঠকে গিরে কাঞুরিয়ার দুঃখ হলো খুব, 

মুখে তাহার নাইকে! কথা-_-রইলো ০ নিশ্চুপ ! 
বাদশ। তখন সঙ্কেতৈ তায় ভাকলে আপন-পানে, 
চুপে চুপে গোপন বাণী বলভে কি তার কানে । 
তাই শুনে সে খুশি হয়ে গেল আপন ঘর। 
কারোই মনে খটকা কিছু রইলে। না তারপর ॥ 


ক্মৃতিপটে এই ঘটনার মলিন হলে চিন, 

কাঠুরিয়া আসলো আলির দোকানে একদিন । 
বলুলে__“আমি এবং আমার সঙ্গী-_-এ দুইজন 
তোমার হাতে খেউরি হবো, স্থির করেছি মন । 

গরীব মানুষ, তেমন কোনো সঙ্গতি তো নাই, 
কতো নেবে ?_- সেই কথাটা শুনতে আগে চাই ।?? 
ঘুণাভরে বলতে আলি অহঙ্কারের সাথ 
“তোমার মতন লোকের মাথায় দেইনে আমি হাত ! 
তবে যদি মাথা-পিছু এক-এক টাকা দাও, 

তবেই আমি খেউরি করি, নয় তো চলে যাও ।' 


কাঠুরিয়া বললে হতারে-_'কৃচ পরোয়া নাই !-_ 
যা চেয়েছে। খুশী মনে দিব তোমায় তাই |” 
লাভের লোতে আলি তখন রাজী হলে তায়; 
বললে-__-তবে এসো, তোমার সঙ্গীটি কোথায় 2; 
কাঠুরিরা বললে। তারে--ভাবুনা কেন তার £ 
সঙ্গী আমার দাড়িয়ে আছে বাশ্তারি ওই পার | 
বললে আলি-_-“আচ্ছ। সে থাক, বেল বয়ে যায়, __ 
তোমায় আশে খেউরি করি, করবো পরে তায় ।”” 


৮২ 


কাব্য-কাহিনী 


কাঠুরিয়ার চুল-দাড়ি যেই খেউরি হলো শেষ, 

অমনি সে বস্‌ রাস্ডা হতে কানটি ধরে বেশ 
গাধারে তার করলে হাজির ; বললে হেসে-_“নাও, 
এই যে আমার সঙ্গী, এবার কামিয়ে এরে দাও 1”? 
শুনেই তখন ক্রোধেই আলির রইলো না আর জ্ঞা 
কাঠুরিয়া করলে তারে এমনি অপমান ! 

ধান দিয়ে আলি তারে করলে ঘরের বা'র, 
কাঠুরিয়া চললো! ডুটে বাদশারি দরবার ! 

খানিক পরে এলো দু'জন সিপাই অকস্যাৎ, 
পাকড় করে চললে নিয়ে বেধে আলির হাত! 
বাদশা নিজে এই মামলার নিলেন বিচার-ভার : 

সকল কথা শোনার পরে হকৃষ হলেো। তার-_ 

এই ব্যাপারে 'আলিই দোষাী,-_কাগুরিয়া নয়, 
চুক্তিনমতে গাধারে সে কামাবে নিশ্চয় ! 

কোথায় আলি £ এসো এদিক, ধরো তোমার ক্ষুর, 
এইখানেতেই কামাও গাধার চুল-দাড়ি ও খুর!?* 
উল্াসেতে জয়ণ্ুনে করলে! সভার লোক, 

আলির পানে তাকিরে লে লক্ষ হাজার চোখ । 
অপম।ন ও লজ্গাতে তার বাক সরে না আর-_- 
ছাড়াছাড়ি নাই তবুও, হুকুম এ বাদশার ! 

বাধ্য হয়ে ধরলো সে ক্ষুর মুখটি করে চুন__ 
ভালে! ছিল কেউ যদি তায় করতো! তখন খুন ! 
কাঞুরিয়া আনলে তখন গাধাটিরে ভার, 

হাত-প! বেধে শুইয়ে দিলে দিব্বি চমত্কার ! 
আলি তখন বসলো পাশে কামিয়ে দিতে তায়, 

কী মজাদার দৃশ্য সে যে দেখেই হাসি পায়! 
হাততালি দে উঠলো সবাই-_ছুটলো৷ হাসির রোল, 
কেউ হাসে, কেউ টিটকারী দেয়, বিঘম সে সোরগোল ! 





আলি শাকেল জব্দ হলে যারপরনাই, ভাই, 
বদমায়েশী কাজের সাজা এমনি হওয়াই ঢাই ! 


২৩৩ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 
বরঙ্গ-তিজয় 


বিহার হইতে বঙ্গ-বিজয়ে বাহির হইল বখতিয়ার 

সঙ্গে লইয়া সপ্ত-ও-দশ তরুণ তুকা ঘোড়-সোয়ার | 
ফকারি কণ্ঠে ঘন বিষাণ 
উড়ায়ে গগনে লাল নিশান 

দুর্দম বেগে চলে কীরদল- বাধা দেয় হেন শক্তি কার £ 


উব্ভীষ বাধা শীষে সবার, দোলে তলোয়ার কাটি-তটে 
ললাটে দীপ্ত মহিমার ভাতি, নব নূর-লেখা আখিপটে । 
আল্লাহু আঁকবর' বনি 
উঠে মহ মহ রণি রণি 


শস্টি এ ভি ৫০ 


সে মহাধবনির কম্পন জাগে মন্দিরে আর মে মঠে। 


সম্মুখ ভাগে চলে বীরদল মিলিত কণ্ঠে গাহিয়া গান 2 

মুসলিম মোরা- _নিভাঁক- চির-উন্রতশির মুক্ত প্রাণ । 
মোদের শক্তি ভিতরে পাই! 

সেই সে শক্তি-সুধার সাগরে করেছি আমরা মুক্তিসান । 


সংখ্যা মোদের অতি নগণ্য, বিজয় তবুও সুনিশ্চয়, 

শক্র-সেনার সংখ্যা দেখিয়া করি না আমরা শঙ্কা-ভয় | 
মুসা-তারেকের বংশধর, 

সংখ্যায় মোরা ক্ষুদ্র, তবুও তিন মহাদেশ করেছি জয় । 


দী 


শুধু দুইশত মুসলিম সেনা জয় করিয়াছে এই বিহার, 
সপ্ত-ও-দশ সৈন্য লইয়া বঙ্গ-বিজয়ে ভয় কী আর 
চলে! বীরদল, নাহিকো ভয় 
হেলায় বঙ্গ করিব জয়, 
মুসলিম মোর!- বীরের বাচচা, দুর্জয়__চির-দূুনিবার | 


২৩৪ 


কাব্য-কাহিনী 


'বিহারের সীম পার হয়ে তারা পৌছিল আসি বঙ্গদেশ, 
সুগ্ধ সবাই হেরি বাংলার শ্যাম-কুম্তল! ন্িগ্ধ বেশ, 
কহে মনে মনে বখতিয়ার__ 


“হইলে খোদার এখতিয়ার, 
মুসলিম ভূমি হবে এ বাংলা, সন্দেহ তাতে নাহিকেো। লেশ 1? 


নব উদ্যম-উন্মাদনায় ঘোড়া ছুটাইয়া দিন ও রাত 
গোৌড়ের দ্বারে হান দিল তারা আসি একদিন অকস্মাৎ । 
হেরি অপরূপ সেই সে রূপ 


গৌড়-নগরী ভয়েতে চুপ! 
বিস্(িত সবে হেরি খিলজীর আজানুলম্ব দুইটি হাত। 


বাংলার রাজা লক্ষ্মণ সেন বসেছে তখন রাজ-সভায়, 
হেনকালে দূত তুকীা বীরের আগমনবাণী দিল সবায়। 
শুনি সে বারতা অকস্মাৎ 
হলে! যেন শিরে বজপাত, 
পণ্ডিত আর সভাসদ নিয়ে বসিলেন রাজা মন্ত্রণায়। 


কহে পণ্ডিত শোনো মহারাজ, শাস্ত্রে বাণী যথা-বিহিত, 
তুকীর হাতে বঙ্গবিজয় লিখেছে শাস্তে সুনিশ্চিত । 
যতোই প্রয়াস করো না, তায় 


ললাট-লিখন মুছা ন! যায় ; 
পলায়নই তৰ যুক্তিযুক্ত যুদ্ধ প্রদান নয় উচিত। 


শাস্ত্রে যখন লিখেছে, তখন তার পরে আর কথা তো নাই । 
যতো! সভাসদ মিলিয়৷ রাজারে বার বার করে বুঝালেো তাই। 
ভীরু দুর্বল বঙ্গরাজ 


খিড়কি দুয়ার খুলিয়া তখনি পালাইয়া গেল কোন্‌ সে ঠাই! 


হেথায় এদিকে প্রভাত বেলায় মহাবীর বিন্‌ বখতিয়ার 
তীম বিক্রমে হুঙ্কার দিয়া ভাঙিয়া ফেলিল দুগ্গছ্বার । 
দেখিল, রাজার সৈন্যগণ 


দিল নাকে। বাধা ,_-দিল না রণ, 
শঞ্কষিত-ভীত কম্পিত-চিত মৌন-মলিন মুখ সবার । 


২৩৫ 


ী কাব্য গ্রন্থাবলী 


যতো সভাসদ পাত্র-মিত্র করিল আত্ম-সমপণ, 

বিড্মিত আজি খিলুজী ও তার অনুগামী যতো সৈন্যগণ! 
বিনা যুদ্ধে বাজি যে মা! 
হলো না বিন্দু রক্তপাত, 

স্বপনের মতো করতলগত হুইল বঙ্গ-সিংহাসন । 


পূুব-তোরণে অরুণ তখন হাসিয়া উজল করেছে দিক , 
আকাশের নীল নয়ন মেলিয়া চাহিল সে যেন নিনিমিখ । 
আজি যেন কার পুণ্য নুর 
আশীবাণীর আনিল সুর, 
যতো ফেরেশতা খিলজীর শিরে বঘিল শুভ মাঞ্জলিক। 


তাপস-কুমাত্রী 


কোরমান-বাসী শাহশুজা অতি সংযমী দরবেশ, 

এবাদৎ আর বন্দেগী করি জিন্দেগী করে শেষ । 
সম্পদ মাঝে বলিয়া তাপস ত্যাগের সাধনা করে, 
ভোগের তু মরু-হৃদয়ের আগুনে পুড়িয়া মরে । 
তারি ছিল এক কৃমারি কন্যা সুন্দরী মনোহর, 
তপের প্রভার মাধুরী তাহার বিশ্ব-উজল-করা | 


পরিচয় পেয়ে প্রবল প্রতাপ কোরমাব্-অধিপতি 
শুজার পার্খে আসিয়া কহিল বিনয়-নশ্ অতি £ 
“কল্যাণী তব কন্যার পাণি গ্রহণ করিতে চাই, 
আমি স্ুলতান--বিশ্বে আমার অভাব কিছুতো৷ নাই। 
চিরস্জখে আমি রাখিব তাহারে, পুরাইব মন-সাধ, 
বাদশার ঘরে বেগম হইয়া রবে সে নিবিবাদ! 
শাহশজা কয় তিন দিন পরে আসিও হেথায় ফেন্স, 
কন্যা তোমারে দিব-কি-ন! দিব জবাব পাইবে এর |: 


২৩৬ 


কাব্য-কাহিনী 


হেথা দরবেশ যোগ্য পাত্র খুজে ফেরে প্রতি ঠাই, 

কনা সঁপিবে তাহারে সে, যার বিষয়-বাসনা নাই। 
ফকিরের ঘরে ফকির-কন্যা- রাণী হবে বাদশার £ 
মিথ্যা হবে কি সারাজীবনের ত্যাগের সাধনা তার! 
খুঁজিয়া খুঁজিয়া একদিন নব অরুণ-উদয় প্রাতে 

সাক্ষাৎ হলো মসজিদে এক তরুণ তাপস সাথে। 
শুধাইল শুজা-_“বিবাহ করেছো ?' শুনি কহে যুবা-_“হায় ! 
তিনটি পয়সা স্ধল যার-_কন্যা কে দেবে তায়।?" 
“আমার কন্যা সঁপিব তোমারে'--কহে শুজা-_-“নাঁহি ভয়, 
এক পয়সার আতর কিনিয়া আনো--আর দেরী নয়। 
এক পয়সার কাট কিনে রাখো, এক পয়সার চিনি, 
মিলন হবে তোমাদের চলো, আজি এই শুভ দিনই |? 


স্বামী গৃহে গিয়ে কন্যা প্রখম দেখিল গুহের মাঝে 
রুটি একখানি সাজানো রয়েছে, অর্থ বুঝিল না যে। 
স্বামীরে ডাকিরা শুধাইল তারে সরমের বাধ টটি-__ 
“বলে প্রিয়, কবে কোথা হতে কেবা আনিয়াছে এই রগটি ?" 
কহিল যুবক--আজ খাবে। বলে কিনে রেখেছিনু কাল, 
সন্বলহীন রিক্ত কাঙাল-__চিরকাল এই হাল! 


শুনিয়া সে কথা তাপস-দূহিতা কাদিতে লাগিল দখে, 
পিতৃ-ভবনে চলে যেতে চায়__গভীর বেদনা বুকে । 
কহিল যুবক-_- সম্পদহীন দীনের কৃটির খানি, 

শুজার কন্যা আমার এ ঘরে স্তখ পাবে না তা জানি! 
বধু কেদে কর-_ চিত্তে আমার ভোগের পিয়াস নাই, 
ত্যাগের বিত্তে তুমি দরিদ্র-_আমি কীদিতেছি তাই। 
দরবেশ তুমি, শুদ্ধ হয়নি তোমার 'চিত্ত-ভূমি, 

আজ কী খাইবে, কাল হতে তাই ভাবিয়া রেখেছো তুমি ? 
হায় পিত£ তব অন্তর তলে ছিল এ বাসনা জানি-__ 
আমারে শঁপিবে সংবনী ত্যাগী তাপস কমারে আনি ! 
নসিব আমার নেহাৎ মন্দ, তাই পেনু হেন বর-__ 
শিখেনি যে আজে! করিতে খোদার করুণাতে নির্ভর |” 


২৩৭ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


লজ্জিত যুব! চকিত কণ্ঠে কহে-_-“ক্ষম মোরে প্রিয়া ! 
বলে এ পাপের তর্পণ করি কোন কাঠোরতা দিয়া %”* 
বধূ কহে-_- হেথা থাকিবে কেবল হয় রুটি, নয় আমি, 
যারে খুশী হয় আদর করিয়া রাখো তারে তুমি স্বামী 1” 
শুনিয়া সে কথা যুবক অমনি ফেলে দিল দূরে র্চাটি, 
স্বর্গের শত সম্পদ-শোভা কৃটিরে উঠিল ফটি। 


প্রশ্ের উত্তব্র 
| প্রথম দৃশ্য ] 


নাম্তিক | সেলাম, দরবেশ-জি, সেলাম । 

দরবেশ । ( তসবী টিপিতে টিপিতে মুখ তুলিয়া ) 
কে তুমি ? 

নাস্তিক । কেহ নই! 
আমি এক মৃখ-অবাচীন । 
সন্দেহ-সংশয় আর সমস্যায় ভরা 
অস্তর আমার । 
ধ্যানমৌন তাপস তোমরা-_ 
অসীমের ধ্যানে থাকো মগ্র নিরস্তর, 
সুষ্ঠার গোপন কথা, গোপন রহস্য 
তোমাদেত্ি আছে জানা । 
তাই আজি আসিলাম তোমার সকাশে 
গুটিকতেো! পরশ নিয়ে । 
দাও দেখি উত্তর তাহার £ 

দরবেশ । কোন্‌ পরশ জাগিয়াছে অন্তরে তোমার, 
কী সমস্যা পারো নাই করিতে পুরণ- 
অকৃন্ঠিত চিতে প্রকাশ করিয়া বলো । 


২৩৮ 


নাস্তিক । 


দরবেশ । 
নাস্তিক । 


দববেশ। 
নাস্তিক । 


দরবেশ । 
নাম্তিক । 


দববেশ । 


নাস্তিক | 


কাব্য-কাহিনী 
প্রথম সমস্যা মোর এই-- 
খোদাকে তো কেহ কভু চোখে দেখে নাই। 


সে যে আছে--এই কথা কেমন করিয়া 
বিশ্বাস করিব তবে £ 


তারপর £? 

দ্বিতীয় সমস্যা মোর এই-_ 

শয়তান যে স্য্টি আগুনের ; 
কেমন করিয়া খোদা শাস্তি দিবে ফের 


দোজখের আগুনেতে পুড়াইয়া তারে £? 
আগুনে কি পুড়িবে আগুন £ 


তৃতীয় ? 

তৃতীয় সমস্যা মোর এই-_ 

যাহা কিছু করি মোরা, করান খোদায় । 
আমাদের নিঙ্গারিত ললাট-লিখন 

তার কভু নাহিতো খণ্ডন । তকদীরের পথে 
চলিতেছি মোরা সবে। 

কেন তবে শাস্তি পাবো আমরা আবার 
আমাদেরি কপ্নফলে ? 
খোদার এ কেমন বিচার ? 

আরে। কিছু আছে বলিবার ? 

না। 

এ তিন প্রশ্বেরই শুধু চাই সদুত্তর । 

আচ্ছা, বসো, দিতেছি উত্তর 

( নাস্তিক উপবেশন করিতে উদ্যত, এমন সময় 
দরবেশ একটি মাটির টিল কৃড়াইয়া লইয়া 
নাস্তিকের মস্তকে সজোরে ছুঁড়িয়া মারিলেন ) 
উ-ু-ু! মেরেছে রে! খুন করেছে রে! 
কে বলে দরবেশ এরে! 

এ যে দেখি আসল শয়তান। 

আচ্ছা, থামো, দেখাইব মজা, 

এই চলিলাম আমি কাজীর সকাশে 


তোমার বিরদ্ধে আজি করিতে নালিশ । 
দেখি, ভুমি কেমন দরবেশ !... (প্রস্থান) 


২৩৯ 


নাস্তিক । 
কাজী । 
নাস্তিক । 
কাজী । 


নাস্তিক | 


কাজী । 
নান্থিক | 


কাজী। 


কাজী। 


দরবেশ | 


কাজী। 


দরবেশ । 


কাব্য গ্রন্থাবলী 


[ দ্বিতীয় দৃশ্য ] 
(কাজী উপবিষ্ট ; এমন সময় নাস্তিকের সবেগে প্রবেশ) 
ছভুর ! 
কে তুমি? 
গুরুতর অভিযোগ আছে। 
কার নামে? 


ওই যে পখের মোড়ে রয়েছে বসিয়া 
ভণ্ড এক তাপস--দরবেশ, 

তার নামে । 

কেন? কী হয়েছে অপরাধ তার ? 
আমি শুধু চেয়েছিনু তার কাছ থেকে 
তিনটি প্রশের মোর যখাথ উত্তর, 


সে তাহার উত্তর না দিয়া 


দিল এই নিষ্ঠুর আঘাত । 


কোতোয়াল ?-- (কোতোয়ালের প্রবেশ ) 
যাও ত্বরা, দরবেশেরে হেথা! 

করহ হাজির | 

( কোতোয়ালের প্রস্থান এবং দরবেশকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ) 
দরবেশ ! 

এই ব্যক্তি আনিয়াছে যেই অভিযোগ, 
সেকি সত্য? 

হ্যা হুজুর, সবই সত্য। 

মিথ্যা নহে এক বিন্দু এর 

বেচারা চেয়েছে শুধু উত্তর তাহার 

তিনটি 'প্রশের। 

সে তো কোনো অপরাধ করে নাই কিছু। 
তুমি তারে উত্তর না দিয়া 

দিলে এই নিষ্ঠুর আঘাত? 

না ছজর, আঘাত তো নয়, 

ওই ওর প্রশের উত্তর । 


২৪০ 


কাজী । 
দরবেশ | 


কাজা । 
দরবেশ । 


কাজী । 


দরবেশ | 


কাব্য-কাহিনী 


প্রশের উত্তর 1... তার মানে £ 

প্রথমেই পরশ ছিল ওর £ 
খোদাকে তো! কোনোদিন দেখ! নাহি যায়, 
সে যে আছে, এই কথা কেমন করিয়া 
বিশ্বাস করিব তবে? 

তাই যদি হয়, 

না দেখিলে যদি কিছু প্রত্যয় না হয়, 
তবে ওর আঘাতের বেদনা কেমনে 
সত্য বলে বুঝিল ও? 

ও কি চোখে দেখিয়াছে বেদনা উহার ? 
কোথায় বেদনা ওর % কিবা তার বপ £ 
দেখাক তে] মোরে ! 

চম্কার ! .. তারপর ? 

তারপর পরশ ছিল ওর : 

আগুনের স্্টি হয়ে শয়তান কেমনে 
শাম্তি পাবে দোজখের আগুনে আবার ? 
কোনো দুঃখ পাবে না সে আগুনে পুড়িলে 
তাই যদি হয়, তবে মাটির ঢেলায় 

ওর অঙ্গে কেন বলে লাগিবে আঘাত ? 
ও-ও তো মাটির তৈরী! 

আগুনে আগুন যদি নাহি ব্যথা পায়, 


মাটির ঢেলায় তবে মাটির মানুষ 
কেন ব্যথ পাবে £ 


বে-শকৃ ! বে-শক্‌ ! 

তারপর £ 

তারপর শেষ প্রশ ওর: 

যাহা কিছু করি মোরা-_করাঁন খোদায়, 
তার তরে মোরা কেন শাম্তি পাবে ফের ? 
এই যদি সত্য বলে মানে, 

তবে ও-রে আবধাতি করায় 

আমি কেন শাস্তি পাবো ? 

আমি কিছু করিনি তো নিজে-__ 


২৪৯ 


কাজী । 


নাস্তিক । 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


করিয়াছে খোদা । বহুপুৰ হতে 

এ আধাত লেখা ছিল অরদৃষ্টে উহার, 
জানিয়াও যুঢ কেন আপনার কাছে 
আমার বিরদ্ধে আজি করে অভিযোগ ? 
যথার্থ উত্তর বটে! (নাস্তিকের প্রতি তাকাইয়। ) 
কি হে? কী বলিতে চাও এবে? 

কথা কও? 

ক্ষমা করে। অপরাধ মোর, 
পেয়েছি উত্তর আমি। 

নাহি আর এবে মোর কোনো অভিযোগ । 
(দরবেশের প্রতি )-- 

হে দরবেশ! 

করযোড়ে ভিক্ষা চাহি আঙজ-_ 

ক্ষম মোর প্রগলভতা | 

কাটিয়া গিয়াছে মোর মোহ অঙ্ককার, 
দিব্যি দৃষ্টি ফটিয়াছে নয়নে আমার £ 
নহি আমি ভ্রাম্ত আর! 

আল্লাহ আর রস্সলের পরে 

আজি হতে আনিনু ঈমান-_ 

আজি হতে. হইলাম আমি সাচচা মুসলমান । 


জীবন-ব্বিলিময় 


বাদশ। বাবর কাঁদিয়া ফিরিছে, নিদ্দ নাহি চোখে তার-- 
পুত্র তাহার হুমায়ূন বুঝি বাঁচে না এবার আর ! 
চারিধারে তার ঘনায়ে আসিছে মরণ অন্ধকার । 


রাজ্যের যতো বিজ্ঞ হেকিম-কবিরাজ-দরবেশ 
এসেছে সবাই, দিতেছে বসিয় ব্যবস্থা সবিশেষ, 
সেবা-যত্তববের বিধি-বিধানের ক্রটি নাহি এক লেশ! 


১৪০ 


কাব্য-কাহিনী 


তবু তার সেই দৃরস্ত রোগ হটিতেছে নাকো হায়, 
যতো দিন যায় দূর্ভোগ তার ততোই বাড়িয়া যায়-__ 
জীবন-প্রদীপ নিভিয়া আসিছে অস্ত রবির প্রায় । 


শুধালো বাবর ব্যগ্রকণ্ঠে ভিষকবৃন্দে ডাকি-_- 
“বলো বলো আজি সত্য করিয়া, দিও নাকো মোরে ফাঁকি, 
এই রোগ হতে বাদশাজাদার মুক্তি মিলিবে না কি?" 


নত মস্তকে রহিল সবাই, কহিল না কোনো কথা, 
মুখর হইয়া উঠিল তাদের সে নিঠুর নীরবতা 
শেল সম আসি বাবরের বুকে বিধিল কিসের বাথা ! 


হেন কালে এক দরবেশ উঠি কহিলেন-__-“স্গুলতান, 
সবচেয়ে তৰ শেষ্ঠ যে ধন দিতে যদি পারে দান, 
খুশি হয়ে তবে বাঁচাবে আল্লা বাদশাজাদার প্রাণ!” 


শুনিয়া সে কথা কহিল বাবর শঙ্কা নাহিকো মানি-_ 
“তাই যদি হয়, প্রস্তুত আমি দিতে সেই কোরবাণী , 
সবচেয়ে মোর শেষ্ঠ যে-ধন জানি তাহা আমি জানি ।”" 


এতেক বলিয়া আসন পাতিয়া নিরিবিলি গুহতল 
গভীর ধেয়ানে বসিল বাবর--শাস্ত অচঞ্চল, 
প্রার্থনা-রত হাত দৃটি তার, নয়নে অশ্জল । 


কহিল কাদিয়া_-ছহে দয়াল খোদা, হে রহিম-রহমান, 
মোর জীবনের সবচেয়ে প্রিয় আমারি আপন প্রাণ, 
তাই নিয়ে প্রভু পূর্রের প্রাণ করো মোরে প্রতিদান 1” 


শ্তক-নীরব সারা গুহতল, মুখে নাহি কারে বাণী, 
গতীর রজনী, সুপ্তি-মগন নিখিল বিশ্ব-রাণী ; 
আকাশে-বাতাসে ধুনিতেছে যেন গোপন কি কানাকানি ! 


সহস! বাবর ফৃকারি উঠিল-_-“নাহি ভয়, নাহি ভয়, 
প্রার্থনা মোর কবুল করেছে আলা সে দয়াময়, 
পুত্র আমার বাঁচিয়া উঠিবে--মরিবে না নিশ্চয় । 


২৪৩ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


ঘুরিতে লাগিল পুলকে বাবর পুত্রের চারিপাশ-__ 
নিরাশ হৃদয়ে সে যেন আশার দৃপ্ত জয়োল্লাস,__ 
তিমির রাতের তোরণে তোরণে উষার পৃবাভাস ! 


সেই দিন হতে রোগ-লক্ষণ দেখা দিল বাবরের, 
হৃ্-চিভ্েে গ্রহণ করিল শয্যা সে মরণের, 
নৃতন জীবনে হুমায়ুন ধীরে বাচিয়া উঠিল ফের । 


মরিল বাবর__ না, না, ভুল কথা, মৃত্যু কে তারে কয়? 
মরিয়া বাবর অমর হয়েছে, নাহি তার কোনো ক্ষয়, 
পিতৃক্ষেহের কাছে হইয়াছে মরণের পরাজয় ! 


ব্রাথী ভাই 


বাহার শাহ আসছে ধেয়ে করতে চিতোর জয় 
সঙ্গে নিয়ে বিপুল সেনাদল, 

চিতোর-রাণী কর্ণবতীর তাই জেগেছে ভয়-_ 
রাজপুতানা আতঙ্কে টলমল | 


দেশজুড়ে আজ চলেছে তাই পূজার আয়োজন, 
উচ্ছে তুমুল ধণ্টা-কাসর-নাদ, 
অনি এবং অশ্ব-পৃজায় কেউ বা নিমগন 
কেউ মাগিছে দেবীর আশীবাদ । 


কণবতী বসে বসে ভাবছে মনে তার £ 
নারী আমি-_নিতাস্ত দূবল, 

শক্তি-সহায় না যদি পাই, উপায় নাহি আর, 
সবই হবে ব্যর্থ ও নিষ্ফল । 


ন২৪৪ 


চে 


কাব্য-কাহিলী 


কে আছে কীর এই ভারতে এমন মহত্প্রাণ 
চিতোরের এই দূর্দিন-সন্ধ্যায় 

পাশে এসে দীড়াযর় তাহার, রাখতে তাহার মান ! 
ব্যাকল রাণী সেই তে ভাবনায়। 


হা তাহার পড়লে! মনে- বাদশা হুমায়ুন 
উদার-হৃদয় অদ্বিতীয় কীর, 

বাহাদূরের চেয়ে তাহার শক্তি শতগুণ, 
রাখতে জানে মান সে রমণীর । 


অনেক ভেবে অবশেষে হুমায়ূনের ঠাই 
লিখলো ব্বাণী লিপি সে একখান 

“আজ হতে কীর হনে তুমি আমার “রাখী ভাই? 
শীঘ এসে বাচাও বোনের প্রাণ !'? 


দূতের হাতে দিল লিপি, আর সে রাখী তার-__ 
যাত্রাপথে বাহির হলো দূত, 

উৎসাহ ও কৌতূহলের অস্ত নাহি অব 
অবাক সবাই, ব্যাপার যে অদ্ভুত! 


বাদশ। তখন বাংলাদেশে ছিলেন অনেক দর 
শেরের সাথে চলছে লড়াই তার, 

পাঠান বীরের দপ এবার না যদি হয় চুর 
রাজ্য রাখাই হবে তাহার ভার ! 


এমনি কঠিন দুঃসময়ে কণবতীর দূতি 
লিপি দিল, আর দিল সেই রড রাখীর সত, 
ম্বখে তাহার আনন্দ-উচ্ছ্বাস ! 


লিপি পেয়ে আত্মহারা! হুমায়ূনের প্রাণ, 
কী করিবে, ভেবেই নাহি পায়, 
শক্রুরে আজ ছেড়ে গেলে চরম অকলযাণ-_ 
কিরূপো বা রাখীই ফিরান যায়! 


২৪৫ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


একটি নারী করুণ স্বরে মাগছে শরণ তার 
ভাই' বলে সে করেছে আহবান, 

সে আহ্বানে খুলবে না কি তাহার হৃদয়-দ্বার-__ 
সাড়া কি আজ দিবে না তার প্রাণ! 


থাকুক শত বিশখ্ব-বাধা__বাদশাহী তার যাক, 
তবু তাহার বোন কে বাঁচান চাই ১ 
হোক বাহাদুর স্বজাতি তার- হিন্দু বোনে'র ভাক 
শুনবে আজি মুসলিম তার ভাই” ॥ 


ক্ষাম্ত করি এক নিমেষেই যুদ্ধ-অভিযান 
চিতোর পানে ছুটলো হুমারূন, 

কোন্‌ অসীমের ডাক শুনে আজ চঞ্চল তার প্রাণ, 
একটি রাঙা রাবীর এত শুণ! 


লোক-লস্কর সঙ্ষে নিয়ে লড়লে! এসে বীর-__ 
কামান-গোলা ছুটলেো৷ সে প্রচুর, 

পড়লো লুটে হাজার হাজার মুসলমানের শির, 
বাহাদুরের দর্প হলো চুর! 


চিতোর-ভূমি মুক্ত হলে! অমনি হুমায়ূন 
চললো! ছুটে বোনের খোঁজে তার, 

বাজপুরীতে উঠলো বেজে সর সে অকরুণ-_ 
কণবতী নাইকে। বেঁচে আর ! 


ব্যাকল আশায় চেয়ে চেয়ে হুনায়নের পথ 
কণবতী গণছিল দিনরাত, 

অবশেষে হলো যখন বিফল মনোরথ-_ 

 জহর-বতে করলো জীবনপাত ! 


গাভীর ব্যথায় হুসায়নের স্ব সরে না আর-_ 
বোনের তরে ভাই কেঁদে আজ খুন, 

এই জীবনে হলে নাকো! দেখা দেখে দজনার-_ 
সেই বেদনায় ক্ষন হুমায়ূন ! 


২৪৩৬ 


কাব্য-কাহিনী 


হেথায় ওদিক স্যোগ পেয়ে কিছুদিনের পর 
যুদ্ধ দিল শের শী' পুনরায়, 

হুমায়ূনের রাজ্য ছেল-_হলো দেশাস্তর-_ 
একটি রাঙা রাখীর তরে হায়! 


মোগবল-এ্রভ্রী 


হলদিঘাটের &রণে-__ 
বাণ বঘুপতি হেরে গেল যবে 
ধলা দিল না সে শত্রুর হাতে, 
সাঙ্োপাঙ নিয়ে তার সাথে 
পালাইয়া হোল আরাবল্ীর 

5াঁভীর গহন বনে। 


সেখা নিভীীক চিতৈ_ 

বাস করে বাণা আপনার মনে 
নির্জনে নিভূতে । 

কখনো নিয়ে নামিয়া সে কবীর 

লুণ্ঠন করে তমাগল-শিবির, 

ধরা নাহি যায় কোনোমতে তারে» 
আসে দে অতক্িতে । 


শাহানশাহ আকবর 
সংবাদ পেয়ে হুকুম দিলেন 

মোশগাল-সেনাবর পন 
“যেকধপেই হোক বাণারে ধরিয়। 
দ[ও৩ মোর কাছে হাজির করিয়া, 
কড়া পাহারায় রাখো দ্বিরে তার 

পথ-হাট-প্রাজ্তর 1” 


২৪৭ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


পশ্চাতে পুরোভাগে 
ব্াণান গুতহর চারিপাতো তাই 
মোগাল-প্রহবরী জাগো ॥ 
কনে কোন পথে শোপতেনে তোপে 
বাণা আবে তার আপন ভবনে, 
সেই অভবসাঁয় বনে আহে সতে 
উৎ্পসাহ-আঅনুনাগো | 


সহসা! সে একদিন 


এমন সমন ক্বাণা ল্রুপতি 
€কোঁথা হতে ভ্রুটে এতো ন্ত্তহাত্তিত 
নমব-লীরতে বাজ-প্রহক্বীল 

হইল সম্মীল ॥ 


কহিল €স ব্ীনে বীরেন 
“ধরা দিনু আজি তোমার হস্তে 

০স্ষচ্হাঁযষ নাত-শিশিবে : 
ধু ভ্রাখো মোর 'ত্রকটি মিনতি 
হে €ষতেতে আজি দাও অনুমতি, 
তন্-কাতর পুত্লেরে দেবে 

আবার আনিব ফিরে |? 


4 1 & 


ঘটিল বিষম দায়! 

'পহন্নী আজ্িতিকে কী জবাব €দেবে-- 
তেবে লাহি কিছু পায়! 

শক্রেলে তপেয়ে আপনার হাতে 

ছেড়ে €দবে তারে £কোন ভরসাতে * 

ফিল্িয়া আছলিবে %& যদি লাহি আত্স £ 
বিশ্বাস কিবা তার! 


স্২ ৪৮৮ 


কাব্য-কাহিন্ীী 


তবু প্রহরীর মন 
আজি যেন কোন ত-আঅহ-ককণায় 
গালে তোল অকাবণ 5 
সম্ভান তনরে পিতার পরাণে 
কী যে ব্যাকৃলত!-_জ্ঞানে ০সও জাতেন, 
অন্মত্তি দিল তাই তে ন্লাণানে 
করিবানে পলায়ন ॥ 


হয়ে শেল জানাজানি-_- 
বাদশার কানে পোোছিল এসে 
নিদারুণ তেই বাণী । 
তুছ্ধি বাদশা অমনি তখনিন 
হুকুমে দিতেন কিছু নাহি গাণি -__ 
“বন্দী করিয়া বাজ-প্রহবরীরে 
ফাঁসি দাও €হথা। আলি |; 


বন্দী প্রহরী হায় 
বৃধ্য-ভনমিতেে আনীত হইল 

শভ্খল-পবা পার । 
তখল আকাশো তক্শ তপন 
উজল করেছে বিশ্বু-ভুবন 
স্তব্ধব-নীরব শহাগন-পবলন 

প্রশান্ত মহিমায় ॥ 


নির্জন চারিবার, 
উঠিল প্রহরী ফাঁসির "মঞ্চে 
লঈব্রব নিকাব ॥ 
এমন সমস সহসা নে আসি 
কহিল, “থামাও* দিও নাকো কাঁসি, 
শ্রহক্বী নহেকো-আমি নিজে €দাষী, 
ফাঁসি হবেন সে আমার 1? 





সই ৯৯ 


কাব্য গ্রশ্থাবজী 


সবার দক্টি-গত্তি-_ 
সহসা! তখন ফিরিয়া আনিল 
আশাজ্ভককেন্স প্রতি ; 
ব্যাকুল আতব্ণগে কহিল সবাই-_ 
“কে তুমি ৪ €তামান পরিচক্স চাই |? 
উত্তরে তার কহিল অভিথি-__ 
“আমি স্লাণা লরছুপতিত 1? 


বিজ্মিত আজি সত্ব, 
ক্রন্দন-্াল ডুবে গোল আজি 
আনন্দ-কলরবে ॥ 
ফাঁসির হুকুম রদ করি দিরা 
বন্দী-যুগালে এক সাথে নিয়! 


শালা কোতি্তায়ালা বাদশার কাকে 
অজ্জালা কি তোলবে । 


মহামতি আকবর 
শুনি ০ কাহিনী প্লকিতত আত 
বিক্িনতি অভ্ভল । 
দ্র ভানেই আমি মহিমা €বশে 
দেখা দিল অভাব আা্খিকোণে রসে, 
দভান্নেই আজি মহান উদার-_ 
অপ্পুব বন্দর ! 





সব কথা! গোল থামি__ 

' নিংহাঁসলের আঙন হইতে 
বাদশা এলেন নামি ॥ 
কহিলেন তিনি বন্দী যুঙগালে- 
“প্রস্ততত হও, এই সভাতলেল 
সত্যই আজি তোমাদের গালে 

ফাস পনরাইব আমি 1 


ই 


কাব্য-কাহিনী 


_--বলিতে বলিতে তার 
কণ্ঠ হইতে নিলেন খুলিয়। 
দুইটি মুক্তা-হার : 
পরায়ে সে হার গলে দুজনার 
কহিলেন-- ধরো, দও আমার 
মুক্তির সাথে দিলাম আজি এ 


মুক্তার উপহার 1? 
প্রতিশোধ 
শ্ীপুর-নদীতে 'তকোষা” ভাসাইয়া চলেছেন ঈসা খান 


বাংলার বীর-_ উন্নত শির-_ আজাদ-মুক্ত-প্রাণ ! 

দুই তীর হতে শত নরনারী 

দাঁড়ায়ে দেখিছে দৃশ্য তাহারি, 
উচ্গাস-্বনি উঠিছে গগনে ;-০দিন বারুণী-লান । 


অজানা সে কোন্‌ বেদনায় আজি ভরা ঈশ। খার বুক, 
নয়ন তাহার খুঁজিয়। ফিরিছে যেন একখানি মুখ | 
হস্তে তাহার গোপন লিপিকা। 
নিরাশার মাঝে আলোর দীপিকা, 
সেই লিপিকার ইঙ্গিতে তার আখি-যুগ উৎস্ৃক । 


স্থযুখে শোভিছে কেদার রায়ের প্রাসাদ-দুগ-দ্বার 
তাল-শুপারী ও নারিকেল গাছে ঘেরা তার চারিধার : 
নামিয়া এসেছে শান-বাধা ঘাট 
অতি অপন্দধপ সুন্দর ঠাট, 
সেই ঘাটে আজি শান করিতেছে মহিলারা বারবার । 


স্২৫১ 


কাব্য গ্রন্থাবলী 


সহসা আসিয়া ভিড়িল সেথায় ঈশা! খার তরীখান 
শানরতা এক তরুণীকে দেখি পুলকিত তার প্রাণ : 
ইঙ্গিত পেয়ে নামি নদীতীরে 
তুলিয়া লইল সেই তরুণীরে 
বিদ্যদ্ধেগে তরী ছুটাইয়া করিল €স প্রস্থান । 


স্তম্তিত নরনারী যতো! !--শুনিল কেদার রায়-__ 
ভগিনীরে তার হরণ করিয়া ঈশা খা চলিয়া যায়। 
সিপু সাজাইয়া অমনি তখনি 
ধাইয়া চলিল বীর চুড়ামণি, 
জানে না সেতার ভগিনী নিজেই কলত্যাগিনী হায় ! 


বহু দরপথ ঈশ। খার পিছে ধাইল কেদার রায়-_ 
কোনোখানে তার নাগাল ধরিতে পারিল না তবু হায়! 
ক্ষিপ্র গতিতে নবপখ-ধরি 
মিলাইয়া গেল ঈশ! খার তরী, 
লাজ-অপমানে কেদার রায়ের অস্তর মূরছায় | 


ফিরিল কেদার আপন ভবনে, মুখে নাহি কথা আর, 

প্রতিহিংসার তীব্ব তাড়না মনে জাগে বারবার | 
তরবারি ছয়ে করিল ০স পণ: 
'তোদিন রবে আমার জীবন, 

প্রতিশোধ আমি লইব-_লইব এই অবমাননার |" 


বহুদিন যায় | ... ঈশা খা গিয়াছে ছাড়িয়া এ ধরাধাম, 

অজক্ষলবাড়ী'_ রাজধানী তার-__-তখনো রয়েছে নাম । 
বাস করে সেথা নিয়ামত্জান' 
কেদার-ভগিনী--পতিগতপ্রাণ, 

সঙ্গে লইয়া যুগল কমারে-__-আরাম' ও “বৈরাম' | 


২৫২ 


কাব্য-কাহিনী 


এমন সময় একদিন সেথা আসিল কেদার রায়, 
ভগিনীর সাথে দেখা করিবার জানালো অভিপ্রায় । 


ভাগিনেয়দ্বয়ে ডেকে নিয়ে পাশে 
কতো চমা! দিল ন্রেহ-সম্ভাষে, 


আত্মীয়তার নূতন বাঁধনে বাধিল সে সবাকায় ! 


প্রাসাদ জুড়িয়া মহা সমারোহে করিল সে উৎসব, 
আকাশ-বাতাস মুখরি' উঠিল আনন্দ-কলরব । 

ভোজ দিল রাজা নগরবাসীরে 

কতো উপহার দিল ভগিনীরে, 
করিল না কেহ কোনো কাজে তার সন্দেহ-অনুভব 


কহিল কেদার ভগিনীরে ডাকি--শোনো “সোনামনি' বোন ! 

যা হবার তাহা হইয়া গিয়াছে, ভুলে যাও তা এখন। 
সাধ জাগিয়াছে এবে মোর মনে 
আমার বুগল কন্যার সনে 

তোমার 'আরাম-বৈরামে' দিব পরিণর-বন্ধন | 


উহাদের আমি নিয়ে যেতে চাই আমার প্রাসাদে তাই, 
ভাগিনেয় যাবে মামার বাড়ীতে, ক্ষতি তো কিছুই নাই ! 
এমনি করিয়া হবে পরিচয়, 
দূর হয়ে যাবে সব সংশয়, 
অনুমতি দাও যাইতে ওদেরে-সঙ্গে লইয়া যাই |” 


নিয়ামত্জান কঠোর করিতে পারিল না তার মন, 


ফিরাইয়া দিতে নারিল ভায়ের সাদর নিমন্ত্রণ । 
করুণ-কোমল নারীর হৃদয় 


অতি সহজেই হয়ে গেল জয়,__- 
কমারছয়ের যাত্রার লাগি স্থির হলো আয়োজন | 


২৫৩ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


পগ্ৌছিল আসি আপন ভবনে যখন কেদার রায়, 
অমনি যুগল কমারে ধরিয়া বন্দী করিল হায় ! 
কালী-মন্দিরে লইয়া দু'জনে 
বলি দিবে অমবস্যা লগনে !-_- 
এমনি করিয়া প্রতিশোধ নিতে করিল অভিপ্রায় ! 


রাজকৃমারীরা শুনিল যখন এ-কথার কানাকানি, 
হায় হায় করি উঠিল তাহার শিরে করাঘাত হানি । 
পতি হবে যারা বলেছে পিতায় 
তাদেরে ধরিয়া বলি দিতে চায়! 
কে কোথায় হায় শুনেছে এমন নিষ্ভুরতার বাণী ! 


ঘধটিতে দিব না কিছুতে এ-কাজ'-__করিল তাহার। পণ, 
স্বামী পপে তারা কুমার যুগলে সপিল পরাণ-মন । 
গভীর গোপনে নিশিখ সময় 
বন্দীশালায় গিয়ে তারা কর-_ 
“এই পাপপুরী ছেড়ে চলো যাই--করি মোরা পলায়ন ! 


কহিল আরাম-বৈরাম তাহে শাস্ত-করুণ চোখে, 

“এমন করিয়া মুক্তি লভিলে ভীরু” কবে সব লোকে! 
কাপুরুষ সম গোপনে গোপনে 
মিলন চাহিনা তোমাদের সনে, 

বিবাহ করিলে করিব আমরা প্রকাশ্য দিবালোকে |: 


ক্ষাম্ত হইল রাজক্মারীরা ; কী আর করিবে হার, 

গোপনে পাঠালো! জঙ্গলবাড়ী: এ নিঠুর বারতায় । 
কারাগার তলে যুগল কুমার 

অজানা সে কোর আশার আলোক চকিতে খেলিয়া যায়। 


২৫৪ 


কাব্য-কাহিনী 


ধাব্য দিনেতে বলির লগ নাইয়া এলো যেই, 
রাজক্মারীর। খড়গ হন্ডে দুয়ারে দাড়ালো সেই | 
| “বখিতে দিবনা কমার যুগলে, 

খড় গ চালাও আমাদের গলে 1”? 
কহিল তাহারা ;: প্রমাদ গর্িল সভাসদ সকলেই । 


ছিনাইয়া নিল কৃমার-যুগলে ক্রুদ্ধ কেদার রায়, 
বন্দী করিল কন্যা দূটিরে কঠোর ভতসনায় । 
কালী মন্দিরে হয়ে আগুয়ান 
প্রস্তত হলো দিতে বলিদাঁন 1-_- 
এমন সময় বাহিরে কিসের কোলাহল শুন যায় ? 


সংবাদ দিল ভ্রতপদে আসি কেদার রায়ের দূতি-_ 
“পাঠান এসেছে, পাঠান এসেছে, হও সবে প্রস্তত ! 
ভয়ে শিহরিত পরাণ সবার, 
বলিদান করা হইল না আর, 
চুটিয়া চলিল প্রাসাদে সবাই ; ব্যাপার যে অদ্ভুত ! 


দেখিতে দেখিতে মুসলিম সেনা পঙ্গপালের প্রায় 

হাইয়া ফেলিল রাজার প্রাসাদ চারিদিক হতে হার ! 
পরাজিত হলো রাজ-সেনাদল, 

আুডঙ্গ পথে পালাইয়া গল গোপনে কেদার রায় ! 


ংবনিয়া উচ্ভিল আকাশে তখন-_-কিরিম খানের জয় !?' 
রাজকমারেরা বুঝিতে পারিল-_নাহি আর কোনো ভয় ; 
এসেছে তাদের বীর সেনাপত্তি 
সেনাদল নিয়ে অতি ভ্রতগাতি,_- 
ভাডি কারাগার বাহির হইল বন্দী কৃমারহুয় । 


স্ ৫৫ 


কাব্য গ্রন্থাবলী 


কেদার রায়ের কন্যান্ধয়ের পুরিল মনক্কাম, 

মুক্ত করিল তাদের দূজনে আনাম ও টৈরাম ; 
সেনাপতি বীর করিমের সনে 
মহা ধুমধামে- পুলকিত মনে 

ফিরে গেল তারা বর-বধূ বেশে- জঙ্গলবাড়ী-ধাম | 


শিব্বাজী ৩ আকফ্রজাব খাঁ 


মারাঠা নায়ক শিবাজী যখন লুণ্ঠন করি দেশ 
অত্যাচার ও নিস্ুরতার দেখাইল এক শেষ, 

সংবাদ পেয়ে বিজাপুর-পতি বাদশা সেকেন্দার 
আফজাল খাঁরে পাঠাইয়া দিল দমিতে গব তার । 


প্রতাপগড়ের দূ হইতে শিবাজী দেখিল চেয়ে__ 
আফজাল খাঁর সেনাদলে গেছে প্রাস্তর-ভুমি ছেয়ে | 
অগণিত যার লোক-লঙ্কর, বিপুল যুদ্ধ-সাজ, 

শিবাজী কেমনে তাহার সঙ্কে যুদ্ধ করিবে আজ ! 
অসম্ভব! এ ব্যখ প্রয়াস ! যুদ্ধ কখনো নয়, 

যুদ্ধ করিলে ভাগ্যে তাহার পরাজয় নিশ্চর ! 

গহন কাননে গিরি-কন্দরে আস্মগোপন করি 

চলে যে সতত সম্ভপণে নিতি নব-রূপ ধরি, 
উল্কার মতো সহসা নিশ্বে নামিয়া অতকিতে 
লুণ্ঠন করি ফিরে যে নিত্য ব্রস্ত-চকিত-চিতে, 

সে ০কোন্‌ সাহসে সন্মুখ-রণে হইবে সন্মুধীন 2 

মুক্ত মাঠে সে যুদ্ধ করিতে শিখে নাই কোনোদিন ! 
এতেক ভাবিয়া মারাঠা নায়ক শিবাজী অতঃপর 
আফজাল খাঁর শিবিরে পাঠালো আপনার অন্চর । 
বলিল সে গিয়া__-যুদ্ধের আর নাহি কোনো প্রয়োজন, 
অভয় পাইলে শিবাজী করিবে আত্ম-সমপ্পণ | 


শ্১৫৩৬ 


চি 


কাব্য-কাহিনী 


সেনাপতি যদি করেন তাহারে সাক্ষাৎ মগ্ডর 
আসিবে শিবাজী সন্ধি করিতে, সন্দেহ হবে দূর । 


দিল-খোলা সেই বীরের বাচচা সাচচা মুসলমান 

প্রস্তাবে তার হৃষ্ট চিত্তে সম্মতি দিল দান। 

মধ্য পখের নির্জনে করি শিবির সন্নিবেশ 

মিলন-মঞ্ড রচিত হইল, দছ্বিধার নাহিকো লেশ। 

স্থির হলো-_তার! মিলিবে দু'জন সেই সে বিজনপুরে, 
দেহ-রক্ষীর রহিবে না সাথে-রহিবে সবাই দূরে । 

এক! আফজাল গেল তে শিবিরে, সাথে নাহি কেহ হায়! 
শিবাজী কখন আসিবে-_-রহিল তাহারি প্রতীক্ষায় ৷ 
হোথায় শিবাজী বর্ষে ঢাকিল নিজ দেহ চুপি-চুপি, 

হস্তে লইল “বাঘনখ', শিরে পরিল লোহার টপি ; 
তদুপরি তার বসন পরিল, ধরিল মিথ্যা বেশ-_ 

কারো মনে কোনে সন্দেহ যেন নাহি জাগে এক লেশ। 
ভবানী-যায়ের চরণে লুটিয়া আশীষ মাগিল তার, 
ফিরে-বা-না-ফিরে-__এই আশঙ্কা মনে জাগে বারবার । 


আসিল শিবাজী সেনাদলে তার দিয়ে উপদেশ-বাণী, 
নির্জন পূরে শুধু দুই জন-_নাহি আর কোনে প্রানী । 
কম্পিত পরে কৃণিশ করি হইল সে আগুসার, 

আফজাল খার চরণে লুটায়ে করিল নমস্কার । 

সেনাপতি তারে দু'হাতে তুলিয়া! উঠাইল সেইক্ষণ, 

বন্ধু বলিয়া আদর করিয়া করিল আলিঙ্গন । 

এমন সময় সহসা শিবাজী হস্ত বাড়ায়ে তার 

আফজাল খাঁর উদরে বিধিল বাধনখ' আপনার ! 
“উ:-_হু-হু ! এ কী-এ! ভগণ্ড কঞ্পট লম্পট বেঈমান, 
কী করিলি!'--বলি আফজাল তার তলোয়ারে দিল টান। 
নিমেষে তখনি শিবাজীরে দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়৷ দিয়! 
ভীম বেগে তারে আঘাত করিল সকল শক্তি নিয়া | 
নিষফল হয়ে এলো সে আঘাত, লৌহ-বম পরে 

রক্ত কোথায় ? -** বুথা তলোয়ার ঘুরে মরে ক্রোধ ভবে! 


২৫৭ 


১৭-_ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


চলিল না আর হস্ত তাহার ! মৃত্যু-যন্বণায় 

ছটফট করি সেনাপতি ভুমে লুটায়ে পড়িল হায়! 
শিবাজী তখন সক্ষেত-ত্বনি করিল উচচরবে, 
সেনাদল তার বিদ্যৎ বেগে ছুটিয়া আসিল সবে। 
হর-হর-বোম' ! হর-হর-বোমষ' ! করি ভীম গরজন 
আফজাল খাঁর সৈন্য শিবির করিল আক্রমণ । 
স্তক্তিত যতো মুসলিম সেনা, সন্ধির দিনে আজ 

এ কী অঘটন ঘটিল সহসা ! মাথায় পড়িল বাজ ! 
নেতৃ-বিহীন অসংলগ্র হতভাগ্যেরা যতো 

মারাঠার হাতে শহীদ হইল,_-এমনি ভাগ্যহত ! 


শাম্ত হইল রণভূমি যবে, রহিল না কোনো ভয়, 
মারাঠা-কণ্ঠে ধবনিয়া উঠিল-_-জিয় শিবাজীর জয় !: 


শীহিন্দ গড় 


শিখ-সর্দার বন্দা চলেছে 
শীহিন্দ আক্রমণে, 
কলরোল তার উঠিছে বাজিয়া 
স্তব্ধ দিগাঙ্গনে | 
' হষ-পুলক-চল-চঞ্চল 
শ্যামলিমা-ভরা নীল নভোতল, 
পলীশিশুরা আসে বাঁধি দল 
“বিস্মায়-ভরা মনে, 
শিখ-সর্দার বন্দা চলেছে 
শীহিন্দ আক্রমণে | 


২৫৮৮ 


কাব্য-কাহিনী 


পূরনারী আর নগরবাসীর 
মিলিত কণ্ঠস্বরে 

নব স্থুর আজি ধবনিয়া উঠিছে 
গুরুদাসপুর গড়ে । 

দর্গ-প্রাকার জন-কলরবে 

মাতিয়! উঠিছে ভীম-ভিরবে 

বন্দার পিছু সিপাহিরা সবে 

নব স্থর আঙ্জি বনিয়া উঠিছে 
গুরুদাসপুর গড়ে । 


দিকে দিকে ওতে মাতভৈহ ! মাভৈত ! 


জয় গুরুজীর জয় !?? 


সৈনিক-বধূ বাতায়ন-পাশে 
আ'খিজল ফেলে ব্যখা-উচ্ছাসে, 
অশ্তবীণার ঝক্কার ওঠে 


গুরুদাসপুর ময় ; 


দিকে দিকে আজি বাজিয়া উঠিছে 


“অজয় ওুকরুজীর জয় !:" 


প্রাস্তর মাঠ পার হয়ে চলে 
সিপাহিরা দলে দলে, 
পায়ের দাপটে খলিকণা যতো 
উড়িল গগনতলে । 
তখন তপন আকাশের ভালে 
আশীর্বাণীর নবালোক জালে 
বাগিনী তাহার বাজিল গভীরে 
সহসা জলে-স্থলে, 
সিপাহিরা দলে দলে । 


২৫৯ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


কৃতৃহলে চলে অনুসরি পিছু 
যুবা-তরুণের দল, 

সদরের মায়া-মরীচিকা তরে 
অস্থির-চঞ্চল । 

অস্রের ঘন ঘন রিব-ঝিন্‌ 

উঠে আসমানে খুব্-রঙ্গীন্‌, 

বাজে চরণের ধ্বনি সম কানে, 
নাচে অস্তর-তল, 

কৃতৃহলে চলে অনুসরি পিছু 
যুবা-তরুণের দল । 


সপ্তাহকাল পরে-_ 
শীহিন্দ নগর-দোরে 
শিবির বাধিল বন্দা-সেনানী 
সে এক অরুণ ভোরে : 


আকাশের তলে মত্ত সকলে 
রভীন নেশার ঘোরে | 


অন্ত চাদের শীণ আলোক 

ইঙ্গিতে যেন কহে জয় হোক 

নিমেষে আবার শঙ্কার ছায়া 
ঘিরে আসে অক্তরে,»_- 


বন্দা-সেনানী শিবির বাধিল 
শীহিন্দ নগর-দোরে | 


শ্বীহিন্দ্র প্রাস্ত-বাটে 

মযোগল-শিখের রক্তে নাহিয়। 

সৃধ চলিল পাটে ! 
শিখেরা হাকিল, “ওরে নাহি ভয়, 
জয় জয় জয়, গুরুজীর জয়! 

মাতিল মৃত্যু-নাটে । 
মোগল শিখের রক্তে নাহিয়! 

সূ চলিল পাটে। 


২৩৬০ 


কাব্য-কাহিনী 


তিন দিন পরে বন্দা-শিবিরে 
আসিল মোগল দূত, 
করিল ০ আসি এই নিবেদন-__ 
কালিকার তরে থেমে থাক রণ, 
ঈদ উৎসব এসেছে বিশে, 
বিস্ায় অদ্ভুত! 
তিন দিন পরে বন্দা-শিবিরে 
আসিল মোগল দৃত। 


“তথাস্ত, যাও ফিরে, 
থামাইব রণ কালিকার তরে"? 
বন্দা কহিল ফীরে। 
শিবিরে তখন জ্লেছে প্রদীপ 
সন্ধ্যা এসেছে ঘিরে । 
পরদিন খুলি রাড কীর-বেশ 
০মাগল সৈন্য ভুলি গ্রানি-ছেষ 
উপাসনা তরে লইল ঘিরিয়া 
দগ-প্রাস্তটিরে | 
তখন তপন ঝলিয়া উঠিছে 
মোগল দুর্গ-শিরে ! 





সাম্যের বাশী উঠিল বাজিয়।, 
আদিল সবাই ছুটি | 
মিলনোচ্ছল নব পরিধানে 
জামাত বাঁধিল পুলকিত প্রাণে, 
ধনী-নিধ্ন উজীর-নাজীর 
এক ঠাই সব জুটি 
সাম্যের বাশী বাজালো সকলে 
ঈদগাহ-তলে লুটি । 


সশ৬১৯ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


শক্কাবিহীন মোগলেরা সবে 
ভক্তি পূরিত প্রাণে 
দর্গ-প্রাকার মুখরি তুলিল 
তককীর-ভরা গানে । 
খোদার আসন সে সর-পরশে 
যতো ফেরেশতা! বিস্িত সবে 
পুষ্পাঞ্জলি দানে । 
মোগলেরা সবে নোয়াইল শির 
__ভক্িপূরিত প্রাণে । 


সহসা অতঙ্কিতে_ 
শিখ-সেনাদল হানা দিল আসি 
€মাগল দুর্গ-ভিতে । 
প্রাথনা-রত মুসলিম ষতে 
আজি নিরুপায়- বিস্যয়-হত ! 
কঠিন মিলন ঘনায়ে এসেছে 
বুঝিল তাহারা চিতে। 
শিখ-সেনাদল হানা দিল আসি 
মোগল দঠ-ভিতে ! 


মুসলিম €০সনাদল 
অসীমের ধ্যানে তন্ময় তারা-__ 
শাম্ভ-অচঞ্চল | 
এমন সময় মহা কলরবে 
হামলা! করিল তাহাদেরে সবে, 
ধ্বনিয়। উঠিল-_গুরুজীর জয়' 
মুখরি গগন-তল | 
মুসলিম সেন! দাড়ায়ে রহিল 
শাস্ত অচঞ্চল ! 


২২ 


কাব্য-কাহিনশ 


নিমেষেক মাঝে শ্টিহিন্দ হইল 
মোহাল চিহ্ুহীন, 
সালে লাহলে-লাল ঈদগাহ-তল 
ব্রক্ত-হন্দ লীন । 
একটি পালকে €েমে হোল সব, 
মোহাল-কণ্চ হইল নীরব» __ 
তবু তেন কোন দূর হাগানে 
বাজিমা॥ উঠিল ল্বীণা__ 
দিশি দিশি হতে ঝাক্কৃত হলে 
সেই বব-_ “দীন দীন? ! 


২৬৩ 


তারানা-ই-গাকিস্তান 


উৎসর্গ 


সুরশিলী 
আব্বাস উদ্দীন আহমদ 


আববাস-_ 

তোমার কণ্ঠেই আমার পাকিস্তানের গান 
নিশিদিন ঝংকত হয়ে ফিরেছে। 
তারানা-ই-পাকিস্তান তাই 

তোমারি হাতে তলে দিলাম । 


১৬৭ 


তোর 


ইসলামী গজল 


বিস্মিল্লাহির-রাহমানির-রাহিম | 
সকল কাজের শুরুতে বলু 
ওরে ও মুমিন মুসলিম || 


সকল কাজের শুরুতে তুই নিস্‌ যদি ভাই আল্লার নাম 

ঈমান হবে সাচচা খাটি, পূরবে রে তোর মনস্কাম | 

নেক নযরে চাইবেন তোর পরে আল্লাহ সে মহামহিম | 
ওরে ও মুমিন মুসলিম || 

আল্লার নামে করিস যদি তুই জহরের পিয়াল পান 

জহর হবে শিরীন শরবত, খুশ হবে তোর দিল ও জান । 

আগুনে ঝাপ দিস যদি ভাই-_-আগুন হবে শীতল হিম। 
ওরে ও মুমিন মুসলিম || 


স্গখে-দখে জীবন মাঝে আল্লার নাম তোর কর্‌ সাথী 
নিরাশাতে সেই ভরসা. আধার পথে সেই বাতি 


শন্ুলে এ নাম ভাগুবে শয়তান__ 


দূর হতে করবে তসৃলিম । 
ওরে ও মুমিন মুসলিম || 


২ 


সব গুণগান তোমারি 

হে রাব্বি আলামিন । 
তুমি চির-করুণাময় * 

তুমি বিচারক শেষদিন || 
তুমি ছাড়া আর মাবুদ নাই 
তোমারি কাছে ছির ঝুকাই 
তোমারি কাছে শক্তি চাই-_ 

মোরা যে চির-শক্তিহীন || 


২৬৯ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


সব্বল সঠিক পণ্য পথ 

মোদেরে দাও গো বলে 
চালাও সে পথে যে পথে 

তব প্রিয়জন যায় চ'লে। 


যে-পখে-তামান অভিশাপ 
তে-পথে জ্রার্তি_ পর্বিভাপ 
চালায়ো নাকো সেই পথে 
এই আরজ তমোদের__আমিন || 


২) 


বাহ্বালা, শোনো শোনো 

আমার মুনাজাত । 
যদি ভুল. করি-_ভুলে তেও 

চাই যে মাহফিরাতৎ || 


আগের দিনের তোকেবা তোমার 
বহন করেছে যেই ওর ভাব 
সে-ভাবর মোদের মাথান আবার 

দিও না, হে পাকৃ-জাত 


দিও না সো-ভার-_-মযে-ভার বহিতেত 
শক্তি মোদের নাই, 

কতো মোরা-_-মাফ করো তুমি 
তোমার করুণা চাই । 


তুমি আমাদের মাওলা, €হ প্রভু 

এই কথা হেন ভুলি নাকে! কভু 

ধুফরী হইতে বাচাও মোদেরে-__ 
ধনবো আমাদের হাতি || 


২৭০ 


তারানা-ই-পাকিস্ান 


৪ 


অনম্ত অসীম প্রেষময় তুমি 


বিচার দিনের স্বামী । 
যতো গুণগান, হে চির-মহান, 
তোমারি অভ্তষামি 11 


দ্যলোকে-ভুলোনে সবারে ছাড়িয়া 

তোমারি কাছে পড়ি লুটাইয়া 

তোমারি কাছে যাচি হে শকতি, 
তোমারি করুণা কামি || 


সরল সঠিক প্রণ্য পশ্থ। 
মোদেরে দাও €গ? বলি" 
চালাও সে-পথে যে-পরথে তোমার 
প্রিয়জন যায় চলি । 


যে-পথে তোমার চির-অভিশাপ 
যে-পথে ত্রাস্তি চির-পরিতাপ 
হে মহাচালক, মোদেরে কখনো 
ক'রো না সে-পথগাষী || 


আল্লাহ সে এক 
আল্লাহ্‌ সে লা-শরীক | 
তিনি সকলের নিভর এ 
স্্টি চেয়ে আছে তার দিক || 


জন্া নাহি দেন তিনি 
জন্‌ নাহি নেন তিনি 
চির-পবিত্র তিনি এক-_ 

নাই তার কোনোই প্রতীক || 


২৭১ 


কাব্য গ্রশ্থাবলী 


হে খুদ। দয়াময় রহমান-রহিম | 
হে বিরাট, হে মহান, হে অন্ত অসীম || 


নিখিল ধরণীর তুমি অধিপতি 
তুমি নিত্য ও সত্য পবিত্র অতি 
চির-অন্ধকারে তুমি প্রজ্ব জ্যোতি 
তুমি সুন্দর মঙ্গল মহামহিম || 


তমি মুক্ত স্বাধীন বাধা-বন্ধনহীন 
তুমি এক তুমি অদ্বিতীয় চিরদিন 
তুমি স্মজন-পালন-খুংসকারী 

তুমি অব্যয় অক্ষয় অস্ত-আদিম || 


আমি গুনাহগার, পথ অন্ধকার 

আালো নূরের আলো নয়নে আমার 

আমি চাই না বিচার হাশরের দিন 

চাই করুণ! তোমারি ওগো হাকিম || 


ন্‌ 


হে মানব-মুক্ট-মণি নূরে মুহাল্লদ | 
ধরণীর তুমি চির-প্রিয় চির-প্রেমাস্পদ || 


সারা স্পষ্টিন সেরা স্য্টি তুমি খোদার হাবিব 
এই দুনিয়াতে তুমি বিহিশ্তৈরি নিয়ামত || 


তুমি জন্যিলে সবার আগে, এলে সবার শেষ 
কোন্‌ দূরপথের যাত্রী তুমি চির-পখিক বেশ 
তোমার নয়নে নুরের আলো, হাতে কুরআন্‌ পাক 
চির সাধনারি ধন তুমি-__অতুল সম্পদ || 


০ 


স্২৭ 


, তারানা-ই-পাকিস্তান 


মোদের স্ুখে-দূুখে জীবন মাঝে তোমায় মোরা পাই । 
তুমি মানুষেরে করিয়াছো চির-গরীয়ান 

সেই পরম গৌরবে মোদের ভরে ওঠে প্রাণ 
আহা ধন্য সে দিন-_বিশ্বে যেদিন রাখলে তুমি পদ ॥। 





১ 


আমার মুহাম্মদ রসুল । 
কুব্-মাখলুকাতের গুলুবাগে 
যেন একটি ফোটা ফুল |1 


নরের রবি যে আমার নবী 

পুূণ্য-করুণা ও প্রেমের ছবি 

মহিমা গায় তারি নিখিল কবি 
কেউ নয় তার সমতুল || 


পিয়ারা নবী যেই এলো দুনিয়ায় 
হাসিল নিখিল আলোক-আভায় 
পুলক লাগিল তরু ও লতায় 

খুশীতে সবাই মশ্গুল || 


আধার রাতে সে যে চাদের কিরণ 
মরু-সাহারার বুকে সুধা-বরিষণ 
নীরব ধরার গুনৃবাগিচাতে যেন 

গান গেতে এলো বুলুবুলু ।। 


চৈ 


বাদৃশ! তুমি দীন ও দনিয়ার 
হে পরোয়ারদিগার | 

সিভুদা লহ হাযার বার আমার 
হে পরোয়ারদিগার 11 


২১৭৩ 


কাব্য গ্রচ্থাবলী 


চাদ-সুক্য আর গ্রুহ-তারা। 

জিন-ইল্সান আর ফিরিশৃতারা 

দিন-রজনী গাহিছে ভারা 
মহিমা তোমার 11 


তোমার শরের রৌশনি পরশি? 
উজল হর যে রবি ও শশী 
রঙিন হয়ে ওঠে বিকশি 

ফুল সে বাগিচার || 


বিশ-ভুবনে যা-কিছু আছে 
তোমারি কাছে করুণা যাচে 
তোমারি মাঝে মরে ও বাঁচে 

জীবন সবার || 


১9 


লা-ইলাহা! ইল্লালাহু মুহান্মদ বজুল । 
এই কলেমা পড় রে আমার পরাণ-বলুবুলু 11 


৩ সি 


বল আলাহ ছাড়া দসলা আর 
মাবুদ কেহই লাই আমার 
হাম্মদ মস্তাকা ভারি পিয়ারা লম্তল । 
নল্লের সবি প্রেমের চাবি ই €কো তাহার তুল ॥। 











এই কলেমার প্রেম-পারশ 

করবে নে তোর দিল সন্রস 
বলীন'হরে ফুটবে রে ভোর গুল্-বাপিচার ফুল । 
বিহিশতী সেই খুশ্বুতে তোর দিল হবে মশৃগুল || 


খুলবি যদি খুদার ঘর 

এই কলেমার কর্জি ধর 
কুরআন-হাদিস লামায-রোয! সবারি এই মূল। 
ভুলিস যি এই কলেমা--সব হৰে তোর ভুল ॥। 


২৭৯৪ 


তারানা ই-পাকিস্তাঁন 


উঠুক নাকো তুফান ভোর 
র এই কলেমা কিশৃতি তোর 
এ কিশ্ভিতেই পাবি রে ভুই অকলেতে কল । 
আখিনাতে পার হবি তুই পলাসিল্াতের পল ॥। 


নাহ 


নামানজেন এই পাচ পিয়ালা গুলাবী এববৎ | 

পান করে তোর দিলু তাজা! করু. হে নবীর উন্ত || 
খানা খাস তো ব্রাশি রাশি 
হু শাক তোর উপবাসা 

ড্ানিস্‌ নাকি তোর খোরাকি আদার ইবাদত 11 


নাঁমাষ যদি কারেন বারখখিস, নাইকা রে তোর ভয় 
সব কাছে তুই ফাবদা পাবি, হবে রে তোব জয়। 
দহখর দিনে নিরাশাতে 
ফল পাবি ভুই হাতে হাতে 
সে দিবে, তোব বন্র-ভবসা কুরৎ্ ও ছিল্মৎ ! 


সি ০ 


লামা হব সাখেবর সা 
পোঁলেব আবার গলি ঘষে তোন করনে সে বোশ্নাই ॥ 
যাবি যদি বি 


১ স্থ, 


কিনবে এলো আজি ফেব মাহে রমজান 
দুশিয়াতে আল্লার বিহিশ্ভী দান || 
একটি বল পন্নে 
এলো। সে মোদের খরে 
তস্লিম জান ভাঙে মুসলিম জাহান || 


২৭৫ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


আকাশে জুলিছে ওই মরের চেরাগ 
গোছল করিব তোর দিয়ে ভারি আগ ॥ 


বছরের যতো পাপ 
পড়িয়া হইবে সাফৃ 


ঈমান হইবে খাটি সোনার সমান || 


এ মাস ত্যাগের মাস- লনহেকো ভোশগোের 
হাওয়া বদলাই এ যেন মনের রোগোর। 


দাওয়াই সে অতিত সোজা 
ব্াখিব তিরিশ রোযা! 


পড়িব নামায আর পডিব কুরআন || 


আমি 


১৪ 


আলাহ্‌ ইয়াহু ইয়ান ইয়াহু ! 
আলাহ্‌ ইয়ান ইয়াছ ইয়াহু || 


আমার জীবনে মরণে 
আমার শয়নে স্বপনে 
আমার আধারে আলোকে 
আমার বাহিরে গোপনে 
তোমায় ডাকি মহয্হ 1। 


৯৯ 2০ স্ছি (৫ 


€তামায় দেখিনি কো! তবু 
জানি তুমি আমার প্রভু 
তোমা ছাড়া কারো কাছে 
নোয়াই না শির কভু 

তুমি লা-শরিকাল্লাহু | 


(তামার আকাশ তোমার বাতাস 
তোমার কথা কহে 
পরাণ-পাপিয়া কাঁদে 

তোমারি বিরহে । 


২৩৬ 


তারানা ই-পাকিস্তান 


তুমি আছো সে কোন দূরে 

আমি মলি ঘুরে ঘুরে 

জালে তোমার নূরের শিখা 

তোলো আবার যবনিক। 
এসো, দেখি দৌহে দরঁছ | 
আল্লাহ ইয়াহু ইয়াহু ইয়াহু || 


১৪ 


ওগো মদিনা মনোয়ারা 
কে বলে তুমি মরুভূমি 
কে বলে তুমি সবহারা || 


মরুভূমি নওকো। তুমি, তুমি যে গুলৃ-বাগিচা 
তোমার ফুল না ফুটলে ধরার গুলু-বাগিচা সব মিছ? 
€তামার রভীন গুলে-লালার ব্রিভুবন মাতোয়ারা |) 


তোমার বুকে ঘুমিয়ে আছে 
অতুল সম্পদ 

দীন-দুনিয়ার কোহিনূর সে 
রস্গুল মুহাম্মদ । 


আগুন-ঢালা আকাশ-তলে বোজ হাশরের মরদানে 
নফসি নফুসি করবে সবাই খুঁজবে ছায়া কোন্‌ খানে 
ছায়াতক হবে সেদিন তোমার মরু সাহারা || 


৫ 


আজ নুতন ঈদের চাদ* উঠেছে 
নীল আকাশের গায় । 

তোরা দেখবি কারা ভাই-বোনের 
আয় রে ছুটে আয়।! 


আহা কতোই মধুর খুবসুরা এ ঈদের চাদের মুখ 
ও ভাই তারো চেয়ে মধুর যে ওর শিক্ষক হাসিটক | 


নবীর মুখের হাসি দেখি ওই হাসির আভায় || 


২৭৭ 


সেই 


ওরে 
ওই 


কাব্য গ্রন্থাবলী 


বোঝাই করি খুশীর সওগাত ঈদের চাদের নায় 
ফিরিশৃতারা ভিড়লো৷ এসে ধরার কিনারায় 
শিরনা ধর আজ তশ্তরীতে হৃদয়-পিয়ালায় || 


চাদ নহে ৩3 যে মোদের নুরেরি খপ্র 
খঞ্জডরেতে কাটবেো মোরা শরতানের প্র 
ভলবো আজি সকল বিরোধ- মিলবো গো ঈদগায় 11 


৯৬ 


বল্‌ আল্ছায্দূলিলাহ | 
বন আলহামদূলিলাহ || 


সব গুণগান বিশ্মপালক আল্লাহতালার 

বাদশা তিনি কল-মুলুকের দীনন্দুনিয়ান 

চাদ-স্্য আর গ্রহ-তারা যমিন-আসমান 

যা-কিছু সন তানি পয়দা-সব তানি শান 
সবি তার ঘরের জিল্লাহ || 


মোদের ভীবন মোদের মরণ তার ইখুতিয়ার 
রাখেন তিনি মারেন তিনি_ব। খুশী তাৰ 
তার মহিমার তার গরিমার নাই কোনো পার 
সে ছাড়া আর নাই ভরস। নাই গতি আব 


সে যে সবানি হিল্লাহ || 


আসুক দঃখ আন্মুক বিপদ হোসনে চঞ্চল তুই তাতে 

দুঃখে-স্াখে হাসিমুখে শোকর কৰব্‌ তার দরগাতে 

তারি বিজর-নিশান নিরে চন্ু মুজাহিদ তার রাহে 

জান ও মাল তোর কুরবাণী দে তারি,.খুশীর ঈদগাহে 
দে সব রাহেলিল্লাহ্‌ ॥। 


২৭৮ 


আলাল হই পাকি স্ঞাঁন 
০ এই 


ইস্বা নববী সালাম আলাইকয 

হন লুল সালাম আলাইক্কা! 
ইহন্াঃ হাবীব সালাম আলাইক। 
স্ালাওয়া! ভুলাহ আলাইক্কা 11 


ভুমি €₹ব নান লব্ি 

িটিতেক খতাত্নন্ন হবি 
তন ন্য শ্রলে দুনিয়ায় 
স্নাকবাতর ভডবিত সবিবি ॥ 


ক্গাদ-ত্লুল্য আকাতেশপু আর্ক 
€ বাকা হায় ব্য হানে 
এত্লে ত্ডাই €হ্‌ নব আলি 
মানবের মতলব আকাশে 17 


হত্তামাটি শুনেন আল 
আশা পা এলো ভুরুলান্েে 
শাহি! ভউন্চিল বুলবুল 
হাালিলা ল্ুল্ম্ম স্পুলতকি 1) 


লনববী শা? হতে দুনিয়ার 

সা হর্ত হকতেজশু ভা! বোদা 
হুত্মেছচিি ভউল্বভি ₹তামালর 

কান তর শোক হাজার বালি 


কাব্য গ্রস্থাবলী 
পাকিস্তানী গান 


১ 

সকল দেশের চেয়ে পিয়ারা দুনিয়াতে ভাই সে কোন স্বান 
--পাকিস্তান সে পাকিস্তান 

আসমানের ওই মিনার-চুড়ে উড়ছে কার সবুজ নিশান 
--পাকিস্তান সে পাকিস্তান || 


শিল্পী যাহার আঁকলো ছবি-_কবি যাহার গাইলো। গান 
বূপ ধরে আজ আসলে! রে সেই ধ্যানের ছবি পাকিস্তান : 
ফুল ফোটে কার অনরাগে 
ধানের ক্ষেতে দোলা লাগে 
পদ্যা-মেষনা-কণফুলী কার টানে আজ বয় উজান || 
-পাকিস্তান সে পাকিস্তান || 


পাকিস্তান সে ইজ্জৎ মোদের আযাদী যোদের মোদের মান 
ফুলের যেমন খোশবু তেমন আমাদেরেো পাকিস্তান ; 
পাকিস্তান সে মোদের আশা 
পাকিস্তান সে মোদের ভাষা 
জানো কি ভাই এই দুনিয়ায় ফিরদৌম্‌ু তোমার সে কোব্‌ খান 
--পাকিস্তান সে পাকিস্তান || 


জোর কদমে এগিয়ে চলো, ওরে ও তরুণ নওযোয়ান 
আযাদ করো মযলুমে আজ, দাও সবারে অভয় দান। 
বুক ফলাও শির উচা করে! 
বীর মুজাহিদ নাহি ভবে 
ঝাণ্ড তোমার উচা রাখো দেখুক চেয়ে সার জাহান 
ৰ --পাকিস্তান সে পাকিস্তান || 


দুনিয়াতে আজ যুলমাৎ ভারী, নাই কো ইনসাফৃ, নাই ঈমান 

কে শুনাবে প্রেমের বাণী, করবে কে মুশকিল আসান 

কে মিলাবে আরব-আজম পুরব-পশ্চিম সারা জাহান 

এক কথায় তার সাফ জবাব দাও-- 
--পাকিস্তান সে পাকিস্তান ॥। 


৮৮৩ 


ত।রানা-ই-পাকিস্তাঁন 


ম্ 


ঝির-ঝির্-বির্-ঝির পুবান বাতাসে ধাও 


ওরে আমার ময়ুরপঙ্শী নাও । 


পাকিস্তানের পাক-মুলুকে আমায় লৈয়া যাও 


ওরে আমার ময়ুরপত্ধী নাও || 


সেই না দ্যাশে যাবার তরে 
খুবস্ুরাৎৎ সেই দ্যাশের হবি 
আমারে দেখাও || 


পাকিস্তানে রোজ বিহানে 


হিম-শিশিরে 


চ্ব 
চলু 
আজ 


ওই 


আযান দেয় বুলবুল 


অযু করে 


নামাজ পড়ে সব ফল । 


দরিয়া পারে সোনার গ্বীপে 

সেই সে পাকিস্তান-শরীফে 

আভ1-নবীর নাম নিয়ে আজ 
দাওরে পাড়ি দাও 11 


০) 


চলুতর মুকুলদল 
পাকিস্তানের গলবাগে 
ফুটুবো মোরা চলুরে চলু।। 
ব্রাত্রী অবসান 

শোন উষার আযান 
আলোর মুক্লদল 

ফুটলো গগনতল 


আমরা কেন রইবে। ঘরে ভাঙবে নিদমহল ॥1 


স্২৮৯ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


মোদের বিরান গুলিস্তান 
আবার করবো রে গুলশান 
হেখার বস্‌্বে রে মহফিন্থ্‌ 
গাবে বুন্ৃবুলিরা গান 
হেথার জাগবে আবার নতুন দিনের নতুন কোলাহল || 


চল চলুরে মুক্লদল 
চল ওরে চঞ্চল 
মোদের শাখায় শাখার আয়রে আজি 


ফুটাই ফুল ও ফল 
আজ নতুন আশার স্ব মোদের তচোক্ষে ঝলমল ॥| 


৪ 
পাকিস্তানের গুলিস্ডানে আমতলা বুলবুলি | 
চাদনি লাতে ফল-শাশাতে দোদুলন্দু্ন দুলি || 


মোরা, সালোয়ার পরি মোরা ওড়না উড়াই 
ফলপরীদেব সাথে নেচে বেড়াই 
শীল আকাশে সাতার দিয়ে তাবান ফুল ভুলি । 


মোরা, গান গেয়ে যাই মনেল ব্ুখে 
স্বপন বুনি বনের বুকে 
ফুটাই মোবা নৃতন আশার যুকলগুলি 11 


৫. 
জাপো- 
জাঙো। জাগো জানো! 
মাযেলা বোনেরা জাগো 
জীবনের চিরসঙ্গিনী-ওগো। 
হাওয়ার মেয়েরা জাগলো | 
জাগো! সেবিক) হাজেরা রহিমা 
খাদিজ। আয়েশা ফাতিম। 
জাগো কল্যাণময়ী জননী 
বিশ্বে চির মহিমা গো || 


২৮৭২ 


তারানা ই-পাকিস্তান 


এসে! রনরঙ্গিলী সাজিয়া 
নব চাদ-স্গলতানা ব্বাজিয়া 
ফন দামামা! উঠুক বাক্তিয়া 
আনো বিক্তর গরিমা লো 11 
আলো! পণ্য-ত্রেমে মমতাজ 
হাঁড়িব আমরা নব তাজ 
জাগো! কুপ-ক্মারী নরভ্গাহান 
বিশে অনুপমা লো 1। 
জান্ছো নতন দিলের আবলোকে 
নব স্ষ্টির সপন চোখে 
ভাকে ভন পশিবী তোমারে 


চলঙপাল হ্ন্দা লো 11 


৬ 


উডাও উডাও আভ্ি কওকষী লিশান 
চাদ-তাবা-সাদা! আনব সবুকভ্-নিশাঁন- 


সবুক্র €স 


আমাদের কওমী (নশান 11 


ভীীবনেব কল-পঙ্দগীভি 


শস্য-শঢটানলা শ্রই খরার উঈক্চিত 
মাতে মানে পাট আল মাছে মাঙে ধান 


আমাদের কণশমী নেশান 11 


ছ্বিতীরার চাদ দের আসমানী ছাপ 
বুকে তার পরলিমা চাদের শোয়াব 


সবারে সে সমভাবে করে" আকললোা দান । 


তারা সে ইসারা নব সাম্যবাদেল 

প্রতীক তে অশাণিত শহাণ-মানবের 

চাদ সাখে দেখ তার মিলন মহান 
আমাদের কওমী লিশান |) 


স্২৯৮৮৩ 


কাব্য গ্রন্থাবলী 


সাদার বুকেতে আছে বাদল-ধনু 
সাত রঙে গড়া তার শুভ্র তনু 
গাহে সে সবার রডে রডঙ-মেশা গান । 


বেতারের খুঁটি এই নিশান মোদের 

আরব আজম সাথে যোগ আছে এর 

এর সাথে বাধা আছে সারাটি জাহান 
আমাদের কওমী নিশান । 


্‌ 


জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ কায়েদে-আযম জিন্দাবাদ 
জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ || 


নয়া যামানার আলাদিন তুমি মায়াবী মুতিমান 
নূরের চেরাগে হিন্দুস্তানে আনিলে পাকিস্তান 
সোনার কাঠির পরশে তোমার জাগিল মুসলমান 
সাত সাগরের নাবিক তুমি তুমি যে সিন্দাবাদ || 


বঙক্ষ-সিন্কু-পাঞ্জাব আর সীমান্ত প্রদেশ 

তোমারি ডাকে জেগেছে আজি--ধরেছে আযাদী বেশ 
টুটেছে দীধ দিনের তন্দ্রা রাত্রি হয়েছে শেষ ॥ 

সারা মুসলিম জাহানে আজি ধনিছে তুব্যনাদ ; 
বীর-মুজাহিদ চির-নিভীক- চির-উন্নত শির 

তুলনা তোমার নাহিকো, ভুমি যে বিস্মার় ধরণীর 
জঙ্গে-পাকিস্তানের তুমিই সিপাহসালার বীর 

মানো নাই তুমি কোনে বাবা-ভয় গ্রানি ও নিন্দাবাদ || 


বিরান বাগে আনিলে তুমি এ কোন নওবাহার 
শাখায় শাখায় ফুটালে ফুল জিন্দা তামান্নার 
নৃতন আশার শ্বপ্র সবার চোক্ষে দিলে আবার 
লও আমাদের তস্লিম আজ-_লও মুবারকবাদ 11 


২৮৪ 


তারানা-ই-পাকিস্তান 
ক 


জিন্নাহ তুমি জিন্দা রহ। 
পাকিস্তানের পাক-কলেমা 
সবার কানে কহ কহ।। 


খুশনসীব আজ মুসলমানের 

কওমী ইমাম তুমি তাদের 

ঝড়-তুফানে কিশতী মোদের 
বাইছো৷ তুমি অহরহ || 


মরণ-যুমে ঘুমিয়ে ছিনু 

নিঁদমহলার আধার পুরে 
নও-জামানার হে মুয়াভ্জিন 

আযান দিলে নৃতন সুরে । 


জেগেছি আজ নূতন প্রাণে 

নৃতন আশা-_নৃতন গানে 

শুকৃরিয়া দেয় মুসলিম জাহান 
তসলিম তাদের লহ লহ || 


৪ 


পাকিস্তানের কওমী ফৌজ আমর] পাহারাদার 

চোরাবাজারের শয়তান যতো হুশিয়ার হুশিয়ার || 
ধরিব চোর ও মুনাফাখোর 
মজ্দকারীর ভাউঙিব দোর 


ছাড়িব না কারো, হোকনা ০ বড় নবাব-স্বা! ও জমিনদার || 


নুরের মশাল জ্ালিয়। তালাস করিব চোরাই মাল 

দেখি কারা আজ খাবার জিনিসে মিশায় জাল-ভিৈজাল । 
চাল-চিনি আর আটা-ময়দার 
চোরা-কারবার চলিবে না আর 

সাবধান হও কালাবাজারের ধড়িবাজ যতো ব্যবসাদার 11 


২৮৫ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


টিকিট না! কিনে বেলগাড়ী চড়ে দেখি কেবা আজ যায় 
জাহাযামের ইস্টেশনেই নামাইয়া দিব তায়। 

অফিসে বসাবে গুগুচর 

রাখিব সবাই কড়া নজর 
ঘুম খাবে যারা ঘুঘি খাবে ভারা, চাবুক মারিব__ খবরদার || 


লাঙ্তিভ যারা বক্তত যারা মেনো নাকে পরাছর 

তোমাদের পাশে আমরা দাড়াবো-নাহি নাহি কোনো ভয়। 
পাকিস্তানের পাকমাটি 
মাঘঘ এখানে হবে খাটি 

লাবে না হেখার বে-ইনসাফৃ- রবে না হেখায় অতাচার || 


০ 


5৯ 


(হবে 5) ওরে মোমিন ভাই তই করিস কেন ভর । 
পাকিস্তানের দদিন যাবে হবে হবে জয় || 


(5নে ৪) পাকিস্তান সে শয় কাচা র৪--পাকা রও সে ভাই 
পানি দিবে পরবে ফেলার সাধ; কারে। নাই 
এসেছে নে খাকার তরে বাবার ভরে নয় || 


(হলে 9) নাইবা খাকুক টাকা কড়ি, নাইবা থাকুক ঘর 
পাচিভলাভে থাকতেন মোদের খলিকা ওমর 
চাইনা মোর। কিক্ুই_বদি আল্লাহ মোদের রয় || 


(নে ও) ,গেছে গেছে দিলী-আগা, শাইকো দুঃখ-নাজ 
পাকিস্তানে গড়বো মোরা নতুন করে তাজ 
লাখো শোকর-গড়ে যাবার নসিব যাদের হয় ॥। 


(ওরে ৩) আরব-মরুর দলাল মোরা দিখ্বিজরী বীর 
এক আল্লাহ্‌ ছাড়া কারো কাছে নোরাই নাকে। শির 
দিব মোরা আবার মোদের নূতন পরিচয় || 


স৮৬ 


তারানা ই-পাকিস্তাঁন 


টি 


শোনো শোনো আল্লাহ্‌ মোদের নতুন মোনাজাত । 
আমরা যেন যাই না মারা-__নাইবা পেলাম ভাত ॥। 
চোর-ছযাচড়ে চোরা কারবার 
করছে যখন মান্য মারবার 
ভুমি যদি “স্টেপ' না নাও এর-__নরবো যে নিধাৎ || 
দিলনা ওরা যতোই ভেড্র।ল- বস্তাপচা চাল 
তুনি৪ এবার ওদের উপর চালো নতুন চাল । 
পেটের অন্গুখ দাও তাড়িয়ে 
হজমী-শক্তি দাও বাড়িয়ে 
যা খাবো তাই হজম হলেই--৪দের সব চাল মাতৃ || 


ভলিয়ে দাও গো কোমা-পোলা ও রসগোলার সাথ 
কাকর-যুণে ওসব এখন করো গো বিস্বাদ ! 
দুধধি যেন আর না কিনি 
চিনি যেন জান না চিনি 
হএসব জিনিস মিভিল-সাপ্রাই বাপুক গুদামজাত || 


নিন বদলে ডালুডা যেমন করলে তুমি চল 
দুবেন বদলা তেমনি করবো চায়ের গরম জল ॥ 
পোলা-পানরা দুধ ব্যাগরে 
যেন ট 7-7 না করে টি-টি করে 
এ নাও দূধেই বাড়ক তাদের কুবত্। ও হায়াৎ ॥। 


হালাল মালের ক তোমার করো “ব্রিভাইজ' 

ঢুকাও ওতে কাচের গুড়ো আর তেতুলের বীজ 
শেত পাথরে করে৷ পয়দা 
এক-নম্বরী সফেদ মযদা। 

তমি দাঁওগো কয়দা-_দাও ভিটামিন-সাত ॥॥ 


ছু 


৫ 
€ 
/৬/ 


-২৮৭ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


নারিকেলের তেল যদি আর ন! পায় নারীকুল 

সুগন্ধি ওই কোরোসিনেই ব্লাখো তাদের চুল। 
ভালো সাড়ী গয়না-গাটি 
এ নিয়ে আর কাদাকাটি 

করে নাকে! যেন কোনো খুবসুরৎ আওরাৎ্ || 


ঘৃষ-খাওয়া আর মজুত-করা ডিলারী কারবার 

এসব এখন জায়েজ করো, তেলে চলা ভার । 
একেই মোরা পাইনা আরাম 
ভাতে আবার হালাল-হারাম ! 

এ নিয়ে যেন মৌলবীরা করে না উতৎ্পাঞ্চ।। 


“ইভিল'-সাপ্রাই ডিপার্টমেন্টকে দাও এ কাজের ভার 
দেখবে তারা চালায় এ কাজ কেমন চমত্কার 
লীডাররা সব থাকবে বসে 
দিব্যি যে যার গদি কসে 
এমনি করেই পাবে মোদের পাকিস্তান নাজাত 11 


৯২২ 


পাকিস্তানের অভাব কী £ 
পাকিস্তানের অভাব কী? 
(ও ভাই) বরিশালে চাল আছে আর 
ঢাকায় আছে গাওয়া ঘি।। 


যশোর জিলায় আছে রে ভাই 
পাটালি-গুড খেজ্র গাছ 
ফরিদপুরে কী মজাদার 
পদা। নদীর ইলিস-মাছ ! 
খুলনায় আছে গাছে গাছে 
নারিকেল পান-সুপারী ॥ 
পাকিস্তানের অভাব কী।। 


২৮৮ 


তারানা-ই-পাকিস্তান 


বাগেরহাটে কুষ্টিয়াতে 
নারায়ণগঞ্জে আছে মিল 
মিহিব্‌ শাড়ী কিনবো মোরা 
মোমেনশাহী-টাঙ্গাইল | 
গামছা-সঙ্গি-গেঞজি পাবো 
পাবনাতে ভাই- ভাবনা কী! 
পাকিস্তানের অভাব কী ।। 


সশুঁকটী মাছের সুখটি পাবো 
নোয়াখালী চাটগাতে 
রাজশাহীতে মিষ্ট খাবো 
আম খাবো ভাই মালদাতে । 
দিনাজপুরের চিড়ে খাবে 
বগুড়াতে ছে মাখি। 
পাকিস্তানের অভাব কী || 


কমিল্লাতে কিনবো হু'কো। 
তামাক খাবো রংপুরে 
সিলেট গিয়ে চা খাবো আর 
কমলা খাবো পেট পুরে । 
সব আছে, তেউ ঘুচবে না তোর 
খুতখুতে এই স্বভাব কি? 
পাকিস্তানের অভাব কী॥। 


১৩ 
সকল দেশের চাইতে সেরা প্ব-পাকিস্তান 
স্ুজলা-স্সফলা সোনার বাংলা--ধরার গুলিস্তান || 


এর মাথার উপর নীল আকাশের চাদোয়া ঝুলানো 
তায় চাদ-স্গুরুয আর তারার বাতি দোদুল দুলানে। 
এর সুজ মাঠে দোল খেয়ে যায় সোনার পাট ও ধান। 


স্‌ ৯৯ 


১০ 


কাব্য ্রন্থাবলী 


হেথা তাল-নারিকেল-আমবাগানে ছাওয়া পল্লীতল 
হেখা ম্িপ্ধশীতল নদীর পানি আলোয় ঝলমল 
হেথা সধষেফুলের রভীন মায়া জড়ায় দই নয়ান।। 


হেথা খোশবু বিলায় যুই-চামেলী-কমলানেব্র ফুল 
হেথা এক সাঘেতে গান গেয়ে যায় কোয়েলা-বুলুবুল্‌ 
হেথা চাদনী রাতে ভেসে আসে ভাটিয়ালী গান ।। 
হেথা মুক্ত আকাশ মুক্ত বাতাস মুক্ত সবার প্রাণ 
হেথা মন্দিরেতে ঘণ্টা বাজে- মসজিদে আজান 
হেথা ভায়ে ভায়ে ঘর বেধেছি হিন্দু-মুসলমান || 


১৪ 


আল্লাহ আল্লাহ বলো রে ভাই যতো মোমিনগণ 
পাকিস্তানের বয়ান করি শোনো দিয়া মন। 
ইংরেজ আমল শেষ হয়েছে নেইকো। তারা আর 
আমরা এখন নইকো রে ভাই কারে তাবেদার | 
দেশের মালিক আমরা এখন হিন্দু-মুসলমান 
স্বাধীন সবাই পেয়েছি ভাই স্বাধীন জাতির মান। 
এদেশ এখন ভাগ হয়েছে দুই ভাগেতে ভাই 
হিন্দুত্ভান ও পাকিস্তান জানিও সবাই । 

বাংল। সিক্ধু পাঞ্জাব আর সীমাস্ত-প্রদেশ 

এই হলো ভাই পাকিস্তান জানিও বিশেষ | 
পাকিস্তান সে আনলো জিন্নাহ কায়েদে আজম 
মাথায় তাহান ঝকুক সদা আলার বহম। 

এমনি করে পাকিস্তান সে কায়েম হলো ভাই 
এ-রে এখন সবাই মিলে গড়ে তোলা চাই । 
চাষী ভাইরা ভালো করে চাষ করে ধান-পাট 
সওদাগররা ব্যবসা করো, বসাও দোকানপাট 
কামার-কুমোর গড়ো হাড়ি খোস্তা-কুড়ল-দাও 
তাতী ভাইরা তাত বোনো সব মাঝিরা বাও নাও 
ছেলে মেয়ে সবান্পি ভাই এলেম শিখা চাই 
এলেম ছাড়া কোনো কিছু হবার উপায় নাই । 


স্২৯৯ এ 


তারানা-ই-পাকিস্তান 


ডাক্তার-হাকিম-ইঞ্জিনিয়ার-__হাজারে হাজার 

চাই আমাদের, এরা যে ভাই নেহাৎই দরকার ! 
সবার চেয়ে চাই আমাদের খাটি মানুষ ভাই 

তা না হলে পাকিস্তানের মুল্য কিছুই নাই । 
হায়রে-__মন যদি না হয় খাটি পাক-_মাটি কি হয় পাক 
মানুষ দিয়েই দেশের বিচার, দেশের নাম ও ডাক । 
ঘুষখোর চোর বদমায়েশ আর যতো ধড়িবাজ 
পাকিস্তানকে গড়ে তোলা-_-নয়কো এদের কাজ । 
এসো সব ভাইরা আমার খাটি করি মন 
পাকিস্তানকে গড়ে তোলার সবাই করি পণ। 
দলাদলি, রেষারেঘি ভুলে সবাই ভাই 
এক-নিশানের তলে এসে মিলি গো সবাই । 


যতোই বাধা আঙ্গুক নাকো করবো নাকো ভয় 
শেষ করিলাম পালা, বলো পাকিস্তানের জয় ।। 


১৫ 
মুবারকবাদ ! মুবারকবাদ ! 
হাজারো খুশ- দূ 
আজ আমাদের পাক আজাদীর 
নৃতন খুশির ঈদ । 
বন্ধযতা-তিমির-রাত টুটলো রে টুটলো 
প্ব-আসমান ফের রাঙা হয়ে উঠলো 
চমন-বাগিচায় ফুলকুঁডি ফুটলে। 
এলে সুবহে-উমিদ || 
শুরু হলো আমাদের ইসলামী হুকমাৎ 
ইসলামী জিন্দিগী__ইসলামীট পিয়াসাৎ 
নামলো দুনিয়ায় আল্লার নিয়ামৎ 
জিন্দাবাদ তৌহিদ || 
এ পাক-জমীন হোক শাস্তির মঞ্জিল 
ভাই ভাই হোক আজ এক-জান এক-দিল 
মাশরিক ও মাগরিবে আসুক মনের মিল 
হাস্ক খুশির খুরশিদ || 


২৯১ 


শালি 


/ 


হগাসপাল মন্টু চল্মণ €কফেতল 
হুদ মাতঝে €কেরগোা এলে 
হহম্থাকস্স তুমি কি চাও প্রিয়া 
শশাভ্ড কনুণা হ্হদযষ হলে | 


হাক আভাশগাীী, এ তয মব্ষ 
নাইবক্কো হায় হ্াক়াতিবজ 
এপ্পথ্ধ বকে তকেভ আসে লা 
জ্ত্ু একাথ আঅআরননেকক্কেলে 11 


এই সাহাবা বিবরন বুকে 
একলা আমার জীবন কাটে, 
মালুঘরন্ষে ভাই পর করেছি 
বাইলা কো? তাই পলী-বাছে । 


জ্ঞাই হযে আমাল বুত্কের মাতে 
কক্ুুণা াবে €বদলন বাজে 
হন্মত তোমায় দিত্েত হবে 
অলাদাররে পাসে ভেলে ।। 


৯ 
সম 


যাও প্রভাত সামী সাও 
মোন দিল-দবদশন কাছে স্বাও । 


খালা, অঅশডি শ্র লিপিখানি 


জাতি আাডা হাতে লেমে দাও 11 


তামি তালি ধ্যানে আহ্হি লীীল 
তাবে ভালোবাট্ি লিশ্িিদিল 
সে যে প্রাণেক প্রিয়তমা, 
ভান্সি লাটিা যে প্রাণ ভিথাও || 


২৯২ 


ভাবান।ই-পাকিস্তান 


তারি ব্িব্িহ বেদনাতে 

নদ নাহি এ আখিপাতে 

সারা ব্রার্ি যে কেঁদে কাটে 
সে ক্কি স্বপনে জানে না তাও ।। 


বলো তারি তবে এ জীবন 
গেল মব্রণে করি ব্রণ, 

সে কি আসিবে না যেও 
তাই বারেক তাবে শুখাও 11 


উট, 


তোমা আকাশে এসেছে প্রভাত 
আমার আকাশে আমসেনি, 

তোমাক বিশ্ব ভেসেছে পুলকে 
আমার বিশ ভাসেনি || 


হেখায় এখনো বযষ়েছে আধা 
পরবাসী কেউ খোলেনি দুয়ার 
সদিত আমাক মনেন্ কমল 

নয়ন মেলিয়া হাসেনি ৷ 


নবিফল তোমার প্রভাত যদি না! 
আমার হৃদয় জাগিল 

মিথ্যা তোমার আলোক যদি নয 
চিভ্তে পুলক লাশনািল*। - 


আজি এ প্রভাতে হতেন মনে হয় 

বঞ্চিত হনে আছে এ হৃদয় 

সবারেই ভালো বেসেছে ও আলো 
আমানেই শুধু বাসেলি || 


স্২এ৯৩ 


কাব্য গ্রন্থাবল্ীী 


৪ 
আজ প্রভাত আলোর পুণ্য লবরে 
আমার হাদয় আকাশখানি 
রঙে রঙে দাও শো পরে || 


অকুণ-রবির আলোক -মালায় 
যেমন করে আধার পালায় 
সঞ্চিত মোর মনের আধার 
তেমন করে পালাক দরে |! 


তোমার আলোর ছোওয়া ছলেগে 

মেষ বাড়া হয় হচাগন-ন্কোণে 
তেষন করে হোক না বাড? 

যে মেঘ আছে আমার মলে। 


যেমন করে বনের পাখী 
করে তোমায় ডাকাডাকি 


তেমন করে মনের পাক্ষী 
ডভাকক তোমায় সুরে আজবে ।। 


৫. 


কবে যে আসবে তুমি মোন আডিনাতে 
অধরে মুগ্ধ হাসি__ফুলমালা হাতে । 
বিরহের সব বেদনা 
নয়নের অশ্র-কণ। 
ফাটিবে ফুল হয়ে মোর গুলবাগিচাতে || 


তোমারি পথ চাহিয়া 
এ জীবন যায় বহিয়। 
লিশিদিন নিদ নাহি মোর দুই আধখিপাতে 11 


থেকো না নীল গগনে 
এসো মোর দুই নয়নে 
নামে আজ মতি ধরি এই মধুরাতে || 


স্২৯১৪ 


তারানাই-পাকিস্ভীন 
৬ 


কে গো তুমি কোন গগনের না দেখা স্মপনপরী ॥ 
ঘ্মঘোরে মোর কুঞ্জবনে যাও গোপনে সঞ্চরী || 


তোমার রাডা চরণপাতে 
শিহর লাগে ফলশাখাতে 
ফটে ওঠে পারুল-চাপা-হান্সা-হেনার মন্ত্রী || 


কোকিল দূরে যায় ডাকিয়া 
গায় পাপিয়া পিয়া পিয়া 
ফল-শয়নে খুমিয়ে-পড়া ভোমরা ওঠে গুপ্তরী || 


জেগে দেখি ভোরের বেল। 
যোর বাগিচায় ফুলের মেলা 
সেই ফলেরই গন্ধে তোমার গন্ধ যে পাই জন্দক্রী || 


৭. 


ওগো দখিন হাওয়া ওগো পথিক হাওয়া 
আমি ভালোবাসি তোমার আসা যাওয়া । 
তোমারি আশে 
পথেরি পাশে 
পেতে ব্েখেছি হিয়। বেদনা-ছাওয়া || 


এলে তুমি যে পথ দিয়া 
সে পথে বয় আমার পিয়া 
তোমার পরশে যায় তারি পরশ পাওয়া || 


তুমি দিলে এনে গোপনে ভালোবেসে 


যে সুরভি ছিল তার কাজল কালো কেশে। 
তুমি তারি বূপ-সায়রে যে নাওয়া || 


স্২ ৪১৫ 


কাব্য প্রস্থাবজ্লী 


চা 


মণ্ুমন্ ফাওুনের কন্েল মাঝে 
আজি কাক বরাডা পার মভ্ডনর বাত || 


এতলাচুল দুলদুল ছুলছুল আখি 
পুমে্পের হার আর পুষ্পের বাকী 
অঞ্চল €দানে তার চঞ্চল বাসে 

বক্ত-কতণ্পোল হয উজ্ভুল লাঙ্জে || 


আবখি-পলনবে তার কী করুণ দৃষ্টি 
সির বুকে বন এপ্রম-জধা বু । 
আক্সভিতভ বলপথ দেহের স্মগক্ষে 
এলো ক্িগো বনব্াণীএুফুলব্াণী সাত | 


'অলম্ত-তযীননা চিন্মনোহালিক। 

কেগো। তুমি -্ন্দরী ্রম-অভিসাত্রিকা 5 
গাহিতেছো। কার গান কৃঞশুবিতানে 
বন্দিছো! তুমি কিগো বসম্ভ-রাতজে 11 


এটি 
ফিরে চাও বারেক ফিকে চাও 
তে চির নিঠুর শ্র্িসা | 
দেখ চোখ তুতেোে আমান এই 
বদনা -বরভীন হিহিস্বা || 


প্ড়িছে কপ-শিখাক্স তবৰ 
পশলাপ-সলতিহ্ মোক 

তে পোড়া পরাণ বাজাও ফেব্রু 
ভব প্রেম-স্জধা দিয়া 11 


ভোমাতি শ্রিম-শকাবের 

আমি যে লিমাসী €গা। 
বভীন পিয়ালা ভরি 

সে শবাাব পিলাও পিক 1 


ন্ট এ 


আবাল আসিল বরষা 
অশ্ত্-সলিল-সবসা || 

ঘনাইয়া এলে কাজ ল-মাযা 
তরুপল্ব-পবরসা | 


অসীমেনর দিক-দিগাজ্ঞতলে 
কে যেন আঙজ্জি কাঁদিয়া মনরে 
আব-ঝব-ঝন অশুত ঝরে 
খঁজিয়া না পায় ভরসা || 


কোন তেন বিরহিনীর বুকেন 
গোপন বদনা আজ্তি 
বাদল-ব্ঠাকুৃল পুবালী বাতাসে 
সঘনে উঠিছে বাজি । 


যগাম্তরের বিরহ ব্যখ! 

না-কওয়া সে কোমব গোপন কথা? 

কূপ ধন্পে যেন এসেছে গগনে 
অল-ছল-ছল দরশা 11 


খ 
ডট 


৯, 


আক্ি শ্াবন-ঘন-গাহন ব্রাতে 

একুলা ঘরে ন্রয়েছি জাশিা। 
ব্যথিয়ে ওতে পন্নাণ মম 

হে প্রিক্তিম, তোমারি লাগি ।॥ 


২৯৭ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


তোমার ্মৃতির সুরভি রাশি 

বাদল-বায়ে আঙমসিছে ভাসি 

ব্যাকুল হিয়া কাদিছে আজি 
তোমারি সাথে মিলন মাগি || 


মেষের চোখে অশ্ব ঝরে 
প্বালী বাতাস কাদিয়া মরে । 


আমান চোখে তোমারি তবে 
তেমনি করে অশ্ব ঝরে । 
ব্যথার কালো কাজল রডে 

হৃদয় মম হয়েছে দাগশী || 


৯ 


আন্নর চাদিনী রাতি বহিছে দখিনা বায় 
পিয়া-পিউ-পিউ-পিভ পাপিয়া ডাকিয়। যায় । 
খুলি আকাশ-ঝলোকার ঝিলিমিলি 

হাসে তারার নীরবে নিত্িবিলি 

যেন কি কথা গোপনে কহিতে চার || 


ওড়ে কানন-রাণীর আাচলখানি 
শুনে বনে বনে তান্লি কানাকানি 
দোলে ফুলপর্ীরা আক্ষি ফুল-দোলনায় || 


আধো-জাগরণে আধো স্বপন মিশা! 
ঘুমে চুলু ঢুলু আখি, মধুর নিশা 
আজ পরাণে জাগিছে বূপের তুষ। 
অমন ভেসে যায় দরে ওই লীলিমায় || 


আক দস 


স্৯, ৯ 


তারানা ই-পাকিস্তান 


১০ 
শ্রভু সেইতো তোমান জন | 
দশের দিনে ডাকি তোমায় 


সুখের দিনে নয়। 
_- সেই তো তোমার জয় ।। 


দিনের আলোয় ভুলে থাকি 
যদি তোমায় নাইবা ভাকি 
ঝড়ের বরাতে ডাকি তোমায় 


জাগলে প্রাণে ভন 
সেই তো তোমার জয় || 


সুষ আনে রোজ আকাশে 


ভুলে থাকি তালে 
বাদল দিনে তারই কথা! 


ভাবি বারে বাবে । 


চিব্রদিনের আপান যে-জন 
সহজ হয়ে রয় তে গোপন 
তারে কভু হয় না দিতে 
নিত্য পরিচয় 
--সেই তো তোমার জয় || 


১৪ 

তুফানের দোল €লগে ভেসে যাক্স ধরণী ওই 
কাদে কোটি নর-নারী করুণ কাদনে। 

আকাশে বাতাসে আজি উঠিছে হাহাকার 
ঝরে, অশ্প-সলিলি নলিখিলের নয়নে । 


দয়ারে দাড়ায়ে তব ভিখারী মানবতা ! 
দাও ভিক্ষা দাও 


ফিকে চাও ফিরে চাও 
করো করুণ ব্যথিত ও দুস্থ জনে ।| 


স্হ ও এ 


কাবা গ্রস্থাবল্ীী 


যে বিপুল বন্যা স্রোতে গিবিদরী শেল ভেসে 
ভাসিল পশু পাখ্ী-_ 
ভাসিল তক্ুলতা৷ 

তব প্রাণ কি ভাঙদসিবে না সেই প্রাবনে ॥। 


ওগো জননীরা, ওগো ভগিনী 
ওগো ভাই, ওগো বন্ধু, ওগো দরদীরা। 
মান্ঘের বেদনাতে 
আস্ম আনো আখি-পাতে 
লও ভাগ করে তে বেদনা সবার সনে। 


১৫. 


ভিক্ষা দাও গো ভিক্ষা দাও গো। 
দাও সাড়া দাও কও কথা | 

দুষ্সারে দাড়ায়ে তব 
ব্যথিত মানবতা || 


প্রলয়ের্ি ধংস-লীলায় লুপ্ত যে সকল ভূমি 
কণ্ঠে সবার খ্ানিছে আজ সেই বেদনার বারত! || 


হাহাকার ও অশ্্জলে সিম্ত যে আকাশ বাতাস 
সেই কাঁদনে আকুল হয়ে কীদিছে তরুলতা । 


ফিরায়ে দিও না আজি হে দরদী বন্ধু মোর 
না যদি দাও ভিম্ষমা মোদের, 
দাও দুদফোটা অশ্হলোর || 


হদয় দুয়ার খোলো আজি--ব্যবিতেরে লও বুকে 
তার চোখের ওই অশ্ুত মুছাও-_ 
ভাগ করে নাও তার ব্যথা ॥। 


২) & গু 


তারানা ই-পাকিস্তান 
১৬ 


ওরে আমার নীল আকাশের পাখী । 


আমি ভুল করেছি তোরে যে মোর 
সোনার খাচায় রাবি ।। 


কণ্ঠে যে তোর বাজে বেদন বাশী 
তুই মুক্তি-পাগল- _উন্মনা তুই 
দূরের পিয়াসী | 
কোন্‌ অজানারে খুঁজে ফেরে 
তোর ও চপল আখি। 
আমার নীল আকাশের পাখী || 
স্বপন দেশের কাজল মায়াতে 
নীল গগনের আলোছায়াতে 
তোর চোখ-ইশারায় ডাক দিয়ে যায় 
কোন স্ুর-সাকী । 


তোর সাথে মোর এই যে ভালোবাস৷ 
এই যে কাঁদা এই যে হাসা 
সকলি নিরাশ! | 
তুই কোন্‌ ফাকে ফষে উড়ে যাবি 
আমাম দিয়ে ফাকি । 
আমার নীল আকাশের পাখী || 


১৭ 
কোন বূপসীর আসা-যাওয়া নিতুই হেরি গগনতলে 


তার নূপের আভায় চমক লাগে আমার নয়ন শতদলে ৷ 
সন্ধযা-উধার রক্ত-রাগে 


(তার) দুই কপোলের আলতা. জাগে 
দিনে রাতে সুষ ও চাদ দুইটি নয়ন ঝলমলে || 


আকাশ-বুকে জাগে মুখে প্রশান্ত যেই শ্যামলিম। 
ও যেন তার নয়ন-তারার লিঞ্চ-মধ্র নীল-নীলিমা | 
রাতের আধার এলো চুলে 


হাজার তারার মানিক দুলে 
রোজ বিহানে আমান করে সে হিষ-শিশিরের শীতল জলে । 


৩০১ 


কাব্য গ্রস্চীবলী 


১৮ 
আক্ি নিদ নাহি আসে আাখি-পাতে 
তোমার মধুর মুখখানি 
জাগিছে হিয়াতলে আজরাতে || 
ঝরিছে ঝরঝর বাদল ধারা 


পবালী বাতাস বহে দিশেহারা 
তোমার বিরহ বেদনাতে || 


আজি তোমারি পায়ের নর্জীর-*বনি 
ওই হাসি ওই চকিত চাহনি 
চিরদিন আমি চিনি ওরে চিনি । 


আকাশ-ভুবন আজি মেঘে ঢাকা 

বেদনার কালে! কাজল আকা 

এ নিঝুম রাতে মোর ভীরু হিয়া 
লুকাতে চাহে তব হিযাতে ।। 


১৯ 
এসো এসো নব অতিথি | 
তোমারি লাগিয়া সাজায়ে ব্েখেছি 
মোদের কানন-কীখি || 
তব পরশনে আজি 
ফুটেছে কুত্জমরাজি 
০কোয়েলা গাহিছে তব বরণ-গীতি || 
তভোমারে পেয়েছি মোব। 
মোদের মানে। 
পুলে হৃদয়-বীণা। 
ভাই যে বাজে । 
কি দিব কিছুই নাই 


শৌঁথেছি এ মাল তাই 
ধরো লও আমাদের মনলেব-প্রীততি || 


৩৩৬ সত 


ভাক্বানাই-পাক্িক্ঞাল 
স্২€) 


করুণ নয়লে চাহ প্রভু 
মোদের মুখ পালে । 
কণ্তে কনে দাও নব ভাষা! 
নব্ব আশা প্রার্ণে প্রাণে 1| 


(মোর?! ছিল চখ্ঞল গাত্তি 
করতে দাও চিন অআলুনতি 
ধরনে দাও শুভ মতি 
বল দাও প্রাণে প্রাণে 
জীবন অভিযানে 11 


মিখ্াযানবে পদতলে দলিল 
সতত বাণী তল বলিল 
চিল্র-স্সল্দনে যেন বি 
মঙ্ষল-পত্ধে যেন চলি । 


ব্িষা-বিপাদে নাহি ডি 
চনিনি যেন শিক উচু কবি 
বিশ্ু-সভায যেন যশহ লি 
কশহ্তি-কীরিটি শিবে ধরি । 
ম্খত্পি উঠুক খধনা। 

মোরদেন জম-গাানলে 11 


পুণ্য ও শ্রীতি-প্রেম পাথেয় পরের 
ভক্ণ পথিক মোবা নব প্রভাতের । 


২ ৩ ও) 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


মোরা নিভীীক বীর 
চির উনৃত-শির 
অপ্রপথিক মোরা নব প্রগতির 
মোরা নিশান উড়ায়ে চলি 
বুকে নিয়ে বল ।। 
সম্মুখে ছম্ভর বন্ধ পথ 
বন-গিরি-পবত-সাগর-নদ 
সব বাধা বিপ্র-বিপদ । 


পোছিব মোরা অবশেষে এসে 

গৌরব-মহিমার শীধদেশে 

বিজয় নিশান হাতে কীরের বেশে 
ধরণী কাঁপিবে টলমল । 


সস 


নব প্রভাতের অকুণ-আলোকে জাগ্ররে নওজোয়ান 
এখনে। কি তোর টুটে না তন্দ্রা-_নিশি এ অবসান । 
বাহিরে চলিছে কুচকাওয়াজ 
বাজিছে দামামা জোর আওয়াজ 
ময়দানে দেখ চলে দলে দলে আযাদীর অভিযান || 
নতুন সূধ উঠিল ওই 
তোরা এ প্রভাতে কইরে কই” 
তোর। ক্রি রহিবি অলস শয়নে, হবি নাকে। আওুয়ান 
আয়রে তরুণ আয় তাজা 
বাজ তোর ভেরী বাজা 
চল্‌ চল্‌ চল্‌ বীরদল চল্‌, উড়ায়ে জয়নিশান ॥। 
তোরা যদি আজ রোসু বসে 
আগল আটিয়া দিস কসে 
সবল তোদের পিষিয়া মারিবে, পাবিনে পরিত্রাণ || 


৩৩০৪৪ 


তারানা ই-পাকিস্তান 


যোগা শুধুই বাচে-_ত1 নয় 
রর অযোগ্যরে সে করে যে ক্ষয় 

অধিকার নাই তাদের বাচার- যারা দবল প্রাণ ।। 
রহি গুহকোণে সুখ-ছায়ায় 
যারা এ জীবনে বাচিতে চায় 

মরার আগেই তার মরে যায় সহিয়া অসমযান || 
বাচিবি যদি এই ভবে 
মানুষের মতো বাঁচ তবে 

বেচে না মরিয়া মরিয়া বাচরে_ মহীয়ান গরীয়ান 1। 


স২২০) 


জাগো জানগে। অবশ পরাণ । 
আখি মেল, চেয়ে দেখ 
নিশি অবসান || 


অকণ রবির রাগে 
ধরণী পুলকে জাগে 
ফুল ফোটে অন্বাগে 
পরী গাহে গান ।1 


মনের দয়ার খোলো! 

গ্লানি অবসাদ ভোলে। 

আখি-পিয়ালাতে করো . 
আলো-সুধা পান ।। 


আলোর সাগর জলে 
অবগাহ কৃতুহালে 
ধুয়ে ফেল মলিনতা 

করো পুশ্য-ন্দান 11 


৬ 
২০ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


নগ 


আর কতোকাল বরইবো বসে 
তোমারি আসা পথ চেয়ে 
ব্যথ আমার এই জীবনে 
বথার গান গেয়ে গোয়ে। 


জালিয়। চাদের বাতি 
কৃসজুষ শয়ন পাতি 
পোহাই কতো রাতি আখি জলে নেয়ে নেয়ে || 
কতে। বসস্ত দুয়ারে এলো 
কতো ফুল ঝরিয়া পলে। 
দখিনা পবন ফিরে গেল 
এলো বাদল আকাশ ছেয়ে || 


জীবনের যতো। আশা 
ক'রে না চির নিরাশ 
এসো ওগো সুদূরিকা_ এসো তোমার তরী বেয়ে ॥॥ 


স্ষ্ 


আজি মধ্রাতে কেন নিদ নাহি আসে নয়নে ॥ 
জেগে বসে আছি বিরহ-বিধুর শয়নে || 
অতীত দিনের কথ 
মনে আনে ব্যাকূলতা 
কেন থেকে থেকে কেদে ওঠে পরাণ গোপনে ॥॥ 
নীল আকাশে চাদ হাসে 
দখিনা পবন আসে 
তব কেন আজি বাদল ঝরে মোর গগনে |। 
ভুলিতে চাহিগো যারে 
ভুলিতে পারিনা তারে 
তারি মুখ-ছবি কেন 
মনে পড়ে বাবে বারে। 
“কেন নিঝুম রাতে আসে.সে. গোপনে স্বপনে |॥ 


৩৩৩ 


তারানা ই-পাকিস্তান 


২৬ 
প্রেমের শরাব যদি দিলে দিলু-পিয়ালায় 
দিলে নাকো নেন বলো সাকী, 
মোর হৃদয় ভরা 


এত প্রেম কোথা বলো রাখে 1॥ 
ওগুল-বাশিঙাতে 

নাঃ যদি ফুটাও ফুল 
মিছে কেন বুলবুল 

গাহে মধুরাতে । 

হায় বিফল সে পান 

ফুল যদি না লিল আখি || 


শক সাহাবা--- 
তার বুকে নিঝর 
বহে কেন ঝারঝর 
প্েমে মাতোয়ারা 
হায়, বিফল সে জল 
পিয়াসীরে আনে না যে ডাকি || 


২.৭ 
(মোহাম্মদ €মাহসীন স্াক্সণে) 


হে মহানানষ, এপারে দাড়ায়ে 

€তামারে আমরা সালাম করি । 
তামার পুণত জ্মুতি-উৎ্সনে . 

গৌরবে আজি তোমারে স্মরি || 


আধার বাতের তুমি দীপশিখা, তোমার নূরে 
জেেলেছি আনসরা ঘরে ঘরে-দীপ শ্রাণের পুরে, 
সেই আলোকের - পুলক আজ্িকে 


মোদের ভুবন শিয়াছে ভরি || 


৩৬৩৭. 


কাব্য শ্রস্থাবলশ 


দেশের দশেরে হে দরদী তুমি বেসেছো ভালে 
আলোর পরশে ঘুচালে তাদের মনের কালো ॥ 


নহ দর- নহ পর- নহ জনাজ্ীয়, 
তুমি মানুষের চির দিবসের প্রাণের প্রিয় 
ধরণী আজিকে ধন্য হয়েছে 

(তোমারে তাহার বন্দে ববি 11 





স্চ্গ 


হে পরাণ পিয়া 

তুমি যাবে কি আমার হৃদয় দলিয়া 11 
তাই যাও তুমি তাই যাও 
আমন পেতে দিল মোর হিয়া || 
ঝরিবে শোণিত বুকে 
কাদিৰ না সেই দখে 

হাসিব তোমার রাও চরণ দেখিয়া 11 


আমি তব তরুতলে 

বারি ঢালি আখিজলে 
ফুল হয়ে ফোটে! তুমি বন উজজলিয়া || 

আধারে প্রদীপ সম 

হাসো তুমি বুকে মম 
ঢাকিব আমাক ব্যথা সেই হাসি দিয়া ।1 


স্২2ট 


আমায় তুমি ব্যথা দিলে অস্তরে ॥ 
নাইকো আমার সেই গরবের অভ্তড রে।। 


নিয়ে গেল হাসি বাশি 
স্রখ-সায়রে চিত্ত সম্বার পম্ভরে 
নাইকো আমার সেই গরবষ্ের অস্ত বে ।! 


ও) ও ৮৮ 


তারানা ই-পাকিস্তান 


বিতরণের ভার দিলে মোর যস্তরকে 
দিলে নাকে। চাইতে আমার হস্ডকে ! 


সবার শেষে আপান জেনে 
ত্যক্ত ব্যথা দিলে এনে 
€লহের পরশ করলে প্রেমের মম্তবে । 
নাইকে। আমার সেই হারবের অস্ত বে।। 


২০১ 


জাগো জানো জাগো পিয়া 
নিশি পোহাইয়া যায়- ডাকে পাপিরা 11 


হের ওই পবাকাশে 

প্রভাত শিকারী আসে 

আলোকের তীর-ব্বেধা বাতের হরিণ-_ 
যায় দূরে পলাইয়া || 


তারি চঞ্চল শিহরণে 
দোলা! লাঙগো বনে বনে 
ফলকলি মেলে আখি 
পাখী ওতে গান গাহিয়া | 


দিকৃবধু দিকে দিকে 

চেয়ে বয় অলিমিখে__ 

ভুবনে ভুবনে জাগো আলোকের গান 
ধরণী ওতে হাসিয়া |) 


৩১৩৩০ 





এ কাষও তোমাক লামে শুক করিলাম ! 
€হ আল্লাহ্‌, হে পরম কক্ষণাষক্স প্রভু. 
জমে মাকে বল দাও, কে দাও ভাষা, 
তচাশ্কে দাও দিবওদৃছি, আমি লিখে যাই 
শানুষ ও শয়তানের ভিরসজ্ভতন এই 
২ঠগোাা-কাহিলী ॥ কেমনে পক্সদ। হলোঃ 
আদম”, আল তার অব্াাক্সিলী হাওক্থা ও 
কেমনে আদম পল মহিস্বাম ভিত 
€তাোমাল “শবলিফা” "পদ 2 অন্ক অহক্কানে 
কিরুাণপেো ইবলিস ভারে লা ছিসা স্বীকৃতি 
হুক্সে গাল বিদ্রোহী শয়তান” 2 আর্থাভন্বে 
দিল তাকে সংগাক্ী আহবান 2 কিন তণ্পে ০স 
মিখতা প্রবধ্না দিয়া আদম-হাওযমালে 
'খাওষাইল নিঘিক্ক গমন্দম- যাক ফলে 
বহে শ্ততর অধিকার হারাহস্সা ভাবা 
€নত এলো কুনিস্সায় 2 নৃভলন করিস 
শুক হলো এইখানে €সই পুত্বাভন 
প্রতিযোগী সংগ্রাষ 2 ফুশেযৃণো কেঙষলে 
-কাথাক্স কোন্‌ মাম্সাজাল পাতি ৫ব্খ্েছে 
€স আদনেক্স বংশ-খ্ুংস ভবে, কি ভাবে 
শত, লাক, সুসল্পন্ের আদশ হইতে 
সানুষেনে ভুলাইন্সা বিপারখে আনিস! 
বটাইছেে তাক মৃত্যু তলতিক পতন, 
ক্বাআ-কিম়ামঞণ্০ষ ভন্ড আরবে কোন €খল।! 
হ-খটিনিনে স্‌, আমিন দে কোন্‌ অভিশাপ 
০স্য কথা িলিবখিতে হবে হাক ॥ 


পক্ষাজ্তনে 
আদমের আওলাদ-__মালব-সমাজ্ক 
হাকানো। বেতেহশৃত ভার পুলরখিকাক্ 
ককিবার কাতোট্টক্ত কলেছে প্রক্মাস্য 2 
শসসভতালের কারসাত্জি-__ __চক্রাস্ত-কেো শক 


৬৩০১৩ 


ব্হর্থ করি হোন খানে কোনে বহাবাক্ষ 
হস্সেছে বিক্রী ১ ভবিষৎ অণাসিজজো » 
অআস্রন্বলা», মতনাবল,» অসদ-সপম্ভার, 

শক্তি আব সহ্ভঞাবনা-_-কী আছে তাহার, 
কেমনে €স চালাইনে ভার অভিযান, 
কোথা ভার €সন্াযপতি, কোন্‌ অস্স আজে! 
সশঞ্চিত ব্রয়েছ্ছে ভার জুতে, কিবা তার- 
বণলীতি- বলিতৈত হইবে তাও মাকে 1? 
তারপর হাশরের -্কিঠিন দিলে 
এ-মহাযুছ্্েব যবে হইনবে বিচার, 
আল।হ যবে করিবেন ভার ব্বায়দাল, 
এই মহাছন্ছযূক্ষ-প্রতিযোগিভায় 

শক €হন্েেতছ, তক ভ্িতেছে- মানু, লা। 
শকসভান 2 ভাল পূর্ণ বিবলণ--ভাও 

দিতে হবে মোরে? 


কিন্ত হায়, আম্ি মুড়ে, 
স্মিত আমার ভ্তান 2 আমি ভা হেমনে 
পারিব £ যদি তুমি লা করো মোনরে কপা ৮ 
না দাও ল্ম়বনে যোর আলো £ হে আমার 
হবতজাতিত, €হ আমার পথের দিশারী, 
ভুমি €মাবে তুলে লও কাতর মিরাতজে 
স্বাঁন-কাল-স মানার উৎবনলোতে-_ যেখ। 
ভূত আব ভবিষ্ তত নলিতট-বভমানে 
একদেতহে লীন হয়ে আহে: ০সইবখানে 
নিযে যাও যারে 2 স্ঞট্টি-রহর্যক্ দ্বার 
লে দাও, আমি হেন এক দেখাতেই 
€হছেখে নিতভ পারি সব-তপখা 2 বিশ্হ্তজি 
পার্শকাপে হেত ওকে হষল মার চোখে। 
দেখাও দোজখ, দেখাও €বহেশ্ত, আবম 
ফিল্রিশভা ও হুল-গিলমাল্‌ 2 আন সই 
[নিষিহ্ধ গন্দম গাছ ॥ আমারে দেখাও 
কিম্ামণ্-দিবশসেন মহাখ্ংসলীলা ॥ 
সেথা হত্তে নিযে চলো হাশরেক মাতে 
দেখাও বিচার-দশেত- বলো কাতণে কানে 
কোন্‌ পন্ষ হেরে যাতে 2 কার হবে অন্স। 
কতেয গুণীজ্ঞানী---কতেত 2গওস-ক্তুব, 
কতো করবি”, কততা নবী, কতের সঙেকর 


৩০০৩ 


কলিয়াছ্ছো ভুন্বে প্রভু, বন্ষপ্রসার ণ, 
ধেকবত কি করিয়াছে পাবিত্র স্ন্দব ॥ 
হামার, ভাত্সিল, কুম্বী, দান, িলটল, 
বাল্টিকি, মাইকেল, সবি, আর ইকবাল--- 
সবান্বি অন্তলে দেছেঃ আনলোর-পরশ 
€-সনইমতো আমানেও কনে কৃপাদান ॥ 
হন উনম্ম ভুত করেন» পড়ুক ঝলিকা 
সেখা তব পুণ্যলুব« তস পবিত্র লে 
দল হয়ে যাক তমার সন্ব মলিনতা, 
সকল দীীনত্াঃ : সে আলোব ম্লাত হয্মে 
আনি রচি এই কাব্য-_সান আ্ধাস্পাল 
করুক আনন্দ [লনভ্ত আদ্ম-সহ্ভঃল ॥ 


“যাও ভবে, হু'শিয়াব হয়ে থেকো সদা । 
আজি হতে শুরু হলে অভিযান তৰ 
দেশে দেশে যুগে যুগে নিত্য নব নব। 
তুমি যে স্থির সেরা শ্রেষ্ঠ গরীয়ান 
এ-সত্যের যেন নাহি করো অপমান 1" 
-+(মানুষ) 


৩১৬ 


অসীম দিশাঁম্তহীন নভোনলীলিমার 

ফআভম্ভবালে, বসি শজ্ব তটাতির আসনে, 
আলাহ্‌ যবে কহিলেন ফিরিশ্ৃতাদিগেরে 
ভাকি” 2 “শোনো ফিরিশৃতারা , দুনিরাতে আমি 
পাঠাইব আমার খলিফা”, কে জানিত 
সই স্কদ্র শান্তিপূর্ণ নৈেকীহ €ঘাষণা। 
একদিন আণবিক শক্তি মতন 

স্ট্টির প্রশাস্ত বুকে দিবে ছডাইয়া 

দারুণ বিপ্রব-বহিঃ_অনলম্ত সংগা ? 


৩১৭ 


আমলনজিজ ৩ ১ 


নিস্তব্ধ লির্জন বাতি ॥ মহাশ্ন্যমাঝে 
কোটী কোটী চক্্রসূষ গ্রহভাবাদল 
জেগো আছে অতন্দ্র নয়নে ॥। মনে হয় 
স্বচ্ছ নীলিমার এক সমুদ্র-প্রাবন 
ডুবাইয়া অভ্তন্ীক্ষ-__ বিশ্ব চরাচর 


চিরস্তন অধিকার ॥। ০স নীল-সমুদ্রে 
কবে কোন্র অতীতের অন্ধকার বরাতে 
শ্রকাণ্ড জাহাজডুবি হয়েছিল €ষন, 
ছিলভিল দিশেহারা যাত্রীরা তাহার 
রক্ষাচক্র আকড়িয়া শিব উচু করি 
ভাই যেন চলিয়াছে ভাসিয় ভাসিয়া 
অজানা দিশাম্তপানে আশ্রম সন্ধানে 
কতো ষগ হতে তাহা কেহ নাহি জানে ॥ 


অতি দরে- অসীমের ওপার হইতে 
ঝরিক়া পড়িছে শশ্র জ্যোতির নিক র 
ভাসমান গ্রহপুঞপরে 1? মনে হয় 2 
লীমাস্তের অভ্তব্ালে আল্োস্ডম্ড হতে 
কোন এক নলিড্রাহার) ক্বাতেব প্রহরী 
অবিশ্বাস্ত হফেলিতেছে আলোক-প্রপাত 
মৃহ্যমান যাল্রীদের শিরে 2 যাতে আর! 
আলোন ইঙ্গিত পপয়ে ভেসে ভেসে বাবে 
পৌছে যাক্স নিরাপদ বন্দরের ততীলে । 
লিম্ে দূরে দেখা যায় মাটিক পুথিকী 
সদ্য-জাগা? একখানি হ্বীপের মতন ॥ 


৩১৬৬৯ - 


কাব্য শ্রস্থাবলশ 


বাস্তহারা কোমর যেন মুহাজিরিলের 
পৃনবাসনলেকর তরে এ বিশাল ভুমি 
চিহিত হইয়া আছে ! এখনো সেখানে 
হয় নাই কৃটীন নিমাণ 2 বসে নাই 
লোকালস্স ; শুধু তার পর্িরিকত্রনার 
রেখাচিত্র আকা আছে বিশ্বলিয়ভ্তার 
শোপন মানস-পটে ! তবু যেন সেই 
গুপ্ত কল্পলাব্র কথা আভাসে ইক্ষিতে 
প্রকাশ পেয়েছে কিছু বাহির-ভুবনে 
দুসাহসী কতেতো শিল্পী কতে। ূপকার 
আত্মপ্রতিভাকর লাগি আগেই আসিয়া 
তাই যেন এইখানে জমাইছে ভিড । 
ন্ধপশিজপী সূধ আসে ভোরের ' আকাশে 
পররথ্থিবীবে আনায় তস্লিয় 2 রঙে রঙে 
করে তাকে বিচিন্্িত 1 ফুলে ফুলে তাক 
ভরে দেয় শ্যামাঞ্চল ১ আনোকে-পুলকে 
ছন্দে-ুন্দে প্রানে-গপানে কাননে-কাননে 
বসাক সে কপমেলা 1 ব্বাতের আকাশে 
সুধের স্ম্দবী বধূ চতুদম্শী চাদ 

হাসি স্রুখে দীড়ায় আসিয়া আকাশের 
আগিলামস ; নালা ছলে নালা ভঙ্গিমা্স 
সে যেন করিতৈত চাক্স প্থিবীক সাথে 
মিতালী ! তাকাইয়া দেখে তাই দুজনে 
দুজলানে ! দুই বোন দুই ছাদ থেতে 
কমক্রাম্ত দিবসের অবসান শেষে 

কথা কর হন নিরালায় ! লক্ষ লম্ষ 
প্রথিবীর পালে 2 মিটি-মিটি আবখিঠালে 
কি-ষন বলিতে চায় তারে । কোথা হতে 
ভন আপে মেষ 2: প্রথিবীরে ছায়া দেয়, 
আলো দেয়, বৃষ্টি দেয় : সকাল-সক্কযার 
খেলে কত্তো লুকোচুরি খেলা ॥ সঙীরণ 


৩২০ 


বনি-আদম 


কোথা হতে আসে কীরে : দোদূল দোলায় 
তরুশাখা দুলাইয়া যায় 2 কতো! পাখী 
বাস বাধে, গান গার শাখায় শাখায় ॥ 
প্রথিকীরে কেন্দ্র করি দিকে দিকে তাই 
উলাসের অস্ত নাই । তারে লিয়ে যেন 
গোপন কথার নিত্য চলে কানাকানি 
আকাশে বাতাসে গ্রহে তাবরার-তারায় ॥ 
সারা স্ষ্টি কৌতুহলে বসে আছে যেন 
কার আশাপথপতীক্ষায় | 


দোল! লাগে 
প্রথিবীর মনে । সে যেন বঝিতে পারে 
আকাশের মৌনবানী । সধের উদয়, 
চাদ-তারা আলো!-ছায়া মেঘের মিতালি, 
সব যেন অর্ভরা ॥। অনাগত কোন 
পথিকের পদখ্থনি ভেসে আসে যেন 
তার কানে ; বাশি তার বাজে যেন দূরে! 
সেই স্বরে কেঁদে ওঠে অন্তর তাহার 
কোন মীন বেদনায় । অশাম্ত আবেগে 
পখিবী মায়ের মতো গ্রিঞ্চ মমতায় 
বিনিদ্র রজনী জাগে । 


নিস্তব্ধ নিন 
প্রকৃতি 5 অপরূপ মহিমার গৌরবে 
গন্তীর | 


অকস্মাৎ সে লিস্তবূতা ভেদি 
আসিল আল্লার সেই প্রদীপ ঘোষণ! 
ফিরিশৃতাদিগের কাছে । শুনি সে ঘোষণ। 
ফিরিশৃতারা মানিল বিস্ময় । মনে মনে 
কহিল তাহারা ১ আল্লার কথার মাঝে 
নিশ্চয় রয়েছে কোনো গোপন ইত । 


৩২ ১ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


আল্লাহ পাঠাবেন তার খলিফা £ কে সেই 

খলিফা £ সেকি জীন *৪ নাকি ফিরিশৃত। এস £ নাহ! 
আমাদের কেউ নই সেই ভাগ্যবান | 

কেউ যদি হইতাম, তা হলে তো! তিনি 

প্রথমেই করিতেন আমাদের নাম! 

নিশ্চয় আল্লার মনে জাশগিয়াছে সাধ 

নূতন স্হ্টির ! 


_--এতেক ভাবিয়া তারা! 
কহিল বিনীত সুরে 5 “হে আল্লাহ, তুমি কি 
স্জন করিতে চাও অন্য কোনো জীব £ 
কেন £ কিবা প্রয়োজন তার £ তারা গিয়ে 
দেখো কী কলক্ষ-কীতি করে দুনিয়ায় । 
মারামারি কাটাকাটি রক্তারক্তি করি 
ঘটাইবে তারা সেখ ' দারুণ বিভ্রাট | 
তার চেয়ে মোরাই তো করিতেছি বেশ 
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আল্লাহ কন 
“চুপ করে ফিরিশৃতারা, কথা কহিও না 
আমি যাহা জানি, তাহা তোমরা জানো না |” 


৩২২স্২ 


বনি-আ দস 
আঅনভজিজা ও 


এক মুহা মাটি দিয়া স্সন্দ্ক করিয়া 
বচিলেন আল্লাহু এক মানব-মুরতি । 
হস্তপদ লাকচোখ মস্তক ও মুখ 
ফুসকুস হৃতপিও ধমনী ও শির! 
হযখাতনে যা সাজে তাই সাজাইয়া দিয়! 
রাখিলেন ০স-মুত্তিরে দাড় করাইয়। 
বেহেশতের এক কোণে । 


খনন পাইয়। 
ফিরিশতারা দলে দলে আমিল ছুটিয়। 
পরম কৌতুক ভরে । তারা তো কখনো 
এমন অদ্ভুত জীব দেখেনি জীবনে ! 
অবাক হইল সবে । এলো ইবলিস 
ফিবিশৃতাদিগের তনেতা, হেরি সে-মরত্তি 
হাদিল তন বিভ্রপের হাসি । থরে ফিবে 
বারে বালুর টেনে-টুনে ঝাকিম়ে-ঝকিয়ে 
ভালে কনে দেখিল তাহারে । তারপর 
কহিল তে ডাকিয়া সবারে 25 “তুচ্ছ এই 
মাটির মানুষ ॥ কতোটুকু মূল্য এব! 
আল্লার গৌরবময় খলিফার পদ 
অলহ্কৃত করিবার যোগ্যতা নি আছে 
মালুষের £ কখনোই নয় ॥ £হফব্রিশৃতারা , 
তোমরা কী বলো 27 | 


ফিরিশতানা সায় দিল । 
মানুষ যে যোগ্য নয় খালিক হবার 
এ ধারণা সখ্গরিল তাহাদেন মনে । 


৩২৩ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


ফ্ুকিয়া দিলেন আল্লাহ স-মৃতির মাঝে 
আপনার ক্ুহ্‌ । সেই শুভ্র তজ্যাতিস্পশে 
অঙ্গে অঙ্গে জীবনের জাগ্রিল কম্পন ॥ 
স্রসভি্জিত বৈদ্যুতিক আলোক-প্রদীপে 
এলো! তেন প্রথম প্রবাহ ॥। কিংবা যেন 
নবগৃহভবনের দুয়ার খুলিয়া 
এলে! গুহস্বামী : জ্ঞালেিল সোনার দীপ, 
পুলে দিল বাতায়ন ; আলোকে-প্রলকে 
সারা গুহখানি হলো উজ্ভুল মধুর ॥ 
যৌবনের উচ্ছ্বসিত দৃশ্ত ভক্ষিমায় 
সে-মৃত্িতি উত্ভিল হেসে । আখি €মলিতেই 
স্্গির অপুব শোভা বিচিএর-সুন্দর 
হেরিল সে: জুগ্ধ হলো অভ্ভর তাহার ॥ 
দীঘ ঘুমযঘোরশেষে স্বপ্রলোক হতে 
যদি কেউ আচশ্ষিতে জেগে ওতে তভোবে, 
তখন তাহার সেই তক্রাতুর €চাখে 
জাগে যেই জপবিহবলতা, ০সইন্প 
আলোঝ্িলিমিলি লাশিল তাহার চোখে । 
বিমুগ্ধ স্পন্দনহীন নিবাক নয়নে 
চেয়ে লো আদিম মানব 1 যেন এক 
ঝর্ণাধারা অন্ধকার পাতাল ফুঁড়িয়। 
এলো বনগিরিশীধপরে ; হেরিল সে 
বিশ্বকূপ ; শনিল সে আকাশের গান, 
প্রাণে তার খেলে গেল আনন্দ-হিলোল 1 
আত্তনিবেদিতচিতভ সদ্যবিকশিত 
প্রভাতের শতদল যেমন করিয়া 
সুধপানে মেলে তার শ্ুদিত নয়ন, 
ইম়তো! চিত্ত তার উঠিল কুটিয়।? 
আপন প্রভু পানে । তুলিল সে আখি, 
পড়িল আসিয়া শুভ্র নূরের ঝলক 
পেশানিতে তার । সেই অজিগ্ধ জ্যোতিস্বোতে 


৬০২২ ৪ 


বনি-আদম 


আলার আরশ-কুনসি উঠিল ভাসিয়া | 

€হহরিল তে অপবকপ লেখন সেথায় 

গাভীর ব্হস্যপূণ- শুল্র-সম্ুজ্ভুল | 

বিস্ময় ও পুলকের গভীর আবেগে 

কণ্ে ভার ভাষা এলো, কহিল সে কথা 
লাখো শকুরিরা ! আমার জীবন আর 
আমার মরণ--€তোমা্লি হাতের দান । 
এ-দানের বিনিময়ে কোব প্রতিদান 

দিব আমি £ কী আছে আমার * কিছু লাই ॥ 
করিলাম পুণসমর্পণ । লও তোরে, 

তব প্র মোজনে, প্রভু, লাপাও আমারে 275 
এতেক বলিয়া বিশ্বনিয়জ্তারন পানে 

প্রখমষ সিভ্রদা। দিল প্রখম মানব 

জীবনের প্রথম প্রভাতে । 


আলাহতা লা 
মান্ষেনে করিলেন দিব্যভভান দান । 


বিশ্বনিশিলের মাঝে ফষতে। কিছু ব্যান 
যতো হিকমত যতো! রহস্য-বিভ্ঞান 
দিলেন সবারি পরিচয় । ভ্ঞানে-গুণে, 
পাতিভায়, অভ্তবের প্রশ্বব-সম্ভারে, 
এইক্পে মানুষেরে সাজাইয়।, দির! 
ডাকিলেন তিনি ০ফের ফিরিশৃতাদিগেরে | 
অশগাণিত কতে। জীন্-ফিরিশৃতার দল 
অভ্র ভানা মেলি সবে দীড়াইল এসে 
লাখে-লাখে ঝাঁকে-াাকে কাতারে-কাভারে ॥ 
কৃটবুদ্ধি ইবলিস _কিরিশৃতার নেত। 
লো! দরে দাঁড়াইয়া ॥ 





৩৭২ ৫ 


কাব্য প্রস্থাবলী 


তখন আল্লাহ্‌ 
মানষেরে সকলের সম্মুখে আনির। 
কহিলেন 2এই সেই খলিফা আমার, 
আদম? ইহার নাম | 


সে কথা শুনিয়া 
ফিরিশৃতারা খশি হইল না; মনে মনে 
কহিল সবাই 2 “বুঝিনা আলার লীলা ! 
ঘাণিত মাটির-তৈরী তুচ্ছ এ-আদম ! 
€সেই হলো! কিনা আল্লার খলিফা £ না, না । 
কিছুতেই হতে পারে লা তা। ক্ষুণ্ন মনে 
আদমের সুখপানে | 


অভ্তধানী খোদা 
বুঝিলেন ! কহিলেন 2 “শোনো ফিরিশৃতারা , 
তোমরা তো মনে করো জুচ্ছ এ মানুষ 
কেমন করিয়া হবে খলিফা আমার ! 
তোমাদের মনে আছে মত্ত অভিমান-_- 
শভ্গানে-গুণে তোমরাই আদমের চেয়ে 
শেয়ত । বেশ, ভালো কথা ! তা হলে বলো তো 
যতো। কিছু দেখিতেছো স্্টিতে আমার 
তাহাদের কার কিবা নাম £ কার কিবা 
পলিচয় ১" 


'ফিরিশৃতারা হইল নিবাক । 
বুঝিল তাহারা, স্ুদূর-প্রসারী নয় 
তাহাদের জ্ঞানের সীমানা ! তাই তার 
কহিল 2€হ প্রভু, ভুমি মোদেরে যে-টুক 
শিখায়েছো, তার বেশি জাননা কিছুই ! 
মাফ করে? আমাদের এই প্রগল্নভিতা £?£. 


৩.৬ 


বনি-আছম 


আদমের পানে চাহি কহিলেল খোদ? 2 
হো আদম, ভুমি দাও ইহাদের নাম- 
পলিচয় 1” 


একে একে দিলেন আদম 
সকলে পরিচয় ।॥ তেমন করিস। 
স্থ্টিচক্র ফুরিতেছে প্রঙ্টার ইক্ষিতে 
কোন গ্রহ কোন তারা কোথা হতে আসে 
কোথা হয় হারা, ব্যাখা করিলেন তাহা ॥ 
মনে হলো! নিখিলের গোপন বরহস 
সব তান হয়ে হোছে জানা ॥ 


ফিরিশৃতার 
হলো! নতমুখ ॥ বুঝিল তাহারা মনে 2 
আদমের মাঝে । 


কহিলেন আলা" তালা 2 
+“€পেয়েছো তো আদমের শক্তির প্রমাণ £& 
তাহলে এবার তারে “খলিফা; বলিয়া 
মেনে নাও £ সিজদা দাও তারে একবার £? 


তামাম ফিরিশতা-জীন শির নোয়াইয়া। 
সিজদা দিল আদনেরে । শুধু ইবলিস 
নোয়ালো না শির তার ॥। উন্নত মস্ডকে 
দবিনীত স্পদ্ছাভরে রলো সে দীডায়ে ॥ 
তদের জামাতে হন লক্ষ লক্ষ লোক 
এক সাথে গেল সবে কক-সিজদায় 

শু এক উচ্ছত্খল বিদ্রোহী যুবক 

বিপ্রবের ভঙ্গিমায় শির উচু করি 

কৃণ্ঠাহীন অসক্ষোচে বলো দাঁড়াইয়া ! 
অথবা, দিগম্ত-জোড়া মাতের মাঝালে 


৩২২৭ 


কাব্য গ্রশ্থাবলী 


লক্ষ-কোটী ধান গাছ ম্বণরশীধভারে 
নম্নমশিরে শ্রদ্ধাভরে স্রষ্টার সম্মুখে 
রাখিয়াছে সম্মিলিত একটি প্রণতি, 
তার মাঝে মুতিমান বিদ্রোহের মতো 
দাঁড়াইয়া আছে যেন শির উচু করি 
দূবিনীত কণ্টকিত সমাজ-বিচ্যুত 
একটি খেজর গাছ ! 


তা দেখি তখন 
ইবলিসেনে ডাকি আলাহ কহিলেন ধীরে £ 
“তুমি যে দিলে না সিজদা ?£ আমার হুকুম 
ভুনি অন্নান্য করিলে $"” 


কহে ইবলিস 2 
“আমি তেন সিজদা দিব আদমের পায় & 
ঘর্ণত মাটি দিয়ে তুমি গডিয়াছো তারে, 
আর আমি ?£ আমি তরী আগুনের | আমি 
অগ্রিশিখা । কতো তেজ কতো শক্তি মোর ॥ 
€স কথা কি জানো নাকো তুমি ৪ জানো না কি 
ফিব্রিশৃতাকুলের আমি দলপতি £ আমি 
মুআলিম্রল্-মালায়েক্‌ £ হাজার হাজার 
ফিরিশৃতা আমার আছে ভক্ত মুরিদান । 
সেই শেভ সন্মানিত আসন ছাড়িয়। 
আমি কেন হতে যাবো আদমের দাস ? 
মণি ফেলে কাচ কেবা মাগে £ ভেবে দেখ 
তুচ্ছনে দিতেছে! তুমি অতি উচচ মান 
উচচরে করিছেো! হতমান । অঙ্গার কি 
পেল আজ হাীীরকের সমম্ল্যমান £ 
অবাচশীন লভিল কি বিভ্ভডের সন্দান * 
হতেই পানে না । আদমেরে সিজ্বদা দিতে 
বাজ নই আমি 17” 


৩.২ ৮৮ 


বনি-আদম 


আল্লাহ কন: এ তোমার 
মনের বিকার | খানাখাই আদমেনে 


তুচ্ছ বলে ভাবিতেছে। তুমি । কোথা তুচ্ছ £ 
তে বলে সে হীনতর তোমাদের চেয়ে £ 


দিনু যারে জ্ঞান আর হিকমত প্রচুর, 
করিলাম যারে আমি খলিফা” আমার-_ 
আমার নীচেই হলো আসন যাহার, 
সেকি কভু তুচ্ছ হতে পারে £ যোগ্যতায় 
নহে কি সে শ্েভতর তোমাদের চেয়ে £ 
পাওনি কি তার পরিচয় £ কেন তবে 
তুচ্ছ ভাবে তারে £ তোমারি এ মতিশ্রম ॥ 
আমি যাত্লে দিনু উচচ্চ মধাদা ও মান 
তুমি তারে ক্িতিছো! হেয় তুচ্ছজ্হান ॥ 
তোমার চিস্তার ধারা ঘুরাইয়া লও, 
ভাবে 5 আলাহ দিয়াছেন যারে এত ভ্ঞান, 
আর যারে দিয়াছেন সিকদার সন্মান, 

না জানি সে কতো উচচ-_-কতো  গরীয়ান £?” 


ইবলিস কয় 2 “হাকুলা সে মহাজ্ঞালী, 

তবু সে ততো মাটির মানুষ ! ভারে তেন 

সিজদা দিব £ সিজদা শুধু তুমি পেতে পারো । 
তুমিই কি বলোনি মোদেরে 2 তুমি এক, 

ভুমি লা-শরীক, তুমি ছাড়া কেউ নাই 
মাবুদ মোদের £ তবে কেন আজ ফের 
€স-কথার করিছো!। খেলাফ £ স্ববিরোধী 

তুমি ।? তোমার হুকুম- কমনে মানিব 

বলো £; 


“স্ববিরোধী আমি নই"”_- -কহিলেন 
আল্লাহতা'লা, “স্ববিরোধী তুমি । আমি পণ । 


৩.২ ৯৯ 


কাব্য গ্রঙ্ছাবলী 


হন্দাতীত । সবশক্তিমান । মোর মাঝে 

সব হন্দকোলাহল শাস্ত হয়ে যায়। 
মহাশুন্য আকাশের পটভুমিকাম় 

ভিন্ন গতিপথে সবে খুরিয়া বেড়ার, 
দিনল-রজন্ীর এই আলো ও আধার 
মেষ-রৌদ্র ঝঞ্চা-বারু বধণ-বিদ্ুদ্ৎ 

যেমন তাহার মাঝে আনন্দে মিলায়ঃ 

সেই মতো মার মাঝে বিরহ-মিলন 
আ্ুখ-দুঃখ হাসি-কানলা জীবন-যরণ 

এক দেহে লীন হয় ॥। আমার বীণায় 
বেস্সুরা বাজেনা কিছু; সব সুর এব 

এক সাথে বেজে উঠে মহামস্হনায় | 
€তোমার মাঝেই আছে আত্ম-অস্বীকার | 
হাতেও বয়েছেো। তুমি, না”-তেও রয়েছে | 
যে-তুমি বলিছো 2 এক-আলাহ ছাড়া আর 
নাই ০কেউ প্রভু তব, সে-তুমিই ফের 
সে-আলারে করিতেছো ঘোর অস্বীকার । 
অঙ্গীকার অস্বীকার এক সাথে বেশ 
চলিছে তোমার ! অডুত প্রকৃতি তব । 
প্রভুরে বেজায় মানলো, কিজ্ঞ মানো নাকেো। 
তার নিদেশ ! চমত্কার মানা বটে! 
এ-মানার মানে হলো মোটেই মানলো না। 
জানো নাকি হ1-র সাথে না এতে জুটিলে 
না-ই শেষে হয়ে যায়? 


কহে ইবলিস 2 
“বুদ্ধিমান নওকর বিচার-প্রবণ | 
প্রভুর আদেশ- সঙ্গত কি অসঙ্ষত 
এই প্রশু জাগে তার মনে ।" 


৪১ ও) ও 


বনি আদম 


আল্লাহু কন হ 
“এস প্রশী তাহার নহে । প্রভুর আদেশ 
সঙ্গত কি অসঙ্গত সেই বিচারের 
নাই তার কোনো অধিকার ॥। সে শুধুই 
করিবে প্রভুর যতো! আদেশ পালন । 
প্রভুর তে-বাণী, তাহা সর্ব অবস্থায় 
মানিতে প্রস্ত আছে কিনা, তাই দেখে 
হবে তার যোগ্যতা বিচার । প্রভু যবে 
করেন আল্দশ দান, তার মধ্য থেকে 
কোনটি মালিতে হবে, কোনটি হবে না, 
এ বিঢান ক'রে তবে আপন প্রভুরে 
পিদমণ্ করে যেই জন, কি কভু 
হতে পারে আদশ নওকর £ অআঅসন্ডব ! 
প্রভুর মনের ষতে। গোপন বিলাস 
তার হাতি বত হযে যার । আগ আসি 
স্কভনা করেছি বিশ্ব-নিখিল-জাহান 
গাভীল উদ্দেশ্য নিয়ে । পশ্চাতে ইহার 
ভেশো আছে ল্নিদিই লক্ষ্যের সক্কান ॥ 
কার দ্বারা কখন কি কাজ করাইব 
ঘে-ভিদ আমিই শুধু জানি । তুমি তার 
কতোটকু জানো £& সে গোপন মমকণা। 
না জানিনা করো যদি আমার কাধের 
বিচার, তাহলে কি তার নাম নহেকে! 
বিদ্রোহ 2, 


“এ নহে বিদ্রোহ 17 কহে ইবলিস, 
“এ আমার অভিমান । রপ্তিদা দীলের 
বঞ্চনার বেদনা এ! এর মাঝে তুমি 
দেখেছে! কি শুধুই বিদ্রোহ £ দেখনি কি 
আমার প্রেম ৪ আমার বিরহ ৪ আমার 
অশ্ুদ % হায়! কাঁদি আমি কোন বেদনায় 
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তাও কি বোঝোনি তুমি £ যুগযুগ খবি 
যারে এত ভজিলাম, তামাম জিন্দিগী 

যার পায়ে লুটাইলাম, সই কিনা আজ 
আমাল আডিনা দিয়া পরঘনে যায় 

প্রেম কনে অন্য জনে! সহি তা কেমনে * 
বে-ওফা মাশুক ভুমি ! নিঠুর ! বেদীলু ! 
পায়ে গেলি আশিকের পরীক্ষিত প্রেম 
নৃতনেনর মোহে আজ তুমি মশৃগুলু ! 

€তোমার কি নাই কোনো মধাদা-বিচার £ 
খাকৃু ও আতশ সব এক সমতুল * 

ভেবে দেখ, কতো! বড় নিশ্ুর আঘাত 
দেছে!। তুমি মোর প্রাণে ! শুধু কি আঘাত £ 
'আমাতের সাথে আছে আনবও অপমান | 
একেই তে! তেডেছেো বিশ্বাস, তাব্রপব্র 
আরও চাও-প্রতিহ্বনদ্ধী প্রেমিকের পাকে 
লুটাইরা €দই মোর শির 2? 


আলাহ কন 2 
“এ নহে প্রেমের লীতি । ত্রেষ সে উদার। 
সত্িিকান্ধ প্রেমে নাই হঈধাকাতরতা ॥ 
প্রমের চরম বূপা আজ্সমপলণে । 
যে-প্রেম মরিয়া যায় মাশুকের পায় 
সেই প্রেষহ আদশ-স্ণ্দর । প্রেমের সে- 
মহাপরীম্লার ব্যখ হইয়াছেো। তুমি | 
তোমার এ-প্রযম নয় নি2স্বাথ-নিকফাম, 


এ-খ্েম চটুল । কামনান ডে ব্লাড 
এক বুস্তন্বল । সত্যিকার ত্রমিক হে, 


সে হবে আবেদ, তার কাছে নাই কোনো! 
ভতমি-আজামি ভেদ 1; 


শি 


ইবলিস স্ষণকাল 
রহিল লীরব | তারপর কহিল সে 2 
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“আচ্ছা, বলো দেখি, খলিফা” স্য্টির তন্বে 
এত তুমি কেন অনুরাগী £ খলিফা কি 
অনলিবাধ প্রয়োজন তব £ তা হলে কি 

নহ তুমি এক % নহ সবশক্তিমান £ 


আলাহ্‌ কন 5 আমি এক! সবশভ্ভিমান ॥ 
তনু মাত্র খলিফান্র আছে প্ররোভন । 
পরম নিপুণ ক্ধপে চিরগুপ্ত হরে 
ধাকিতে চাহিনা আমি আমার মাঝারে ॥ 
আমি চাই আপনারে করিতে প্রকাশ 
বাহিব্র-ডবনে ॥ উপযুক্ত বাহনের 

তাই যোল আছে প্ররোোজন ॥ “খলিফ।”__স 
তারি লাম । সুষ্ভা আব কচির মাঝারে 
তে হবে কাগ্ডারী : তাত্রি স্বণতরী বেয়ে 
অসীম লামিনা যাবে সাযষার মাঝারে, 
সামা সে মিশিবে এসে অসীমের খালে ॥ 
প্রত্িখেনি দবাম্তনে খ্বনেরে যেমন 

করে পশল্ধপদান, তেমনি করিয়া 

খলিফা! তপোীছায়ে দেবে সম্গাটের বাণী 
কুল-নাখলুকের কাছে ! স্ত্টির অন্তরে 
€ষ ব্যথা-বদন। জাগে, তাও সে জানাবে 
মোরে ॥ তারি প্রেষ-ক্রীতির বন্ধনে, বাধা 
আমি, বাধা ঘোর মাখুলুকাৎ্ । তাই আনি 
দুইটি সিজদার তরে দিয়াছি বিধান £ 
প্রথমটি ০ আমার ; দ্িতীরটি মার 
খলিফার ॥ প্রথমটি হ সার সম্মুখে 
স্ট্টির ০ স্বতস্ফৃতত আকজ্মসমদণ ; 
দ্বিতীয়টি হ মার প্রিয় খলিকার প্রতি 
স্াঈটনন সে শ্দ্ধানিবেদন ! স্হষ্টি তাই 
সিজ্বদায দিবে প্রথমে আমারে, তারপর 
খলিফারে ॥ শ্রই মোর চিরজ্তন নীতি ॥ 
অআঅ্পশ্চাতের এই ক্ষদ্র ব্যবধানে 
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ঘটে যায় পাথক্য প্রচুর ! শাহী তখতে 
বাদশা বসিক্সা থাকে, পাশে বসে তার 
উজিরে-আজম 2 (সেও তো নহেকো কম 1) 
হেনকাঁলে আদে যদি নাগরিক কেউ, 
তখন এস প্রথমেই বাদশার হুজরে 

জানায় কৃমিশ ;: তারপর উভিরেরে । 
নাজ-আনগত্য আর রাষ্ট্র-সংহতির 

এতে কোনো হয নাকো ক্ষতি 1 উজির হযে- 
শ্ছ্দা পায়, তাও শেষে মিশে যায় এসে 
বাদশার শ্রদ্ধায় । কিম্ত যদি দু'জনারে 
স্বাধীন স্বতন্ম বূপে কুশিশ জানাও, 
কিংবা উষদি উদজিরেরে অস্বীকার করি 
শু তুমি বাদশার চরণে লুটাও , 

কিংবা যদি বাদশারে স্বীকৃতি না দিয়া 
ধু তার উজিরেরে প্রভু মেনে নাও, 
তাহলেই কেটে যায় নিয়ম-শৃঙ্খল ; 

স্ছির প্রগতি-পথ ক্ুদ্ধ হরে যায় । 

ভালে নয় তাই কোনো একপ্রার্তিকতা ॥ 
স্ষ্টি-ভোলা স্-তপ্রম পুজান্বীরে যথ। 
নিরাসক্ত উদ।সীন সন্গ্যাসী বানায় 
সাছ1-ভালা প্রেম _তাহাঁও তেমনি 

€নেমে যায় জডখক্ষা নিরীশুবরতায় ॥ 

সহ্ব্যাস ও অজডপ্রেম দুই-ই অভিশাপ ॥ 
উভয়ের মাঝে চাই স্ুগ্ু সমন্য় । 
'ফানা-ফিল্লার” আমি নহি অনুরাগী, 
আমি, চাই “বাকা-বিল্ায়” ! স্ষ্টি এসে 
থেমে যাক আমার মাঝারে__এ আমার 
কাম্য নয় ;: আমি চাই প্রসারণ তার, 
নহে সক্কোোচন 1 স্্টির স্বাতন্রা থাক, 
থাক স্বাধীনতা - তারি সাথে সাথে থাক 


এই মোর গোপন ইবাদা 1 
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ইন্বলিস কমর 2 


“তা হলে একথা কেন কহ বারবার 2 
উপাস্য নাহিকো কেহ আল্লাহ্‌ ছাড়া আব £ 
আলাহ্‌-হাড়া মানি যদি দুসত্রা কাবেও 


কোথা থাকে তোৌহীদ তোমার ৮” 


আল্লাহ কন £ 
'ল্রাম্ত তুমি ॥ তোৌহীদের বিকৃত ধারণ! 
জেগেছে তোষার মনে । তোৌহীদ মানিলে 
আব কানে! হয় না মানিতে--এই কথা 
কোথা পেলে একথা তো বলি নাই আমি! 
একথা তোমার ॥ তোৌহাীীদের অথ হলে 2 
আমার একত্ব মানা 2 আল্লাহ ল/-শরীক, 
সই তিনি বিশ্ব-নিখিলের-__এই সত্যে 
বাস্তব ঈমান আনা ॥ এ্কা্য-শুত্খলার 
ভিভ্িম্ল এ তৌহীদ । বৈষম্যের মাঝে 
সে আনে সামেতর সর ! লান।-ফলে-গাথা? 
মালিকার মমমলে দৃষ্টির আড়ালে 
স্ঞ্গসূঘ যথা জেগে রয়, সেই মতে। 
নানাছন্দে লীলায়িত স্ষ্টির অভ্ভন্গে 
স্ুব্রসম জেগে বয় আমার €ততোহীদ । 
শব নব হছন্দে-গানে অক্গ-সব্ণালনে 
হয় যথা আজ্বার প্রকাশ, সেইমতে 
করতে কপাম়িত করো আমার €ততীহীদ, 
মানো মোর নীতি ও নিদেশ ॥। আফসোজ ! 
ভুমি তাহা না মানিয়া আমারে শুধুই 
মানিতে চাও ! কী ফল এ মিথ্যা-মানায় £ 
এ-মানার কোনো মানে নাই 1 এ-তৌহান 
বিদ্রোহের নামাস্তর ॥ প্রকৃতির মুলে 
€ষ তৌহীীদ জেগে আছে, সেই তৌহীদেলে 
মানলো! চেয়ে দেখ সৌর-জগতের পানে! 
সষের নেতৃত্বে কোটী গ্রহতারাদল 
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ছরিতেছে নিশিদিন : এত আলো তার 
কে দিল £ কোথা সে পেল এত দীস্ত তেজ £ 
আমি তার উতৎস-মূল । তে আলো আমার ॥ 
সে আবার সেই আলো করিতেছে দান 
গহে-হে লোকে-লোকে । কতো গ্রহ তারে 
করিতেছে পরিক্রম । এমনি করিয়। 
চলিতৈহ্ছে স্ষ্টি মোর নলিশিদিন ধরি 
একত্বেক গান গাহি । এই তো তৌহীদ ! 
ততীহীদ সে সহজ ্সন্দর । তারে নিয়ে 
করিও না বাড়াবাড়ি! নে আমি চাই না। 
নব নব স্য্টি আব্র বৈচিত্রোর মাঝে 
আমারে প্রকাশ করো : স্ট্টি-প্রসারণে 
মোর সাথে যোগ দাও ১ তাহলেই ঠিক 
মানা হবে আমার তোহীীদ ॥? তা নাকরে 
শুধু মোর পানে কেন চেয়ে থাকো! তুমি £ 
ফিরাও তোমার মুখ বাহিরের পানে 

মোর মাঝে চেয়ো নাকে পরম নিবাণ 1" 


নিরাশার জ্বরে দিল ইবলিস জবাব 2 
“তা হলে হয এতকাল তোমার বন্দেগী 
করিলাম নিশিদিন একাঠা অভ্তবে, 

€স কি সব মিথ্যা হয়ে গোল 2; 


আলাহ্‌ কন 2 
“হা । ব্যধ হইয়াছে তব সে-আবরাধনা । 
কোনে) গুপ নাই তার ॥। স্ষ্ি-সংরক্ষণে 
€তামার সে ইবাদাঞ্ষ নহে অনুক্ল ॥ 
সবাই তোমার মতো বসে বসে যদি 
আমার বন্দেগী করে, মাকড়সা মতে 
বাহিরের বিশু হতে ফিরায়ে নয়ন 
আপন গশ্ভীর মাঝে নিজেরে আনিয়া 
বাস করে নিভৃত নির্জনে, তাহলে তে 
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দদিনেই স্থষ্টি মোর খ্ংস হয়ে যাবে! 
আল্লা-মান। অতিভক্ত বিদ্রোহীর দলে 
ছেয়ে যাবে জগৎ্-সংসার ! কেউ আর 
শনিবে না কারো কথা, মানিবে না কেউ 
নেতার আদেশ : স্বাধীন স্বতন্ব হয়ে 
গিয়া তুলিবে নান দল । খগওতার 
স্বপ্পে, আর ব্যক্তিত্বের বিকৃত বিকাশে, 
অভিশপ্ত ব্যর্থ হবে সারা স্ট্টি মোর । 
আল্লা ছাড়া কারে কাছে নোয়াই না শির' 
একথা অভ্তর-তলে জাগিলেই, বস্‌, 
প্রত্যেকেই ভিন গোঠ করিবে রচনা, 
লিল্াতের একা্শক্তি হবে বরবাদ । 
আলাহু-আকবর' বলি-_লাফাইয়া সবে 
লাঠি-হাতে হইবে বাহির ! ভারে-ভায়ে 
করিবে লড়াই ! সহযোগা, সমন্বয় 
কিছুই রবে না আর । এই তৌহীদের 
পরিণতি অতি ভয়ঙ্কর । ভুমি সেই 
বিকৃত তৌহীদবাদী | তোমার বন্দেগী, 
তোমার ধ্যান, তোমার ধারণা, সকলিল 
আমার লক্ষ্যের প্রতিকুল। জানি আমি 
যুপর যুগ ধরি তুমি অন্ধ অনুরাগে 
করিতেছে! আমার বন্দেগী । কোনোখানে 
হেন ঠাই নাই-_যেখা দাঁড়াইয়া তুমি 
বন্দেগী করোনি -মোরে । প্রতি সিজদায় 
কাটায়েছো সহস্ব বৎসর । কী হয়েছে 
তার ফল ? স্য্টি আজ শুক চঞ্চল । 
কোটী কোটী ফিরিশৃতারে বানায়েছে। তুমি 
নিঘিক্রয় অলস । কারে! মনে নাই কোনো 
স্ষ্টির উল্লাস । বারণীদ্ত জিব্রাইল 
নিশ্চেই বসিয়া আছে ; আমান বারতা - 
কার কাছে পাঠাবে সে? মেষদত 
মিকাইল বসে বসে গণিছে প্রহর | 


৩৩০৭ 


কাব্য গ্রন্থাবলী 


নির্জন ধরণী-বুকে বুষ্টি-বরিষণে 

কিবা তার প্রয়োজন ৪ কী ফল তাহাতে * 
মুত্যুদূত আবন্বাইল শুন্য খাতা-হাতে 
বসে আছে ক্ষণ মনে ॥। সারা স্টি আজ 
বিরস উৈবচিত্র্যহীন- প্রগতি বিমুখ । 
প্রয়োজন হইয়াছে তাই তো আমান 
একজন স্ষ্িখধঙ্শী খলিফার- যার 

মনে আছে দুঃসাহস সম্মখের পানে 
এগিয়ে চলার । সেই খলিফাই হলে। 
এই তে আদম- _এই মাটির মানষ। 
ইহারে সিজদা দাও, জানাও অতস্গলিয় !1”” 


ইবলিস স্ষণকাল রহিল লাঁড়ায়ে । 
তারপর কহিল সে 25 “আচ্হা, বলো দেখি, 
খলিফা হবার যোগ্যতা কাহার বেশি £ 
আমার £ না আদমের ৪ আমি হু জী 
আদম ইনসান । আমি আগুনের, আর 
আদম মাটির । কিব্রিশতাকুলের আমি 
হেতা, আমি গুন মু আলিমুলু-মালায়েক ॥ 
আমার প্রতিভা আর ভ্গান-অভিজ্ভতা 

হের বেশি আদমের চেয়ে । কেন তবে 
আদমেরে দেবে তুমি এই উচচ পদ % 
৩স্পদের একমাত্র যোগ্যজন আমি |” 


আলাহ্‌ কন 2এইবার নিজেই আসিয়া 
ধরা দিলে মোর হাতে! তোমার বূপ 
নিজেই খুলিয়া দিলে । এখন আমার 
প্রয়োজন নাই আর কিছু বলিবার ॥ 
শ্ভান-অভিভ্ঞভতা আনব যোগ্যতার বলে 
তুমি চাও খলিফার পদ £ কিম্ত জেনো, 
যোগ্যতা নহেকো শুধু ভ্ঞান-অভিভ্ঞতা ॥ 
প্রভুর আদশা আর লক্ষ্যে সহিত 
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কমার জ্ঞানের কোনো যোগ আছে কিন। 
তাই দেখে হয় তার যোগ্যতা-বিচার । 
দুিনুদ্ধি প্রত্তিভা-_ে অতি ভয়ক্ষর | 
ভ্ঞানেব সহিত চাই প্রেমের মিশণ। 
উচ্ছুজ্খল প্রেমহীন ভক্তিহীন ভ্তান 

আনে শুধু অকল্যাণ, বিরোধ, বিপ্রুব, 
০স-জ্ঞান দেয় না কোনো সুন্দরের দান । 
তোমার ও-তযোগ্যতাই মস্ত অযোগাযতা , 
এলসি মাঝে আছে ভব চরম ব্যথতা | 
খলিফা” হইতে চাও £ মানে বোঝো তার £ 
খলিফা হইতে হলে বাদশার সহিত 

চাই তার পূণ সহযোগ ১ আর চাই 
গভীর একাজ্মববোধ । তোমার মাঝারে 
কতোটুকু আছে তার * তুমি দুবিনীতি, 
'অশাম্ত-চঞ্জল ; মানে! না আমার বানী । 
কেমনে হইবে তুমি খলিফা আমার £ 
কোখা আনুগত্য তব * কোখা তব প্রেষ * 
কোখাম আমার সঙ্গে তোমার সংযোগা 
মহাসমুদ্রের সাথে যোগ রাখিলেই 
নদনদীী পায় গতিবেগ 1 যেনদীর 
নাই সেই সমুদ্র-সগ্যোগ, সে তে শুদ্ধ, 
ছন্দহীন জলন্বাশি ! অহমিকা তালে 
রেখেছে বিচ্ছিন্ন করি । শক বালুচর 
নদীবুকে রচছে যথা মকরুউপন্থীপ, 

অহঙ্কার সেইমতো দানা ঝাবধিতৈছে 
তোমার অন্তর-তলে 1! হুশিয়ার হও । 
মাফ চাও, সিজদা দাও আদমের পায় |” 


দূদিনীত ইবলিস রহিল দাঁড়ায়ে 

আদমেরে সিজদা দিতে হলো না ০স লাজী। 
আল্লাহ্‌ কহিলেন তাবে 2 প্রশাস্ত মৃহতে 
ভেবে দেখ একবার কতব্য ভোমার 
ভারপর দিও ভুমি তোমার জবাব 1” 


৩০৩০৯ 


কাব্য প্রস্থাবলী 
আনজিলা 5 ৩ 


আব একদিন । 

ডাকিলেন খোদাতালা 
ফিরিশতাদিগেরে । ইবলিসেরে লম্ষত করি 
কহিলেন হ “কী জবাব দিবে তুমি, দাও £?” 


ইবলিস জবাব দিল 2 “না । কিছুতেই না ॥ 
আদমেরে সিজদা দিতে বাজী নই আমি 1” 


কহিলেন আল্লাহতালা 2 “বাজী নও তুমি : 
ভেবে দেখ একবার অপরাধ তব 

হইতেছে কতো শুক্ুতর ॥ বন্যাবেগে 
উচ্চুসিত কৃূলভাঙা নদীর মতন 

€তামার বিদ্রোহ এবে লঙিঘ আদমেরে 
-পাঁীছিয়াছে মার সীমানায় ॥ তুমি আর 
তুচ্ছ নহ, নহ তমার লক্ষ্যের বাহিরে । 
আমারি আদেশ তুমি করিছেো। লঙষন্য 

এ কথাই বড় হয়ে জাগিছে এখন ॥ 
আমার হছকুম তুমি অমান্য করিয়। 
আলিতৈহ্ছো অকল্যাণ । হ1.-এব মাঝানে 
করিতেছে তুমি আজ “না'-এর সথ্গর । 
অনিয়ম অবাধ্যতা বিরোধ বিপ্রব 

তুমিই আনিছে! ডাকি স্ট্টিতে আমার | 
এতদিন স্ষ্টি জুড়ি ছিল এক-ধ্যান 
এক-লক্ষ্য এক-চিস্তা এক-অভিজ্ঞান, 
এখন সেখানে ভুমি শুলাইলে আসি 

নতন বিপ্রবী তুর ॥ স্য্টির অভ্তরে 
জাগাইয়া দিলে তুমি বিড্রোহের বাণী : 


৩০৪৩ 
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যতো পাপ যতো মিথ্যা ষভো জন্গল্দর 
তাহারি ইঙ্গিত দিলে আনি । এরপর 
আদম অথবা তার আলু-আওলাদ 

চলে যদি ভুল পথে, করে বদি পাপ 
তকে তখন হবে দাকরী £ দায়ী হবে তুমি |”? 


“দায়ী হবো আমি ? কেন £ আমার কী দোষ? 
দারী যদি হয় কেউ তে হইবে তুমি । 
তুমিই উৎ্স-ম্ুল সকল পাপের । 

কে দিল আমার মনে বিপ্ুবী এ জ্ঞান £ 
সে কি তুনি নও £ তোমার আইন মেনে 
চলি মোরা অত্পখে- খর তুমি চাওনা । 
আইন করেই, বস, সাথে সাথে তার 
ইঙ্ষিত জাগায়ে দাও অন্তরে সবার 
'আইন ভাঙার । অজ্ঞুভ তোমার নীতি ! 
প্রদীপের পাশে যখা রয় অন্ধকার 
আইন-না-মানার আইন ! সভ্য কিনা 
বলো £ আইন ভাডার পবস্বীকৃতিই 
আইনের ভিভিমূল ॥। তুমি “রহমান”, 
তুমি দয়াময় তুমি গফুরুবু-রহীম' 

এই সব গুণের মাঝেই বন পড়ে 
তোমার তে সত্য-বূপ ॥ তুমি অপর্দপ ! 
মুখে এককরূপ আর কাজে অন্যরূপ ! 
বঞ্চিত করিয়া হও দয়ালু অসীম 
পাপ করাইয়া সাজে গকফুক্বর-রহীম ! 
-€েন তুমি বেহেশতের সাথে সাথে, বলো, 
রেখেছো। আগেই গড়ে সাতাটি দোজখ £ 
“সিরাতালু-মুস্তাকিমে' চলিতৈ বলিয়া 
কেন তার দুই পাশে রেখে দেছে! ফের 
অভিশক্ত জারে। দুটি পথ £ যদি কেউ 
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কোনোদিন চলে এই ভুলপথ দিয় 

সে দোষ কি শুধ পথিকের £ মালিকের 
নয় ৪ অথচ যে পথিক, তারেই তুমি 

করো অপরাধী ! ধরো তারে! দাও সাজা ! 
এই কি বিচার তব £% এই তব প্রেম * 
সত্যি যদি ভালোবাসো স্য্টিরে তোমার 

তা হলে যে-পথ আছে বিপথে যাবার, 
খুলে তেন রাখো বলো তাহার দুয়ার £ 
পাপের উত্সম্ল করো লা নিন্ুল £ 

তা হলেই কেহ আর করিবে না ভুল!” 


আলাহ্‌ কন ও “খামাও তামার যুক্তিত্ভান | 
সহজ সত্যেরে যারা অস্বীকার করে 
তারাই তোমার মতো! পথ হারাইয়া 
অন্ধকারে ঘুরে মরে । সত্ত্ব প্রবাল 
সপ্ত বয় শক্তির শয়নে ! তারে কভু 
ধরা নাহি যায় কোনে যুক্তি-জাল দিয়ে । 
ভারে যদি পেতে চাও, ছাড়ো যুক্তি-জাল, 
ডুব দাও সমুদ্রের অতল-গহনে | 
স্টার গোপন ভেদ বুঝেছে যেজন 
তার কোনে প্রশ্ব নাই £ মৌনতার মাঝে 
মন তার ডুবে যায়, জাগে না সংশয় । 
শোনে সে সাম্যের সুর 1 দ্বন্্ধ মিথ্যা নয় । 
দ্ন্ধদ্ধই স্্টির মুল । আমার স্সষ্টিতে 
জন্ম্বতুত হাসিকান্না আলো ও আধার 
সত্যমিথ্যা পাপপুণ্য জোড়াবাধা তাই 
এক সাথে । দিবসের আলোর মাঝারে 
লুকাইয়া দেই আমি রাতের আধার, 
বাতের আধার-তলে আলোরে আনিয়া 
লুকাই আবার । সাম্তের মাঝারে বাজে 


৩৪২৭ 


বনি-আদম 


অনস্তের সুর £ সীমা করে অসীমনের 
প্রকাশ মধুর । দূই বিপরীত ছাড় 
“সিরাতালু-সুস্তাকিম' চেনা নাহি যায় । 
স্ত্টির অভ্তরে তাই বৈষম্য-বিরোধ 
জেগে বলবে; তার কভু হবেনা নিরোধ । 
€বষম্যের মাঝে তুমি শুধু কি দেখেছো 
দ্বন্দ £ পাওনি কি মিলনের পরিচয় £” 


ইবলিস রহিল নীরব ; দিল না সে 
কোনোই জবাব । 


কহিলেন আলাহ্‌ ফের 2 
“ইবলিস, ভেবে দেখ কোথায় এসেছো । 
দাড়ায়েছো। তুমি এসে খ্রংসের কিনারে ! 
এক-পা। বাড়াও যদি আর, তা হলেই. 
ডুবে যাবে তুমি অন্ধকারে ; চিরম্বতু্ 
€তোমারে করিবে গ্রাস । প্রশাস্ত মুহৃর্তে 
ভেবে দেখ শেষবার আদমেরে তুমি 
সিজ্দা। দিবে, কি দিবে না|”, 


ইবলিস নীরব ॥ 
চরম মুহ্ত এক নাইয়া এলো 
তার মনে । বহুক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া 


কহিল সেঃ “না । কিছুতেই না । আদমেরে 
সিজ্ছদা দিতে রাজী নই আমি 1”, 


আাজীী নও £ 
এত বড় স্পঙ্ধা তব £ এত অহক্কার £ 
আমার হুকুম তুমি অমান্য করিলে £ 


৩৪৩) 


কাব্য গ্রস্থাবল 


তা হলে বেনিয়ে যাও এই মুহূর্তেই 
আমার দরবার হতে । এখানে তোমার 
নাই কোনো অধিকার থাকিবার আর । 
আজ থেকে নাম তৰ দিলাম শয়তান । 
বিদ্রোহী বিবাগী তুমি, তুমি মালাউন, 
চির-অভিশগু তুমি ! দূর হয়ে যাও 
আমার সম্মুখ হতে ॥? 


- দেখিতে দেখিতে 
ইনবলিসের দেহ হ'তে সব জ্টাতিভার 
একে একে পড়িল খসিম়া ? কদাকার 
কৃষ্মূর্তি হইল বাহির 1! মনে হলো হ 
নন্দন-পাকীর দলে এসেছিল হেন 
কশ্লী এক কালো কাক ; সোনা পালকে 
ঢাকি তার নলিজনপ । সেই হদাবেশ 
আজ যেই খুলে গোল, অমনি তখন 
প্রকাশ পাইল তার আপন স্বরূপ | 
নেমে এলো কণ্ে তার লানতের হার 
গাঁলবন্ধ €ষন্য লাঞ্খনার ! হেরি সেই 
কৃশ্ী জপ, ঘৃণা আর অবভ্ঞার সবে 
তামাম কিরিশৃতা-জীন-আসমান-যম্ীহ 
এক সাথে দিল তারে সহ বিকার । 
“মরদৃদ্ধ', শয়তান" রব উঠিল ২বনিয়া 
দিক হতে দিশাস্তরে । উল্কা, খধুননকেতু, 
ঝঞ্চা, বজ্র, ভূকম্পন, অশগ্নিগিরিস্বাব 
উচ্ভিল উন্মুখ হয়ে । নীহারিকা-লোকে 
পরমাণুপুজে এলো। তীব্ আলোড়ন । 
সগু-সাগরের বুকে উঠিল জাগিয়া 
প্রচ গর্জন । রোষকযষাইত নেত্র 
সারা স্ছ্টি চেয়ে রোলো শয়তানের প:ঃনে। 


৩০৪৪ 


বনি-আদসম 


লাঞ্চনার গুরু-বেদনায় নত হলে। 

শয়তানের শির । আবেগ-কম্পিত কনণ্ে 
কহিল সে 2 “ইয়া আলাহ, মাথা! পেতে নিলু 
তোমার এ-আদেশ ॥। কিস্ত আমি বুঝি না 
তোমার এ কেমন বিচার ! তুমি বব্‌, 

তূমি মহাবিচারক | তোমার বিচার 

আদশ সুন্দর হবে__এই মোবা চাই । 

কিন্ক আজ এ কী দেখিন্েছি % এ নহে কি 
একতফা বার £ আদম যে শেভ, তান 
প্রমাণ কোথায় £ তোমার মুখেই শু 
শলিলাম ভার গুণগান । আজো তার 
হয়নি পরীক্ষা, সে-সত্য নিশ্চিত শয় 
পরীন্ষিত সত্যই €মনে নেওয়া যায়। 
আদম ও তার যতো! আলু-আওলাদ 
তোমারে কিভাবে মানে, দেখ একবার ! 
তারপর ক'রো তুমি আমার বিচার । 

আমি তো! দেইনি সিজদা আদমের পায় 

সে শুধু তোমার লাগি ! বিশুদ্ধ তৌহাদ 
নাখিতে গিয়াই আমি হয়েছি 'শক্সতান' । 
কিন্তু সেই আদমেই যদি নাহি মানে 
তোমান্ে £ তখন কেমন হবে £ বলো তে £ 
০ভবেছেো। কি তাহা তুমি £ দেখো, বলে দিনু 2 
এত মান দিলে তুমি যেই-যানুষেবে 

তেই মানুষেরি হাতে তোমার লাঞ্চনা 
সঞ্চিত হইয়। আছে | তুমি এক, তুমি 
লা-শরীক ; কিম্ত দেখো, সানুষ তোমারে 
কি ভাবে চিন্তিত করে । কেউবা তোমারে 
হাসিয়াই ভুড়ি মেরে উড়াইয়া দিবে, 
আল্লাহ্‌ নাই” এই কথা করিবে জাহির । 
কেউ কবে হ আল্লাহ দূুই। কেউ কবে তিন। 
কেউ কবে: তিনি বু । কেউবা আবার 
নিজেরেই আল্লাহ বলে করিবে প্রচার । 


৩৪৫ 


কাব্য গ্রন্থাবলী 


লাজেহাল হনে তুমি মানুঘেক হাতে । 
চিরকাল দাশা দিবে তোমারে ইন্সান | 
লশ্ষ লম্ষ শীির্জা মঠ মন্দির গাড়িয়া 
ধূপখধূনা আরতির প্রদীপ জ্ালিয়া। 

বনু €দবদেবী বনু উপদেবতান্েে 
নলিশ্িদিন পুজিবে তাহারা ॥ যুগে যুগে 
হয়তো! পাঠাবে তুমি বহু পয়গব্বর 
তাহাদেনল হিদায়ে লাগি, সাতে দিয়ে 
তোমার বাণী, তোমার নূর ; কিস্ত সব 
ব্য হবে : ফিরে যাবে তারা অন্ধকারে ৷ 
আদমেল্ে এই ভাবে সিজ্কদা দেওয়াইয়া 
কী ভুল করেছো) তুমি, পরে তা" বুঝিবে 
শরপৃজভা, মৃন্ভিপুজা, অবতারবাদ, 
শাস্ডিকতভা--সবকিছু হইবে বাহির 

এই এক আদমের সিজ্ছদার কল্যাণে ! 
মানুষ যে তুচ্ছ নয়, শক্তি বাখে সে যে 
€তোমান্ন মতোই» এই ভ্রাস্ত অনুভূতি 
রবূক্তে তাল চিরদিন রহিবে জাগিয়া | 


বিদ্রোহের তেই বীজ পুতিলে আজিকে, 
তার তিক্ত ফল-_-তোমারো ভুশিতে হবে 


আক্তি আমি দেখিতৈছ্ি দিব্যদুষ্টি দিয়ে 2 
€মার তেন বড় বড় অসংখত শয়তান 
সশাইনা আনছে এই মানুষের মাঝে । 
তভাদেল মাঝারে কেউ হইবে নাস্তিক 
কেউ বা কাফিন হবে, কেউ মুনাফিক 
সল্হারাদের পত্র কেউ বা আবার 
করিবে যুলুম : দল্স্যর মতন তাবা 
কেড়ে নেবে তাহাদের সকল সবঙ্য় ॥ 
পিতুগুহে থাকে যর্দি অতুল বিভব, 
ভায়ে-ভায়ে ভাগ করে নিতে হয় তাহা 
ত-সহপ্লীতিমমতায় ॥ তারা তা নিবেনা ! 
তারা নিবে লুট করে যেখানে যা পায়। 


৩০৪৩৬ 


বনি-আছম 


দনাতি শ্বজনশ্রীতি অনাচার আর 
ব্যভিচারে ছেয়ে দেবে জগত-সংসার ॥ 
মানুষের কোথা শক্তি “খলিফা” হবার $ 
প্রলোভন, ভয়ভীতি, স্বাথের সংঘাত 
এলেই তাহারা দেখে! অতি সহজ্জেই 
ভুলে যাবে তাহাদের কতব্যের পথ, 
ভুলে যাবে সকল শপথ ॥ তুমি নিজে 
যতোই করোনা কেন তারীফ তাদের, 
তারা তার যোগ্য নর : বাস্তব জীবনে 
দেখো তারা কতো! ঘুণ্যকতো। অন্দর ॥ 
মানৃষেনে নিয়ে তাই বড়াই করো না, 
€তোমারো বিপদ আছে তাতে! তারা যদি 
বাস্তব জগতে ব্য হয়, তবে দেখো, 
€তোমারেও ছুয়ে যাবে সেই পরাজয় ! 
আভি আমি মুক্ত কণ্ঠে সবার সম্মুখে 
দিতেছি এ সংগাক্ষী আহ্বান 2 গুপণে-জ্ঞানে 
যোচাততায়, আদম ও আমার মাঝারে 
শক্তির পরীক্ষা হোক ; দেখা যাকৃ ভাতে 
কে হারে কে জিতে । দিবে কি এ অধিকার 
মোরে 


“দিব! পাবে তুমি সেই অধিকার । 
কোন্‌ প্রতিযোগিতায় আদমেরে তুমি 
দিতে চাও আহবান £ কোন সতৈ, কোথায় 
কিভাবে হবে এ ছ্বেত-স্গাম £ সে কথা 
স্সস্প করিয়া বলো £? 


শয়তান কয় 2 
“আদম অথবা তার আলু-আওলাছ্‌ 
তোমার খলিফাজপে স্থষ্টির মাঝারে 


৩৪৭ 


কাব্য প্রন্থা বল 


শেহ্ত্বের করিবে বড়াই, আমি হবে তার 
অআক্তরায় ।॥ পদে পদে তার গতিপথে 
আমি দিব বাধা ॥ সত্য পথ হতে তারে 
বিপথে লইয়া যাবো । মিথতা অন্ছন্দর 
অন্যায় দূনাতি পাপ- শত প্রকারের 
গশানি আর কলঙ্কের কালিমাকস তার 
মলিন করিব মুখ ; যাতে তুমি আর 

উ চু মুখে নাহি দাও তার পর্রিচয় 
তোমার খলিফা বলে । খলিফার কাজ 2 
বাদশার ফরমান আর হুকুম-তামিল ॥ 
মোর লক্ষ্য হবে হ €তোমারেই যাতে তার 
না মানে, যাতে তারা হয় বিদ্রোহী ; যাতে 
করে তোমার নিষিদ্ধ কাজ । এই হবে 
লক্ষন্ত মোর ॥ এই হবে দ্বন্দের বিষর |" 


আলাহ্‌ কহিলেন 2 “ব্যাপার ততো মন্দ নর । 
আদমের নাম কনে আমারেই তুমি 

দিতেছে! আহ্বান ! আমানি বিধান তুমি 
দিতে চাও পণ্ড করে ! সুদুর-প্রসাকী 

€তামার এ কল্পন। ! বেশ তে! ! ভালো কথা । 
কতোদিন এ-সংগানষ জারী বে, বলো £ 
ছন্দ্বে চাই সময়ের সীমা-নিদ্ধারণ । 

নিদিই সময়-রেখা দাও ১? 


রোজ-কিয়ামণ্ড তকু এ-মহাসংপ্রাম্ম 
জারী বে । এই লী মেয়াদের মাঝে 
ঘযটাইব আমি ঠিক মানব-জাতির 

সম্পূর্ণ পতন 1? 


“বশ, তাই হবে তবে । 
তোমার আরজী আমি করিনু মঞ্জুর ॥? 


০ পর ৬৮ 


বনি-আদম 


শয়তান অপ্রস্ভতত ! কহিল সে কধীনে 
“আমারে দিতেই যদি এই অধিকান 
-োনো তবে আরও কিছু আরজ আমাল 17" 


“বলো ৮৯ 


প্রথম আরজ হ কিয়াম তকৃ 
আমারে বাচতে হবে । মলতবী রাখো 
মোন দণ্ডের আদেশ ॥। কিয়ামণ্ৎ শেষে 


বিচার করিয়া তবে দিও মোরে সাজা 1 


“মঞ্ল 79 


“দুসৃবা আরজ মোর 5 আমারে 
যে-ভ্ঞান-বিভ্ঞান তুমি করিয়াছো। দান 
দয়া করে নিওনা কাডিয়া 17? 


“তারপার 2?" 


“তিসৃরা আরজ 5 যে-কোনো জীবের মতি 
ধরিতে পারিব, কিংবা স্ম্কা বেশ ধরি 
অলন্ষেয বাধিব বাসা অতি স্সকোৌশলে 
মালুঘেন মনোলোকে- এরই শক্তি দাও 
মালে | 

“সবশক্তি দিলাম তোমারে । তব্‌ দেখে 
€কেমন করিয়া তুমি পাকে 'বটাইতে 
মান্ষের পরাজয় । যাও । আজ হতে 
শুরু করো তোমার সংগ্রাম-অভিযান | 
ইস্বাফিলু লবে বাশি ; ফ্কারিবে শিডা 
নলিদিউ সময় শেষে । ক্ষাম্ত হবে বরণ। 
তারপর হাশরের দিনে, তোমাদেরে 
জাগাইব নূতন জীবনে ! সেইদিন 


৩৩৩০১ 


কাব্য গ্রন্থথাবলী 


কে কিতেছে এ-মহাসংগ্রামে 2 মানুষ, না 
শয়তান, হনে তার চড়াম্ত বিচার 1” 


শয়তান দিল এ জবাব 2 “এ-সংগ্রামে 
আদম কি বাজী আছে ? তাহার স্বীকৃতি 
প্রয়োজন 17" 


আলাহ্‌ কহিলেন হ “হে আদম, 
শয়তানের এ-আহবানে ন্লাজী আছে! তুমি £" 


“আছি প্রভু 1"? দৃশ্ত কণ্তে কহিল আদম, 
“প্রস্তত বয়েছি আমি এ-সংগ্রাম লাগি । 
তুমি যদি মোর পরে রাখো তেহ-আাখি 
বুকে যদি দাও বল, আর যদি দাও 
পখের নিদেশ, কী ভয় তা হলে মোন £ 
শম়্তানেরে লাহি ডি আমি 1?" 


আড় চোখে 
শয়তান চাহিয়া বোলো আদমের পানে ॥ 
জুলিয়া উঠিল তার ঈধার আগুন । 
কহিল তে বিদ্ধরুপের তরে 2 তুনস্হ এই 
নিগুহীত মাটিন্ন পুতুল ! তারি এত 
আফ্ফালনল ! সেই হবে শে স্্টি ৪ আর 
সেই হবে আলা খলিফা £ অসম্ভব ! 
কী যোগ্তা আছে তব খলিক! হবার 
বলো দেখি, শুলি £?? 


কহিল আদম 2 “দেখ, 
ধুষ্টতারও সীমা থাকা চাই । কে হইবে 
তুমি £ আলাই কি জানেন না বেহতের 
কার মূল্য কার চেয়ে বেশি £ তার পণ 


৩০৫৩ 


বনি-আদম 


জ্ঞানের উপরে এ তোমার অবিশ্বাস ! 
এ তোমার চরম ধুষ্টতা ! মাফ চাও তুষি 
এ অপরাধের 1” 


শয়তান কয় 2 “থামে ! 
তুমি মোর জানী দুঘ্মন্‌! তুমিই তে 
ডাকিয়া এনেছে! মোর এই সবনাশ ! 
তুমিই তো ঘটায়েছেো! আমার পতন ! 
আমি ছিনু ফিরিশৃতাকৃলের সরদার । 
তুমি মোরে সেই উচচ আসন হইতে 
দিয়েছে! নামিয়ে । তুমি যদি না আসিতে, তবে 
রহিতাম আমি চিরপ্রতিহুন্দীহীন 
অজেয় অশ্সান। তুমি সাজিয়াছেো! আজ 
বিশ্বনিবিলের মাঝো আলার খলিফা ! 
ওই পদগোৌরবের পুন অধিকার 
ছিল আমার ! তুমি দিয়েছো ভেডে ০সই 
স্বপ্ন মোর । আজ তাই প্রতিভ্ঞা আমার 2 
তোমারো সকল সাব আশা-আকাউক্ষার 
সমাধি রচিব আমি ! খান খান করি 
ভেডে দিব তোমার স্বপন-রাডা ওই 
খলিফার স্বণ-নিংহাসন |" 


চুপ রহা! 
বেআদব ! বেতকীজ ! এত কতহক্কার ! 
এত আফস্ফালন ! দেখে নিব, কতো! বড় 
ধুরন্ধর তুমি । আমারও দুজয় পণ 2 
তোমার এ ধুষ্টতার যোগ্য পুরস্কার 
দিব আমি । হাতে নিয়ে নাংগা তলোয়ার 
চালাবো তোমার সাথে অনস্ত সংগ্রাম । 
আল্লার পবিত্র-পাক মহিমার প্রতি 


৩৫ ৬ 


কাব্য গ্রস্থাবল' 


হে হুঈত। দেখায়েছো! তুমি, আনি তার 
দাদ নিব । আমি তার ইজ্ভঞ্ ও শান 
রাখিব অম্সান-__-এই শপথ নিলাম 1” 


“আচ্হা, বেশ, দেখে নিব |” বলিতে বলিতে 
শয়তান ভ্রতবেশোে করিল প্রস্থান । 


৬৫ 


০৩ 


বনি-আদম 
মনজিজ £: ৪ 


ক্ষোভে দুঃখে নিরাশায় লাজে অপমানে 
বিতাড়িত শয়তান বিষণ অস্তরে 

অলস পাখনা মেলি মশ্বর গতিতে 

এক আস্মান হ'তে অন্য আস্মানে 
চলিল উড়িয়া | কোথা যাবে 2 কোথা তার 
ঠাই £ বিশ্বভুমগুলে হেন ঠাই নাই-_ 
যেখানে সে নিতে পারে ক্ষণিক বিশ্বাম। 
যেথা যায়, সেখানেই অবজ্ঞার আরে 
'মরদুদ' শয়তান' রবে উঠে চীৎকার । 
বাজপাখী দেখিলেই ফিডারা যেমন 
ক্ষিপ্ত কলরব তুলি ধায় তার পিছে, 
সেই মতে! শয়তানের পশ্চাতে পশ্চাতে 
প্রতি স্্ষ্ট জীব, প্রতি অণুপরমাণু 
তাহারে করিল তাড়া । তড়িৎ-তরঙে 
বৃহস্পতি, মঙ্গল ও চক্ররলোক হতে 
বাজিল সঙ্কেত * হুশিয়ার হও সবে! 
বিদ্রোহী শয়তান পথে হয়েছে বাহির । 
কোটি কোটি গ্রহতারা সজাগ নয়নে 
শয়তানের গতিপথে সতক প্রহবা 
পাতিয়া রহিল বসি। 


নিরানন্দ মনে 
শয়তান থামিল এসে দোজখ্খের তীরে । 
সমস্ত প্রকৃতি যেন ধাক্কা দিয়া দিয়! 
এইখানে নিয়ে এলে! তারে । প্রকৃতির 
মমমুলে বাজিতেছে মিলনের সুর । 
অতৃপ্ত বিরহ নিয়ে নিখিল জগৎ 
কোন অজানারে যেন করিছে সন্ধান । 
গ্রহে গ্রহে তারায় তানায়, নিত্য বাজে 


৩৪৩ 


কাব্য গ্রস্থাবজী - 


সেই আর । এক মহা নীরব প্রণতি 
স্ট্টি জুড়ে জেগে আছে যেন! কোনলোখানে 
লাই কোনো বিরোধ- বিপ্রব ; আছে শাস্তি, 
আছে প্রেম । এর মাঝে বিদ্রোহী শয়তান 
কোথ! পাবে ঠীই € জাহাল্ামই তাই তার 
স্থযোগ্য আশ্য়-ভূমি । এখানে আসিয়া 
তাই সে ফেলিল মহা স্বস্তির নিশ্বাস । 
নগর হইতে যেন তাড়া খেয়ে চোর 

এলো! নিজগুহে ! দোজখের অশ্নিকীণ। 
যে-সরে ঝঙ্কৃতি হয়, সে জনের সাথে 
মিলে গেল তার স্থর। শ্রবাসী ষেমন 
শাস্তি পায় স্বদেশের সীমানায় এলে, 
তেমনি সে দোজখের তীরে এসে পেল 
গুহের আনন্দ-অনুভূতি । 


আনমনে 
অগ্রিদঞ্ধ এক মুত পবত চুড়ায় 
শয়তান বসিল আসি নিঃসঙ্গ নির্জন । 
দোজখের অশ্রিপুরী সম্ুখে তাহার ; 
কালো লীল লাল অশ্ি দাউ-দাউ করি, 
জলিছে প্রচণ্ড তেজে । লক্ষ আজদাহ। 
ফণা তুলি এক সাথে করিছে গর্জন; 
দরে দূরে জুলিতেছে সাতটি দোজখ 2 
হাবিয়া” ও জাহাল্াম । সাত দোজখের 
' আছে সাতটি দুয়ার । শ্রত্যেক দুয়ারে 
আগুনের নেজা আর বলম লহইয়। 
ফিরিশতারা আছে মোতায়েন । আগুনের 
শাপ-বিচ্ছ-ক্রীমিকীট কিলুবিল কৰি 
ফিরিতেছে চারিদিক । দূরে বহিতেছে 
খরম্বোতা অশ্রিনদী ; দুই তীরে তার 


৩৫৪ 


বনি-আদম 


সাল্ি সানি আঁগুনলেন গাছ ১ সেই গাছে 
ডালে ডালে ফুটে আছে আগুনের ফুল । 
আহাক্সানি হা-ছহতভাশ দাকুণ পিক্াস 
মতি ধরে জেশে আছে যেন! মনে হর 
এইখানে হবে এক মহামহোক্সব 

তান্সি আয়োজনে এই প্রশস্ত পুরীতে 
লম্ষ লক্ষ চুল্লি যেন হতেছে শ্রস্তত। 
বুঝিল শয়তান হ তার সাক্গাপাঙ্গ সহ 
বোজকিয়ামৎ শেষে এই মহোত্সবে 
লভিবে সে লিমস্তরণ! খানাপিনা শেষে 
এখানেই হবে তার শেষের শয়ন ! 

মনে পড়ে গেল তার অতীতের কণা! 
কহিল তে মনে মনে অন্তগ্ড সুরে: 
“হায়! কশ ছিলাম, আর কী হয়ে গেলাম! 
মুহৃতের এপারে-ওপানে, ঘটে গেল 

এ কী বিপধয়! আমি ছিনু আীন জাতি; 
জীনদের আদি পিতা ছিল “তারান্স ৷ 
খবীস্‌” আমার পিতা, মাতা “নালবীস্”, 
মোর নাম ছিল ইবলিজ"' 1 ছোটো বেলা। 
ছিনু আমি খুব ফিরিশ্তার মতো । 
ফিরিশ্ৃতারা খুশি হয়ে নিয়ে এ্রলো তাই 
তাহাদের দলে; দিনে দিনে হলো মোর 
বূপ-বিবততন ; তাহাদের সহ্বতে 

নেক হলো খাসুলাৎ আমার 7; ধীন্ে বীবে 
আমি হইলাম ফিরিশৃতাদিগের নেতা-_ 
মুুআল্লিযুল-মালাকুৎ্! নিশিদিন 
ইবাদণৎ্-বন্দিসীতে রহিলাম লীন । 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


বিচিত্র বণের ছটা ফুটে উঠে যবে, 
তখন সে স্বণগিবিশীষে দাঁড়াইয়া 
অনস্ত আকাশে আমি দিয়াছি আজান । 
শুনি সে মধুর জর হুমসম্ত প্রকৃতি 
জাশিয়া উঠেছে কীরে ; পাক্ধীরা গেয়েছে 
গান ; ফুলের তমেলেছে নয়ন! প্ুলকে- 
আলোকে, ভবে শোেছে নিখিলের অভ্র ! 
কখনো বা উর্ধে নীল শানিয়ানা তলে 
জ্রালিয়া চাদের বাতি, আর তারি সাথে 
কোটি কোটি তারকার লোবান-শলাকা, 
প্রশাস্ত-সাগর বুকে বিছায়ে ফরাশ 
ফির্রিশৃতাদিগের সাথে । সাগর-কলোলে 
দুলিয়াছি তারা সবে হিলোলে-হিলোলে । 
সেই আমি! আজ তার এই পরিণাম ' 
আজ হেন মনে হয়ত চাদ তারা সব 
নিভে গেছে : ওটাইয়া নেছে যেন তকেউ 
পদনিশ্ হতে সেই স্ুন্ীল-করাশ 
আমি যেন ভানসিতেছি মাঝ-দরিয়ায় 
কুল নাই সীমা নাই তার । কালো মেখে 
ছেয়েছে আকাশ, কান পেতে শুনিতেছি 
বিদ্যুৎ ও বজের গক্জন। চারিদিকে 
ঘন-অন্ধকার : হাত বাড়াইলে হাত 
দেখা নাহি যায়! উত্তাল অতরঙ্গমাল! 
শক্জিছে ভীষণ ; তারা যেন দল বেধে 
আসিছে ধাইয়া, আমারে করিতে গ্রাপ। 
নিরশ।র অতল আধারে, ডুবিয়া যেতেছি 
আমি! আজ আর আল্লামুবী নহে মোর 
মন । আমি আক্ত সে-পথের উল্টা দিকে 
চলেছি ছুটিয়া । বিপ্রব-চিস্তাকস় আজি 
অশাস্ত অস্তর মোর! সব হাসি-গান 
সত্য ন্যায় স্ন্দর ও কল্যাণের ধ্যান 


৩৫৩ 


বনি-আদম 


চিরতক্সে মোর তরে হয়েছে হাব্নাম ! 
ইবাদাতৎ্বন্পিগীর দুয়ার আমার 
চির-দিবসেন্ন তরে বন্ধ করিলাম! 
ভাগ্যহত অভিশপ্ত আমি ! মোর মনে 
জিতেছে প্রচণ্ড আগুন! তার কাছে 
সম্পুখের প্রজুলস্ত হাবিয়া দোজখ 

নিষ্প্রভ লাগিছে যেন! আজ বুঝিলাম 
কোনো শক্তি নাই মোর, আমি নি-স্য দশীন। 
যে-আল্লার প্রতিকলে বিদ্রোহ আমার 
সে-ই দেখি উৎ্স-ম্ূল সকল শক্তির ! 
যক্তরপাতি হাতিয়ার রসদ-সম্ভার 

সক্কলি শত্রুর হাতে! আমি বাধা তার 
শৃঙ্খলে ! অথচ তাহারি সাথে বিদ্রোহ 
আমার ! কী মূল্য এ বিদ্রোহের ৪ কিছু না 
বিদ্রোহ করিতে হ'লে দীড়াইতে হয় 
আপনার পায়ে: ফিরাইম্সা দিতে হয় 
আমার অস্তিত্ব আর তার যতো দান; 
প্রতিছন্দ্ধী খোদারূপোে নিতে হয় মোর 
আত্মজন্! স্বতন্ত্র স্বাধীন । তার এই 
এলাকা ছাড়িয়া, দীড়াইতে হয় হোলে 
নিজ এলাকায় ; কোথা! সেই শক্তি মোর % 
কোথায় সে সম্ভাবনা ৪ খোদারে ডিডিয়ে 
কেউ কভু খোদা হতে পারে £ অসম্ভব । 
কিসের এ গাব তবে %.. যাই. ফিরে যাই | 


মাফ $-...না! না! 
তেমনে চাহিব মাফ £ মাফ-চাওয়া মানে 
আদমেরে মেনে নেওয়া ! মাফ-চাহিলেই 
আল্লাহ বলিবেন £ বেশ, ভালো কথা, এসো, 
সিজদা দাও আদমেরে 1! মানো তবে তারে 
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কাব্য গ্রস্থাবলী 


আমান খলিফা বলে! তখন কোথায় 
এ মুখ রাখিব £ তামাম ফিরিশ্তা-জীন্‌ 
চন্দ্র-সূষ গ্রহতারা আঙ্মান-যক্ীর 
খিলুখিল উঠিবে হাসিয়া! সে বিক্রপ 
কেমনে সহিব আমি? হবে না তা কভু! 
মাফ আমি চাহিব না-__চাহিতে পানি না। 
মুহূর্তেই বিদ্রোহ-ঘোষণা, মুহূর্তেই 
শতক কামনা ? ছি! ছি! কী লজ্জার কথা! 
আজ যর্দি আদমেরে সিজদা দেই আমি 
তা হলেই মিটে যায় সব গগ্গোল : 
কিন্ত তার পরিণাম অতি ভয়ক্ষর! 

এ স্বীকৃতি পাইলেই আদম-সম্ভান 
মোক শিবরে চিরদিন দিবে অভিশাপ, 
একে দিবে মোর মুখে কলক্কের ছাপ । 
বিন্রপা ও গালাগালি, লাঞ্কনা-চাঞ্জন। 
নিয়ত সহিতে হবে মোরে! তার চেয়ে 
আল্লার হাতের-দেওয়া শাস্তি-সে উত্তম! 
জান যায়, তবু তাতে রয়ে যায় মান! 
সন্ধি করা তাই আর সাজেনা আমার । 
যে দুর্গম পথে আজি হয়েছি বাহির 
শেঘ প্রান্তে যেতে হবে তার ; মাঝপখে 
থামা, কিংবা কিরে যাওয়া, চলিবেনা আর । 
বেহেশৃুতে খাকিতৈে গেলে দাস হতে হবে 
আদমের : তার চেয়ে ঢের ভালো হবে 
বাদশাহী করা দোজখের । কেন আমি 
হাত মিলাইব তবে আদমের হাতে £ 
সে-ই' তো! আমার এই ধ্বংসের কারণ ! 
তারে ধ্বংস না করিলে এ জিন্দিগী 
ব্য মোন! শুধু কি আদম? আল্লাই বা 
কোন্‌ বন্ধু মোর £ নিষ্ুর বেদীলু খোদা ! 
হাত মিলায়েছে সেও আদমের হাতে । 
একদিকে আল্লাহ আর অন্যদিকে তার 
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এই 
এই 


বনি-আদম 


খলিফা ! দুই-ই-সমান ! দুয়ে মিলে তারা 
আমারে করেছে তাড়া ! কোথা যাই আমি ? 
কোথায় দাড়াই £ নিরুপায় হয়ে তাই 
যুদ্ধ দিতে হবে মোর দুজনার সাথে। 
পারিব, কি পারিব না, সে প্রশব এখন 
অবাস্তর । বাঁচিবার একাস্ত তাকীদে-_ 
যুদ্ধ দিব আল্লাহ আর আদমের সাথে। 


* * * হে বিদ্রোহী বীর! 
এবার তা হলে আগে! ! 
তোলে! তব বলদৃণ্ড শির । 


ওরু করো তব অভিযান 
কাপাইয়া জলস্মল যমীন আসমান 
বূলন্দ আওয়াজে বলো ৫ 

“আমি শয়তান ! 
আল্লী-না-মানা বিদ্রোহী 

মহাশক্তি মুতিমান । 
বুমাইয়া ছিনু আল্লার ধ্যানে 
কতো যুগ হতে কেহ নাহি জানে 
আঘাতে হঠাৎ জাগিয়া উঠিনু 

আমি সে অগ্সিশিখা, 
পেশানিতে জ্ুলে বিদ্রোহ-ললাটিক! । 
কে বলে আল্লাহ লা-শরীক ? তার 

নাহিকো৷ অংশীদার ? 
আমি তার শাহী-তখতের দাবীদার । 
কেড়ে নিব মোর সঞ্চিত যতো বঞ্চিত অধিকার । 
আঠারে। হাজার আলম 
কোটি কোটি গ্রহতার৷ 
আমার ঘোড়ার খুরের দাপটে 

কোথা হবে সব হারা! 


৩৫৯ 


কাব্য গ্রন্থাবলী 
রাহু হয়ে কু বাড়াইব বা 
চন্দ্রসূষ করিব গ্রাস, 
৪77 পাসে বা 
স্থ্টি জুড়িয়া আনিব ত্রাস । 
ধমকেতু কতো উল্কা ছুটিয় পালাবে আমার ভয়ে 
| নিবিড় অন্ককারে ! 
মুচ্ছিত হয়ে পড়িবে স্থ্টি আমার হুহঙ্কারে ! 
নৃহের প্রাবন- ডুবাইয়া দিব বিশ্ব 
সাহারা-গোবীর হাহাকার 
শ্যাম-কৃম্তল। ধরণীরে আমি করিব রিক্ত নিঃস্ব 
আনিব বন্যা তুফান ঝঞ্চা 
করিব যখন চাহে এ-মন যা' 
লণ্ড ভণ্ড করে দিব আমি স্য্টির যতো৷ শোভা 
রাখিব না কিছু সুন্দর মনোলোভা ! 
এক খাবল৷ কালে। কলংক 
ছইনড়ে দিব ওই চাদের বুকে 
বধৃুখখ হবে চেহারা তাহার 
দাগ পড়ে যাবে তাহার মুখে। 


চির-দুরম্ত দুবার 
স্ুম্দর কিছু রাখিব ন! আর 
করে দিব সব চুরমার ! 


আমি আহরিমান, আমি অমঙ্গলের ঈশ্বর 
আমি চিত্রশিল্পী যতো! বীভৎস দৃশ্য'র! 
আমি ভবিষ্যতের নমরুদ, আমি ফেরাউন । 


স্থষ্টিবিজয়ী মহাবীর জুলকারনাইন 
পারাইয়া যাবো মহাসমুদ্র-_ 
হিমালয় গিরি আল্ুপাইন। 
নিষ্ুর আমি *্বংস 
খতম করিব আদমের যতে৷। বংশ! 


৩৩৬৩ 


খোদ 


বনি-আদম 


আমি জন্জলা-_-আমি ভূকম্পন 

আমি বিস্ুবিয়াসের সুপ্ত-অগ্রি-উদ্‌ৃগীরণ ৷ 
আমি এজিদ, আমি শিমার, 

আমি চেঙ্গিজ, আমি কালাপাহাড়, 
আমি মানুষেরে ধরে চিবাইয়া খাবো-_ 


গুড়া করে দিব তার হাড়। 


আমি হারুত-মারুত--পেতে রেখে দিব মায়াজাল। 
আমি শেষ-জামানার য়্যাজুজ-মাজুজ দজ্জাল । 

আমি আল্লার সাথে টক্কর-দেওয়৷ প্রথম বিবাগী নিভাঁক, 
আমি না-চলা-পথের অগ্রপথিক 


খোলা আছে মোর সবদিক । 


আমি ব্যর্থ করিব আল্লার যতো খেয়াল-খুশির উন্িদব 
আমি মিটাইয়া দিব একত্ববাদ তৌহীদ ! 


মনসুর, আমি “আনাল-হকের' উদগাতা। 

সোহহং-মন্ত্রে উচু করে রাখি মোর মাখা ! 

মৃতি গড়িব মেকী আলার 

বহু দেবদেবী উপদেবতার ! 

ফেরি করে করে ফিরিব তাদেরে 
হাট-বাজার | 


কতো শিব কতো মহাদেবের 
কতো প্রুটো কতো নেপচুনের 
বন্দনা-গানে ঝঙ্কৃত হবে বিশ্ব্যোম 
চলিবে যক্ঞআরতি-হোম | 
খোদার ঘরেই খোদারে রাখিব দূর তফাৎ 
বসাইব সেথা “ওজ্জা 'হবল 'লাৎ' মনাৎ' | 
বোৎপোরোন্তি জড়পুজা আর' নাস্তিকতায় ছাইব দেশ 
শত অশাস্তি-আগুন জ্ালিব 
ধরিয়া সৌম্য সাম্যবেশ। 


কে বলে আমার নাই সাথী? 
মানুষের মাঝে লক্ষ লক্ষ সার্থী আছে মোর 
আছে জ্ঞাতি। 


৩৬১ 


আমি 


কাব্য গ্রন্থাবলী 


ভিড়াইয়া নিব তাদের সবারে মোর দলে 
প্রলোভনে কতে। ছলে-বলে, 
মানুষ পারে কি আমার সঙ্গে কৌশলে! 


ঘরে ঘরে আমি আনিব কলহ 
বিয়োগ-বেদনা-কানা-বিরহ 
খুনখারাবি ও দাক্গ।-ফাসাদ চলিবে জোর, 
শারাবখানায় কা্টিবেনা কারো নেশার ঘোর ! 
ব্যভিচার আর নারী-নিগ্রহ 
চলিবে সেথায় কতে। অহরহ 
বন্দিনী হবে নিপীড়িত হবে 

কতো হেলেনা' ও সীতা 


আমি প্যারিসের মগ্রণা-্দাতা 


আমি 'রাবণের ' মিতা ! 


আমি যুদ্ধ বাধাবো। জাতিতে-জাতিতে 


আনিব বিরোধ জ্ঞাতিতে-জ্ঞাতিতে 
নিভাইব কতে। জ্ঞানের বাতি, 
গারৎ হইবে কতো ব্যাবিলন 
কতো আদ কতো 'সমুদদ জাতি! 


শিখাইৰ সবে চুরি ও ডাকাতি 
কালোবাজারি ও ঘুষের বেসাতি 
গরীবের পরে ধনীরা চালাবে 

ও জুলুম জোর, 
মজলুমদের ক্রন্দনে ধরা হবে মুখর 


ন্ট করিব ঈমান সবার 
বানাইব সবে মুনাফিক, 
কারেও করিব নাস্তিক । 


৩ 


বনি-আদম 
দক্ষিণে বামে সম্মুখে পিছে 


* ফাদ পেতে রবে উর্ধে ও নীচে 


বন্ধু সা্িয়া মানুষেরে আমি 
জানাইব তস্লিম, 
নামাজ পড়াবো, রোজাও রাখাবো।, 
আন্খিল্লায় আতর মাখাবে। 
তারি সাথে সাথে গোপনে গোপনে 
ইন্কিলাবের দিব তালিম, 
মানুষ পাবেনা খুজে কোনোদিন “সিরাতে- | 
এমনি করিয়া ঘটাইব আমি মানুষের পরাজয় 
সেই পরাজয় মানুষের নয়- _আল্লারও নিশ্চয় ! 


আবার শয়তান উড়িল আকাশ পথে, 
তারপর ধীরে ধীরে মন্থর পাখায় 
মিলাইয়া গেল দূর নভোনীলিমায় ! 


৩৬৩ 


কাব্য গ্রস্থাবন্লী 


মনজিজ্ল 2 ৫ 


বেহেশতের কুঞ্জবনে নিঃসঙ্গ নির্জনে 
দিনে কাটে আদমের ! এত হাসিগান, 
এত পাখী, এত ফুল- হুর-গিলুমান, 

কিছুই লাগে না ভালো তার । সব তেন 
ব্যথ হয়ে ফিরে যায়! কোনো আক ণ 
কারো মাঝে পায় না সে খুঁজে! প্রাণে তার 
সাধ আছে, স্বপ্পু আছে, আছে ভালোবাসা, 
লাই শুধু মনের মানুষ ! অভ্তরের 
নিরুদ্ধ আবেগ চায় মুখর হইতে, 

কিস্ত হায়, পারে না সে বাহিরে আসিতে । 
অতৃপ্তির কী-এক বেদনা যেন ভারে 
আচ্ছন্ন করিয়া বাখে সদা : মনে হয়: 
কে যেন লুকায়ে আছে তাহার মাঝারে ! 
পেলব পরশ তার পায় সে অসভ্তবরে, 
কিস্ত, হায়, পায় না সে বাহিরে তাহারে । 
হাসন্হানার মতো বাতের আধারে 
চপে চুপে ওতে সে ফটিয়া, সারারাত 
তার প্রাণে খুশ্ৰু ছড়ায় ; তারপর 
ভোরের আলোয় কোনর নভোনীলিমায় 
লুকাইয়া যায় ! রাতের স্বপনে ফের 
অভিসারিকার মতো নীরব চরণে 
আসে ০ তাহার পাশে ; একটি চুম্বন 
রাখে সে নয়ন-পাতে তার । কিম্ত, হায়, 
আখি মেলিতেই, খিলুখিল্ হাসি হেসে 
পালায় সে দূরে! নিঝরের গত্িচ্ছন্দে 
ফুলের হাসিতে আর বিহর্গের গীতে 
সে তাহার স্পশ রেখে যায় ; রুমঝুষ় 
বাঙজ্জে সেই ছন্দ তান মনের কীণায় । 
পরশ জাগে থেকে থেকে আদমের মনে £ 
কে তুমি মানসী মোর স্বপন-কুমারী ! 


৩৩৬৩ 


বনি-আঁদম 


কে তুমি রহস্যময়ী? কও, কথা কও, 
জেগে ওঠ জপ ধরে আমার নয়নে !1?” 


আদমের মনে জাগে আশাম্ত ক্রন্দন । 
চিরশাস্তিনিকেতনে আদিম মানব 

শাস্তি নাহি খুঁজে পায়! বেহেশতে কি আছে 
পূর্ণ সুখ £ সব চাওয়া, সব পাওয়া তার 
নিঃশেষ কি হয়েছে হেথায় ! কোনো-কিছু 
নাহি কি চাওয়ার আর £ -.. 


আদমের পানে 
চাহিলেন খোদাতা'লা করুণ নয়নে । 
ফিরিশৃতাদিগেরে ভাকি কহিলেন তিনি 
আদমের চোখে আনো গাড় ঘুমঘোর, 
আমি তার অস্তরের স্বপন-সার্ধীবে 
রূপ দিব; আনিনব বাহিরে: সে হইবে 
আদমের আঅধাক্িনী_ জীবন-সঙ্গিনী, 
ছায়ার মতন নিত্য বর'বে তার পাশে । 


ফিরিশ্তারা মনে মনে বুঝিল সবাই 
নবতর আর এক স্ষ্টি-রহস্যের 
মুহুত ঘনায়ে এলো । 


দেখিতে দেখিতে 

একটি রমণী-মুত্তি অপুব সুন্দর 

আদমের পাশা ভেদি উদ্ভতিল জাশিয়া । 
জ্যোতিদীপ্ত দেহ তার জ্িপ্ধ সুমধুর 
কোমল কমল-কাম্তি । স্ট্টির প্রথমা 
নারী! ভুবন-ভুলাঁনো তার রূপ! যেন 
স্বপের আকাশ হণত্তে একি তারকা 
অকস্মাৎ পড়িল খসিয়া ! বখ্ীরে ধীরে 
তার মাঝে হলো পূণ প্রাণের সঞ্চার । 


“৩৫ 


কাব্য প্রস্থাবলী 


যৌবনে যাদুমন্ত্রে সোনার ছ্য়াক্স 
কোমল পুস্পল হলো সানা অঙ্গ তার । 
অপক্ষপা ভঙ্িমায় স্িিক্ষ হাসি হেসে 
তক্ষণী মেলিল আখি । ০ দৃটি-পক্সশে 
আর তার স্ুধামাথা হাসির হলষে 
মুগ্ধ হলো নিখিল ভুবন ॥।? কী অপুৰ 
বূপচ্ছবি ! কিব। তানক্স তনুর তনিমা ! 
আকুক্চিত কেশগুচ্ছ নেমেছে গ্রীবাক্ 
নেমেছে পুঙ্ঠের পরে জ্ভনাগ্-ছড়াষস ! 
সেই পটভুমিকায় মুখখানি তার 
€শোভিছে সুম্নর- সবুজ-পাতায়-ঢাকা 
একটি সে গোলাপের মতো ॥ কিংবা যেল 
শাস্ত আকাশের তলে প্রথম-্সন্ষযায় 
প্রথম-সাঝের-তারা উঠিল ফুটিয়া 
সিক্ষলাজজনত! কী সুন্দর দুটি চোখ। 
কী স্ন্দেল চোখের পলক ! মনে হযস 2 
কোন যেন সীমাহীন সমুদ্রের তীরে 
দাঁড়াইয়া আছে দুটি চপলা খঞ্জন 
উড়.উড়, ভঙ্গিমায় ! অথবা, আকাশে 
চাদের সুধাক লোতে দুইটি চকোর 
ঘনঘন ডান! €মলি উড়িতেছে যেন 
ভুরু দিগস্ত-টান! নীল-নীলিমায় ! 
অথবা, দুইটি ছোট কাজল-ত্রমন্র 
সুধা ভাগারে যেন গিয়াছে পড়িয়া, 
বদ্ধপান্র হতে তাই মুক্তির আশায় 
এদিক-ওদিক পানে কাটিছে সাঁতাক । 
তুলতুলে বাকা-বাকা আাঙ্ষা দুটি ঠোট 
কখনো কুঞ্চিত হয়, কখনো আবার 
প্রসান্রিত হয়ে যাক হাসির আভায 
দুটি ল্ষীণ অস্পউ বেখাকস ? মনে হকস 2 
বিদ্তুতের ছুটি ছোট রেখা! লীলাভিরে 


খটগ্ 


বনি-আদম 


চকিতে হাপিয়া ফের চকিতে পালায়, 
রেখে যায় ওপারের সাংকেতিক লেখা 
এপারের দিক-সবমানায় | বক্ষস্যথল 
বূপের আলোয় ঝলমল !? আছে তেরা 
একটি সে শ্বপ্র-পসরোবর 5 তার মাঝে 
ফুটে আছে আঝখো-াগী। দূইটি কমল । 
স্বলিণ কটিদেশ। তারি সাথে নেমে চোছ্ে 
দ্ইটি নিতম্ব অপব্ধপ ব্যঞজনায় 1 
সন্প্ুখে লাবণ্য-ভন্বা নয়ন-লোভন 

দুটি উন্চ_আলোছাযক্সাদোলা অপুশ্ষণ । 
এ এক ব্হস্য-লোক চির-ক্িত্ঞাসাবর ! 
সীম! যেন এই খানে অসীমের মাঝে 
হারায়েছে পথ 1! জপ এসে যেন 
অন্দপশ্সাগীরে হেথা করেছি গাহন- 
কূল যথা! নামে নীল-সমুদ্রের জলে | 
এখানে কিছুটা তাই বান্ভব, কিছুটা 
স্বপ্র। স্ষ্টিবহস্যেক্প যেন লীলাভূমি 
এই দেশ-_জবক্ষিত--পব্িব্র-সুন্পর ! 
হরীনা খবন্ন ০পেয়ে ছুটে এলো সবে 
দলে দলে! হেরি সেই মানবীর জপ 
অবাক হইল তারা । নারীর স্হত্জনে 
গৌরব ও আনন্দে ঘন অনুভূতি 
জাশিািল তাদের মনে । হী আব নারী 
দূুজনাই সমজাতি--এই অনুভূতি 
এনে দিল তাহাদেন উভয়ের মাঝে 
অনবদ্য শ্রীতির বন্ধন । তারা যেন 
দটি বোন! দুজনাই অপুব অন্দর ! 
চিরদিবসেকর মৌন ধ্যানের আকাশে 
তারা যেন ছুটি তারা ব্িগ্ধ মনোহর ! 


হরীদেরে কহিলেন খোদা 2 “এই নাবী 
তোমাদের নূতন সঙ্ষিনলী। নিয়ে যাও 


৬ 


কাব্য প্রস্থাবজী 


এবে । ন্লাখো তেমাদের সাথে! লও এব 
পরিচষাভাব 1; 


হুরীরা আদর করে 
নিয়ে গেল তারে । বিদেশিনী কোনে 
স্ন্দরী তরুণী যদি অতিথির বেশে 
আসে কারো হারদেশে, তখন যেমন 
ঘরের মেয়েরা এসে ভালোবেসে তারে 
নিয়ে যায় নিজেদের অন্দর-মহলে, 
সেই মতো! হুক্লীরাও কাছে এসে €হেহসে 
নিযে গোল নবাগতা এই তরুণীরে 
তাহাদের অন্দরের খাজ্-মহলায় । 
নারীর আপশ্িতৈি যেন হুরীরা এবার 
নিজেদের মুখ দেখে নিল! তার মাঝে 
যেন তারা নিজেদের অর্থ খুঁজে পেল । 
সৌন্দষের চরম বিকাশে বয়েছে যে 
নারীত্বের ছাপ, এ চেতনা তাহাদের 
তীক্ষতর হলো ॥। স্বজাতির জয়গবে 
যেই মতো  তেছচে ওঠে স্বজাতির বুক, 
সেই মতো দীগু হলো নারীকন শোৌববে 
হছরীদের মুখ । . 
সারা বিশ্বে পলো সাড়া । 
স্মলে-জলে অভ্তরীশ্ষে আসমান-যক্ষীনে 
জাগিল বিস্ময় । বেহেশত আজিকে কেন 
লাগে এত চমত্কার ! এত আকষণ 
ছিলি না তো। আশে তার! ফলের হাসিতে 
কেন এত মধু ঝরে আজ * কোথা হতে 
আনে এত সৌনব্ভ-ব্ঘমা ৪ পাখ্ীদের 
গান আর্জি এত কেন মিষ্টি লাশে &* কেন 
আজি লাতায়-পাতায় এত কোমলতা £ 
চাদের হাসিতে কেন মন ভুলে যায় 


৩৬৮ 


৪ 


বনি-আদম 


আজ £ তাবরাদল কেন এত নাচে? কেন 
আজ নিখিলের অস্তর-বীণায় বাজে 
নবছন্দ, নবস্ুর £ নিঝরিণী কেন 
চপল গতিতে আজ গান গেয়ে যায়! 
কোথা হতে এলো এত প্রাণের স্পন্দন ? 
এত উল্লাস ঃ এত আনন্দ কে দিল এ 
যাদস্পশ ? কে আনিল এই রূপাস্তর ₹ 
সারা স্্টি উচচকিত | নীরব ভাষায় 
প্রকৃতি পাঠালো এই কৌতুক-জিজ্ঞাসা 
সৃষ্টার সকাশে। 


তখন নিজেই আল্লাহ্‌ 
ফিরিশতাদিগেরে ডাকি কহিলেন £ এই 
নারী আমার নূতন স্্টি। এর সাথে 
পরিচয় করে দাও কৃন্্-মাখলুকের 


নারী-সন্ব্ধনা আজ ! মহা সমারোহ ! 
দিকে দিকে ফিরিশৃতা ও হুর-গিল্মান 
ব্যস্ত আজি আয়োজনে । জিন্লাত-মহলে 
বসিল উৎসব-মেলা | নবতৃণদলে 
ছাওয়া হলে! বনতল । দূরে দূরে তার 
বিচিত্র বণের ফুল লতা ও পাতার 
গুচ্ছ । কোথাও বা নানা রঙের ফোয়ারা | 
ফিরিশতারা গ্রহে গ্রহে পাঠালো দাওয়াৎ ॥ 
কোটি কোটি যোজনের পরিধি ব্যাপিয়া 
চক্রাকারে করা হলো 'আসন-রচন৷ 
সম্মানিত অতিথিবৃুন্দের । অগণিত 
দশকের ভিড়! চন্দ্রসুষ গ্রহপুঞ্জ 
পবৰবত সাগর নদী আলো ছায়া মেঘ 
ফুল পাখী. তরুলতা-_-এত দর্শকের 
কে করিবে স্বান-সংকুলান ? ঠাসাঠাসি 
করি, দাভালো সবাই-যে যেখানে পেল 


৩৬৯ 


কাব্য গ্রশ্থাবলী 


সুযোগ ! আগ্রহ-ভরা ব্যাকুল নয়নে 
চেয়ে বলো! সারা শ্্টি বেহেশতের পানে । 


নারী এসে দাড়াইল নীরব চরণে 
বিশ্বনিখিলের দৃষ্টিপথে ! লক্ষ কণ্ঠে 
হবনিরা উঠিল দিগ্রদিগম্তভর হতে 
খুশ-আমদিদ! গ্রহপুর্জ দিল তারে 

সহস্ম সালাম ।! আজিকে নারীর আর 

অন্য কোলো পরিচয় নাই ; এক পরিচয় 2 
সে শুধুই নারী ॥। নহে সে জননী, জায়া, 
ভগিনী, দছ্ুহিতা ; নহে কোনো বাহিরের 
বন্ধনেতে বাধা । আপন গৌরবে তার 
আজ পরিচয় ॥ স্টার প্রথম-স্য্টি 

নূর ০ে-নুরের দুই বূপ 2 এক বপ 

নর, অন্য রূপ নারী । নর-নারী মিলে 

স্্ট এই নিখিল জগৎ ॥। নারী তাই 
অদ্ধশক্তি শ্্টি-বিবততনে ; সে শুধুই 

স্য্টি নহে, সঙ্গীও সে নিজে! কপে রসে 


বনহুদিন-ভুলে-যাওয়া পুব-পরিচয় 

মনে যেন পলো তের! সুষধ-__€স €দখিল 2 
যে-প্রভাতী অক্ষাণিমা আছে তার বুকে 
সে-লালিমা জেগে আছে নারীর অধরে | 
যে-ন্সিগ্ধ মধুর দীপ্তি আছে চাদিমায়, 


৩০৭৩ 
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» আছে তাহা তার অতনিমায় । যে-ইঙ্গিত 
জেগে আছে তারার-তারায়, তার মুল 
বযষেছে নারীর চোখে । যে আলো-পরশে 

হেসে ওঠে নিখিল ভুবন, সে আলোক 
পুর্জীভূভ হয়ে আছে নারীর হাসিতে । 
যে-কালো আধার নামে ভুবনে ভুবনে 
সে-আবধার বাস করে এই সে নারীর 
নিবিড় কাজল-েশে ॥ যে-বিদ্যুতৎবেখা 
চমকায় মেখে-মেঘষে, তা রয়েছে তার 
আখির পলকে ॥। তারি নয়নের নীলে 
নীল হলো আকাশ- সাগর । তারি কন্তে 
নিবারিণী পেল সুর; কপোল-পরশে 
ফলের পাপ্রড়ি হলো কোমল মধুর ! 
চক্রসূধ, গ্রহতারা, আকাশ-বাতাস, 
ফুল, পাখী, তরুলতা- সবাই বুঝিল 
তাহাদের যতো ন্ধপ- যতো হাসিগাঁন 
সব এই নারী হতে আসা । 


সেই নারী 
ভুবনমোহিনী দূপে দেখা দিল আজ । 


দিকে দিকে জাগিল উল্লাস । গ্রহে গ্রহে 
সমকতন্ঠে উঠিল এ প্রণভ্ভির গান 2 


€ গান ) 


কে এলে গো রূপের রাণী * ১ 
বিশ্বধরার গুলু-বাগিচায় । 
নিখিল মনে লাগলো দোল 
তোমার কালো চোখ-ইশারায় ॥ 
ছিলে তুমি কোন ন্দূরে 
কোন অসীমের স্বপন-পুরে 
ধরা দিলে বপ-্সীমানায় ॥॥ 
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কাব্য গ্রস্থাবলী 


কোনে শিল্পী কোন নিরালাক 
আকৃনো। বসে তোমার হবি 
তোমার কপের কাব্যলেখা 
লিখল বলে সে কোন কবি। 
স্টি-সখের কোন তে মায়া 
€তামার মুখে ফেললো ছায়ঃ 
লক্ষ যুগের স্বপ্র ও সাথ 
ঘবমিয়ে 'আছে তোমার হিয়ায় ॥ 
তে এলে গে রূপের বাণী 
বিশ্বধরার গুল্-বাগিচায || 





বনি-আদম 
মনজিজ হত ৬ 


আদম ঘুতমক ঘোরে দেখিছে স্ষপল 
যেন তার দিল্পিয়া ক্ধপমরী হয়ে 
এসেছে তাহার পাশে ॥ শিক জুরে যেন 
ডাকিয়া কহিছে তারে 2. প্রিয়তম, জাগো, 
আখি মেল, চেয়ে দেখ আমি আসিয়াহছি, 
€তোমার মনের কানা আমি শুনিয়াছি ॥ 
স্ষ্টির অতীতে কোন স্বপ্রমায়ালোকে 
ভিন মোরা! এক বৃক্তে দূটি সুল সম 
এক সাথে ব্ুম্বাইম্া 2 হঠাৎ কখন 
আমি রহিলাম মোর নিঁদ-মহলায় 
ফমভরা €চাখে ।? আমি যবে জাগিলাম, 
দেখিলাম তুমি কাছে লাই ! প্রাণ মোর 
উঠিল কাঁদিয়া তোমার বিরহে ! তাই 
পদচিহ্ত লক্ষ্য করি আমি চুাটলাম 
€তোমার সন্ধানে । পানাইয়া কত! নদী 
আজি এইখানে তব সঙ্গ লভিলাম 1 
'ভঞ্, আনো, আখি মেল : দুটি রাখে তুমি 
আমান নয়নে ! পরিচষ হোক ফের 
উভয়ের সাথে আজ নূতন জীবনে 1? 


আদমের ঘুম টুটে যায় ॥। পুলকিত 
শিহরিত চমকিত চোখে, তাকায় সে 
চারিদিক । কহে সে ব্যাকুল আবে নিই 
কেউ তত আসেনি? কোথা তুমি, প্রিয়তমা ! 
কও, কথা কও ! দেখা দাও ভুমি মোক 
নয়নে! এ কী অভিশাপ মোর জীবনে ! 
পেয়েও হারানু তারে £ অন্তরে আমার 
স্পর্শ তার অনুভব করি 2 শুনি তার 


৩১ 


কাব্য গ্রস্থাবল* 


পায়েলার শ্বনি ;: দেখি তার অধবের 

হাসি ;: বুনি তার চোখের ইক্ষিত ; কিন্ত 
হায়, ধলিতে পারিনা তারে! এসেছে সে! 
নিশ্চয় এসেছে! আকাঁশে-বাতাসে তার 
শভনিভেছি আগমলী-জুর 1 ভার নগ 

দেহের স্রভি-উদাঁস করিছে মোর 

প্রাণ! বলো ফুল, বলো লতা, বলো যতে। 
বনের পারা, রাতের স্বপনে কেউ 
আসেনি কি মোর দ্বারে £ বসেনি কি কেউ 
শিয়লে 2 ডাকেনি কি কেউ আমারে % বলো £ 


কেউ কোনো কথা বলে নাকো ! দের নাকে! 
সাড়া ! অস্ফট মশর-খুনি ভেসে আসে 

শুধু বাতাসে! উতলা হয় আদমের 

প্রাণ! কোলুনা শান্তি পার না সে! মনে হয় এ 
তার যেন অন্তরের কোথাও খানিক 

শুন্য হবে রয়ে গেছে! কি-যেন-কোথার 
তার নাই! তারে না পাইলে যেন তার 
জীবনেন্ন সবাটকু শুধু ব্যথতাই ! 


হন্া্ৎ সে শুলিতে পাইল হ দূরে কোন্‌ 


কোথা তুমি প্রিয়তম ! 
রয়েছো গোপন 
বুনেছো। স্বপন || 


আদম বিস্মিত হর ॥ এ কণ্ঠ কাহার ? 
এ কি হুরীদের £ না তো! হরীদের নয়। 
এ কণ্ঠ, এই ভাষা--শএর তে মানুষের 
অধীর চঞ্চল হয় আদমের প্রাণ | 
কোন বনে কোথা কোন গোপন গহনে 
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কে গাহিল গান * পরশ জাশে মনে ভাব । 
চলে সে স্সুবের পথ বেয়ে! পাসাইসা 
বহু পথ, দেখিল সে সম্মুখে তাহার 
সভ্িত কানন-ভুমি ! ছায়াতলে তার 


বসেছে আনল্দ-মলা ॥? ফলশাখে বাধা 
দোলনা 2 €সই দোলনায় এক তক্ুণী 
দলিছে দোদল দোলে ! অঙ্গে অক্ষে তার 


নালা পুস্প-আভবরণ ॥ অলকে জড়ানে। 
রক্তকমল 2 কণে অতসী দুল : বুকে 
গোলাপ-সুৰির মালা £ কটিতলে নীল 
পদের মেখলা ॥ সেই ফলরাণী বেশে 
দূলিছে ০স্ ফুলদোলনাক্স ! মুখে হাসি, 
চোখে ক্িঞ্ধ জেটাতিভাব 1 হরীরা হাসিয়া 
দিতেছে ভালে দোলা 2 হাসি-কলোল-গীীতে 
মুখর তে বনভুমি । 


আদনেতে হরি 
পাবীরা তুলিল কলন্নব /। ফুলদল 
উঠিল হাসিয়। : তরুণীর গান গেল 
ঘেমে । আবি তুলিতেই, দেখিল তে দরে 
অপন্দপা সুত্তি এক সুন্দন সুঠাম 
কবূপবান ॥? বলিষ্ঠ উন্নত দেহ ॥ স্শ্টী 
যুবামূতি ॥ প্রশস্ত ললাট আর গ্ীৰা । 
আলোকে উজ্জল দুটি চোখ-। বাহুহ্বয় 
মাংসল নিটোল ! স্থুলকায় জংবাদেশ ॥ 
কঠিন চরণ । মুগ্ধ হলো তক্ুণীর 
মন ॥ দেহের পার্থক্য হরি বুঝিল ০স 
এক জন নর, আন্র একজন নাকী । 
€লীহ আর চুম্বকের আকষণ সম 
তারা যেন অনুভব কনর্িল দুজন 
পরস্পন্ন মিলনের মোন আবেদন । 


৩৭৫ 


কাব্ত প্রন্থাবজী 


আদম চাহিয়া আলো তরুণীর পানে $ 
তরুণীর হাসি আর চোতখর চাহনি 
প্রর্তি অভি আর দেহের লাধনি 
আব তাক ুধামাখা মিঠিমিঠি বোল 
পাগল কর্ধিল তার প্রাণ $। কহিল সে 
মনে মনে £ অপুব! এইতো! নে মানসী 
আমার ! এই তো সে মুত্তিষতী আমার 
স্ব? আমাক কবিতা ! এবেই ততো আমি 
এজিতেছি ভুবনে ভুবতন ! মলি! মরি! 
কী স্ন্দর জপ? কী মধুর মুখখানি £ 
যতোবান যতোভাতে হেরি ওই মুখ 
ততোবারই ভালো! লাগে! ততোবারই বুক 
ভবে ওতে অভ্ুপ্তির বেদনায় ॥ স্বপ আন 
স্ষমায় গড়া যেন এর সারা তনু! 
দুচোখের আলো দিয়ে তাই যেন এব 
সবটুক্‌ যায় নাকো! ধরা! কিছু দেবি, 
কিছু এর রয়ে যায় বাকী! আরো যেন 
€চাখ চাহে প্রাণ! সাধ যায় তাই 
যুগবুগাস্তর ধরি একর পানে শুধু 

চেয়ে থাকি ! চাদ তারা ফুল পাখী সব 
এর কাছে হার মেনে যায়! এর ছাড়া 
স্থ্টি যেন মাধুরী হারায় ! এর আমান 
মনের মুকুর ! এর মাঝে দেখি আমি 
মো প্রতিচ্ছবি ; খুঁজে ' পাই মোল বর । 
মনে হয় 5 মার দুই পা! এক ক্ষণে 
আমি, অন্য পে নারী । দুই নপ 
মিলিলেই আমি যেন পূণ হতে পারি । 


বীনে বীরে তরুণীর সন্মৃখে আসিয়া, 
দাড়ালো আদম । কী নামে ড'কিবে তারে € 
করিবে সে কোন সম্ভাষণ £ কিছুই এস 
বুঝিতে লার্িল £ এ কী হলো আজ তার! 


শন 


' : ক্নি-আদজ 


হৃদক্স ভকিক্সা ওতে অজস্ম কথায়, 

অধচ সে-কথ। আতঙ্ক ভাষার বন্ধনে 

ধক নাহি দিতে চায়! সিন আশবনে 
এই সে প্রথম লরনারী- র্দাড়াইল 
এ-উহার মুখোমুখি এতে । কেউ কানে! 
চিলে না কো, কেউ কারো পর্রিচিভ নয়, 


আজ শুধু স্বপ্রজাল বোনা । আজ আর 
দশনের দ্বার শুধু নহেক নয়ন; 
দশনের সাথে সাথে শাবশ, বচন, 

এরাও মিলিল এসে ! আাখিতেই আঙজ্ক 
দেবে, শোনে, কথা কর, নীরব ভাঘায় £ 
নারীর অপূব ন্দপ কাজ ভুলারেছে 
যেন সব ইক্ড্রিয়ের ! শবণ, বচন, 

তালা দিয়ে লিজ নিজ প্রকোন্ের দ্বার, 
আবধখি-বাতায়নে এসে দাড়ানেছে আজ 
দেখিতে সুচির শেভ কপকস্তা্টি এই 
শারীরে ! নযসন-ভুলানো কোনো মিচ্ছিল 
চলে যবে রাজপথে, তখন যেমন 
পাশ্ববতা অন্দরের পুরনহিলার। 
শ্রতিবেশ্দী বন্ধুগুহে ভুটিয়া আসিয়া 
সেই প*,- রসনা ও শ্ুবণ আসিয়া, 
দাঁড়াইল আদমের লম্বনের হালে ! 


আদম শধাইল সেই ভক্লীরে কীজে 2 
“তক ক্তঞুমি ৮ কী. নাম তোমার ৪ 


শন) 


কাব্য প্রন্থাবলী 


“আমার নাম ? 
জানি না তে! আমি! হয়তো হছরীরা জানে। 
শুধাও তাদেরে !" তরুণী জবাব দিল। 
হুরীরা কহিল * “না তো! জানি না তো মোরা !”” 
ফুলদেরে শুধালো আদম ! কহে তারা হ 
“না তে! আমরা শুনিনি তার নাম! “চাদ, 
তুমি জানে ?"--না !”” “তারারা , তোমরা জানো 2” 
কেউ জানে নাকো তার নাম । শুধু জানে 
মানবী সে, আল্লার হাতের গড়া-_নারী। 


তরুণী কহিল আদমেরে 2 “পুছ তবে 
আল্লারে এবার | 


এ-মহাসক্কটক্ষণে 
এলো বাণী আলার আরশ হতে লেমে 2 
“ছে আদম, চেন নাই এই তরুণীরে * 
এ তোমার জীবন-সঙ্গিনী : এর নাম 
হাওয়া ॥ এ তোমার প্রতিচ্ছবি 1 এ ছিল 
লুকানো তোমার মনে! আমিই ইহারে 
করিযাছি বপময়ী--এনেছি বাহিরে, 
যাতে তুমি সুখী হও এরে ভালোবেসে । 
এ তোমার চিরসার্থী-__জীবন-সঙ্গিনী |"? 


শুক হলো সেই বাণী । নিখিলে নিখিলে 
এ নাম খুনিত হলো 2 হাওয়া! বেশ তে 
সুন্দর নাম! সহজ, সরল, মধুর ! 

নব পরিচয় হলো দুজনের মাঝে । 
নয়নে-বচনে-শ্মবনে-মননে আজ 

দূজন চিনিল দুূজনারে | কেবা তারা, 
কোথ! ছিল, কোথা হতে এলো--এ জিজ্ঞাস। 
জাগিল না কারো মনে: ভিতর হইতে 
কোন্‌ যাদুকর যেন সোনার কাঠির 

স্পর্শ দিয়ে, জাগাইল দুইটি হৃদয় । 


৩৭৮ 


বনি-আদম 


এরি নাম মুহাববৎ ! এরি নাম প্রেম । 
নর ও নারীর এই মৌন আকধণ 

এই তে! স্যর মূল! এক-_সে নিজেরে 
খণ্ডিত করে : বিচ্ছিন্ন হয় পরস্পরে, 
তারপর আবার দুজনে, এ-উহারে 
আকষণ করে- স্গগভীর অনুরাগে । 
এই বিকধণ আর এই আকধণ-_ 
এরাই স্ষ্টিরে রাখে চিরক্রিয়াশীল 
স্ট্টি লভে বিচিত্র বিকাশ! জাগে আশা!, 
জাগে ভয়, জাগে তীব সংগাম-সংঘাত ! 
মুজাহিদ, এপথে শহীদ হয়! কতো 
কবি, কতে!। শিল্পী, লিখে যায় কতো! কাব্য ! 
জন্ম-মতুর* হাসি-কাম্সা, মিলন-বিরহ, 
ভাঙা-গড়া, আসা-যাওয়া সব কিছু চলে 
প্রেমের এ কেন্দ্রবিন্দু ধিরে । 


সঃ নাঃ 


, 


র 
আল্লাহ যবে দেখিলেন নর ও 
অজ্তনে জেগেছে প্রেম, খুশি হইলেন 
তিনি । সুদ্র-প্রসারী তার ধ্যানলোকে 
ভাসিয়া উঠিল এক বিচিত্র বিশাল 


অনাগত পুখিবীর জ্যোতিদীপ্ত সপ। 


ঃ 


৩৭৯ 


কাব্য গ্রন্থাবলী 
মন্জিল £ ৭ 


শাস্ত হলো আদমের শ্রাণ । এতদিনে 

মিলিল তাহার সাথী! আলাহ যেন তারে 
দিল এই প্রীতি-উপহার ! কহিল সে 

আনান মনে ১ “কোথা ছিল এ সম্পদ £ 
এ ছিল আমার ধ্যানে, আমার স্বপনে ! 

আমারি মানস-লোকে অশ্ব সারবে 

ফুটেছে এ €সানার কমল ! যতো স্বপ্র 
যতো সাধ, পণ হলো আজি মের! খন্য 
হলো মোর জীবন ! সাক হলো মোন 
জন্ম £:? 


আদম মনে মলে বসে ভাবে।॥ 
আমারে! এত হুন্দর আল্লাহ ! যে পারে 
স্জিতৈ এই সৌন্দধ-স্সঘমসা লাকী, সে 
নিক্তে কহতেভা হুন্দর ! মধ্র ! 


দিন বায়। 
বেহেশতের কুঙ্জবনে আদম ও হাওয়া 
বাস করে দুজনার ॥? কতো! কথা, গান, 
জানে তাহাদেল মূল ; চাদ তারা মেঘ 
ফুল পাখী তরুলতা- সবানরেই তার! 
ডেকে তেকে কথা কর, হাসে, খেলা করে, 
শান পায় ; আনে নব বেচিত্র্য-বিলাস 
বেহেশুতের একটানা ুরে। 





পু তবু কেন 
পূণ্শাক্তি পায় লা আদম? পরিপুণ 
পাওয়া যেন পায়নি সে আরো ॥? কিছু যেন 
বয়ে গেছে আজো তার বাকী ॥ ছইজনে 


০ 


একসাথে থাকে লিশিদিন : একসাধে 


৩০৬ 


বনি আদম . 


খায় দায়, কথা কয়, হাসে খেলে, তবু 
ভরেনা পরাণ! স্শ্ম যবনিক। যেন 
রেখেছে আড়াল করে দুজনার মন। 
একটা সংশয় হ্িধা- কোথা যেন আছে 
জেগো! 


আদম পায় না ভেবে- কোনখালে 
কোন ক্রাটি ব্যয়ে গেছে । কাদে তার প্রাণ 
লশীরবে নীরবে । 


অভ্তধান্ী খোদাতা 'ল। 
বুঝিলেন আদমের মনের বেদনা | 
আদম-হাওয়ারে ডাকি কহিলেন তিনি হ 
“শোনে? আদম, শোনো হাওয়া, আজি আমি 
বেধে দিব তোমাদের ছুইীটি হৃদয় 
পবিত্র বন্ধনে ॥ তোমাদের হবে আজি 
শাদী-মুবারক | --- ফিরিশৃতারা, করো তার 
ইত্তিজাম ।”* 


শাদী ৪ বিস্যায়-জিভ্ভাসা জাগে 
সকলের মনে ॥। ম্ুহ্তেই গ্রহে গ্রহে 
বটে গেল সে অপূৃব শাদীর বারতা ॥ 
বেহেশৃতের স্ুসভ্জিত কৃশুবাটিকায় 
বসিল সে-বিবাহের মিলন-মহফিলু 1 
দিগন্তভ-বিস্তৃত নীল শামিয়ানা তলে 
কজ্রালা হলো লক্ষ লক্ষ গ্রহতাবকান্ 
প্রদীপ । মেঘে মেঘে তুষধ্বনি উঠিল 
বাজিয়া ; দিগন্তের নহবতৎ্খানায় 
মধুর সাহানা সরে বাজিল সানাই । 
কোথাও বা ব্যোমপথে উল্কা; ছুটাইয়! 
আতশবাজির. নানা বিচিত্র কৌশল 
দেখাইল কফিব্রিশতারা | বরযাব্রীসম 


৩৮৮৯ 


কাব্য গ্রন্ছাবলী 


কোটি কোটি চন্দ্রসূষ গ্রহভারাদল 
অতক্ফ জাগিয়া বোলো আনন্দ-চঞ্চল 
দট্টি রাখি তেহেশৃতের পানে । অপুব-সে 
বিবাহ-মজ্লিস্ ! বডিছ ফোয়াননা কত 
ঝরিতেছে ঝিরঝির করি ; দলে দলে 
পরীরা। 5৮ পাশে 
ঘুরে হুরে ; দূর হতে পড়িতেছে ঝরে 
৮ 


তাহাদের মুখে । চারিপাশে ফুটে আহছ্ছে 
রাশি রাশি ফল, জপে-বসে-বণে গন্ষে 


অপকপ ! লাল নীল কত বুলুবুলু 


বুনস্দুর্ক? 


মিলনের ছন্দস্থবে বাউা অনুবাগো 
বাড়িয়া গিয়াছে আজ সকলেরি প্রাণ । 


আদমেরে সাজাইল ফিরিশতারা সবে 
সুন্দর নওশা-বশে ॥ নুরানলি চেহালা ! 
বলি যৌবনদৃপশ্ত অ্ু-উন্ত দেহ, 
শিরে বাধা জরির আমামা ! কটিতটে 
স্রন্দলন কোমরবন্দ ; যেন কোন্‌ দুঃসাহসী 
শাহজাদা বীর- চলিয়াছে দিশ্িজয়ে, 
স্বপনপুরীর কোন বূপকুমারীর 
পেয়েছে সে গোপন সন্ধান ; তাই যেন 
রণসাজে আভি তার এই অভিযান । 
হরীরা হাওয়ারে নিলে সাজাইল সবে 
লয়ী জল্হান বেশে! দিশিদিশি হতে 
এল উপহার ! নীহারিকালোক হতে 
শিল্পীরা পাঠায়ে দিল ফিরোজা-বরডের 
একখানি স্বপনের শাভী ! দুরাজ্তরে 
পর্রীর মুলুক হতে পরীরা পাঠালো 
একখানি রডিমু ওড়না ॥ তাবাদল 
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ছোট-ছোট তারকার কুঁড়ি-দিয়ে-শীথ। 

' পাঠাল একাটি হার; মাঝখানে তার 
ঝলমল একটি সে লাল-ইয়াকুৎ 

শোভিল কী চমত্কার ! চত্দররলোক হ'তে 
তুষারিত চাদিমার বরূপপ্রসাধন 

এল ভারে ভারে; বেহেশতের গুলিস্তান 
রাশি রাশি দিল ফল! 


সে-রূপসজ্জায় 

হাওয়া যবে দীড়াইল সভাস্কলে এসে, 
সারাস্ছছি চেয়ে র'ল অবাক বিস্ময়ে 

তার মুখপানে 1 বেহেশতের এত শোভা 
এত কবূপ--সব যেন ম্লান হ'য়ে গেল 
নারীর বূপের কাছে । বুঝিল সবাই 
বেহেশতের বরূপরাণী ছরী' নহে--নারী' 
'খাতুনে-জান্নাত'--এই মাটির দুলারী । 


আলাহ কহিলেন ডাকি আদমে তখন 2 
“হে আদম, হাওয়ারে তোমার সাথে আজ 
শাদী দিব আমি; এরে আমি তব হস্তে 
করিব অঙ্গণ । রাজী আছ এ-প্রস্তাবে £”" 


ধীর ন্িক্ষ শাস্ত কন্ঠে কহিল আদম 
“আছি প্রভু! 


শুধালেন হাওয়ারে ডাকিয়া 2 
“ভুমি বাজী আছ £” 


লাজনম্র - ইশারাতে 
হাওয়া দিল তাহার সন্মতি। 


ও “ধর তবে 
এ-উহার হাত ।”-শ্কহিলেন খোদাতা'লা । 
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আদম আস্য়া পাশে দাড়াল হাওয়ার, 
তলে নিল হাতখানি তার । স্গরকোমষল 
নারীর হাতের সেই প্রণয়-পরশ 
আদমের প্রাণে দিল অপূৰ হরষ। 
সে-মধুর করস্পশে দুজনের বুকে 
বেতার-যন্ত্রের মত লাগিল কম্পন, 
দুলিরা উঠিল যেন তারি সাথে সাথে 
সকল ভুবন! নিমেষের তরে £যন 
হারাইয়া গেল তারা অসীমের মাঝে! 
স্হার্টি হ'তে বহু দৃরে-__অনস্তের পারে 
দটি আত্মা তাহাদের মিলিল আসিয়! 
এ-উহার সাথে । 


বিবাহ হইয়া গেল | 
উঠিল আনন্দ-ংবনি : চারিদিক' হাতে 
দিল সবে মুবারকবাদ । ক্ষুদ্র দুটি 
শপথের পবিত্রতা দিয়ে, বাধা হ'ল, 
দইটি হৃদয় । প্রেমের কল্যাণ-বূপ 
এরি মাঝে উঠিল ফৃটিয়া ! স্বপ্রযুী 
প্রেম আজ হল গুহযুবী; দায়িত্য ও 
মধাদায় স্রন্দর- মধুর! দিকৃহারা 
দিগন্তের দুটি পাখী যেন নেমে এল 
বাসশ্ডব জগতে ; স্ু-উচচ বিটপী-শাখে 
দুজনে মিলিয়া যেন বাধিল প্রেমের 
নীড় ! 
“. কহিলেন আল্লাহতা'লা £ “আজ হ'তে 
বাধা প'ল তোমাদের দুইটি হৃদয় 
পবিত্র বন্ধনে । তোমরা মিলিলে আজ 
শ্যামী-্্রীর বেশে । আমারে সম্মুখে পাখি 
এই যে মিলন- ইহারে পবিত্র জেনো । 
ন্খে-দুঃখে পরস্পর চিরসাধধী হয়ে 
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থেকো ছুজনায় ; পুণ্যে প্রেমে মমতায় 
রচিও জীবন-শিক্প সুন্দর করিয়া | 
বিবাহ-বন্ধন নহে অলীক অসার : 

এই প্রণ্য বন্ধনেই নর ও নারীর 

জীবন সম্পণ হয়। বিবাহ না হ'লে 
মানুষের ক্হানি জিন্দিগী হয় নাক 
পূণপরিস্ফুট । বিবাহই মানুষের 

অর্ধেক ঈমান ॥। বিবাহ জীবনে আনে 
অশেষ কল্যাণ । জেনে রাখো, আজ হ'তে 
শুরু হ'ল তোমাদের নূতন জীবন । 
লক্ষ্য স্থির রাখি--পথ চল দুজনায়, 
স্ুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে-এক হ'য়ে 
থেকো সদা, পরস্পর পরস্পর পরে 
চিরদিন রাখিও নির্ভর ; মনে রেখো! 
দুজনেরই আছে অধিকার দুজনের 
'পরে॥। তোমরা দু'জন এ-ওর ভূষণ; 
তুমি তার, সে তোমার । থাকে দুজনায় 
এই রম্য ফিরদৌস-মহলে । যত আছে 
ফলম্গুল, যখন যেমন-খুশি খাও ; 
জীবনেরে ভোগ কর পরিপূণ পে । 
শুধু ওই গাছটির কাছে যেওনাক, 
গন্দম' উহার নাম! নিষিদ্ধ ও-ফল 
তোমাদের তরে । খেওনা ও-ফল কভু! 
যদি ভুলে যাও মোর-মানা, খাও যদি 
ওই ফল, তা হলে দেখিবে, মহাদ্‌খ 
ঘনাইবে তোমাদের শিরে। সাবধান! 
মনে আছে শয়তানের কর্থা £ ভুলো নাক” 
সে-ই তোমাদের চিরশক্র । নানা ছলে 
নানা প্রলোভনে, ০স চাহিবে ভুলাইতে 
তোমাদের মন; সে চাহিবে তোমাদের 


পতন - সে আনিবে তোমাদের জীবনে 
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নানা সংশয়, বিভ্রান্তি, লানা বাধা | 
ছলনার ফাদ পাতি রহিবে সে বসে 
নাড়ে মোড়ে ; সিরাতালু-মুস্তাকিযর' চিনে 
€তোমাদের পথচলা হইবে কঠিন। 
সে কঠিন ক্ষণে, আমারে স্মরণ করো । 
তা হ'লেই সব পরীক্ষায়-_-জয়ী হবে 
তামরা দুজনে ১ হনে নেবে শয়তান 
তোমাদের কাছে পরাজয় ॥" 


নতশিরে 
নবীন দম্পতি নিল মাথায় তুলিয়া 
আলার সে-পবিত্র নিদেশ । তারপর 
হাত ধরাধরি করি মিলাইয়া গোল 
বেহেশৃতের ছায়ান্সিঞ্ধ কুঞ্জবীথিকায় | 


বনি-আদম 


আনজিজ 2 ৮ 
ফিররদৌস-মহল । চিরশাস্তিনিকেতন | 
অভাবের নাই অনুভূতি । শুধু এক 


নিবিড় প্রশান্তি জেগে আছে সেইখানে | 
ফুলে-ফলে লতায়-পাতাম্সম স্থশোভিত 
চারিধার । নাশিস, গুলাব, হাস্নুহানা , 
জয়তুন, জাফরান, আনবো শানান রডের 
কৃত ফুল ফুটে আছে সেথা । কোনো গাছে 
পাতা নাই, শুধু আছে ফল; সাদা নীল 
জন্দা লাল, আরও কত রডের মনিশণ। 
লিঙ্কে বহিতেছে ক্বীরে আবে-কওসাল' 
শাম্ত নিচ স্বচ্ছ স্ুমধ্র ! দুই পাশে 
স্তর-উদন্নত তকুশেনণী গন্ভীর স্ন্দর 
দাড়াইরা আছে । শুভ্রশ্বেতমহ্করের 
নিব।র । কোথাও বা বহিতেছে নহর 
শারাবন-তনুরার' ॥ প্রজাপতিদল 
ফুলকুড়িদের সাথে করিতেছে খেল। । 
মাঝাখানে শোভিতেছে অপুব সুন্দর 
লতাপুত্-স্গশোভিত হীবরক-খচিত 

€নাতিন মহল । হরকমারীরা তাহে 
চেয়ে আছে- ডাগর কাজল-কালো চোখ । 
সে-চোখ হইতে লিক্ধ স্ুবাবৃষ্টি যেন 
পড়িছে ঝরিয়া । প্রেমের আনন্দ-মুূততি 
হাওয়া, আপন মাধুরী দিয়ে হুরীদেরে 
বশ ক'রে নেছে; তারা তার নর্বসব্বী ! 
যুরিয়া বেড়ায় । হলুদ, ফিরোজা, লাল 
ছোট-ছ্োট কত পাখী কিচিমিচি করি 
কখনো বা উড়ে আসে লীলা-ভংগিমায়, 
বসে তার কেশপাশে ; তাদেনে ধরিয়া 
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চু দিয়ে দিয়ে হাওয়া কত ভালোবাসে ॥ 
পথে তেতে যেতে ফুলের মেয়েরা এসে 
লুটাইয়া পড়ে তার পায় ১ মালে তার 
তেহের পরশ ! এতট্ক ছোওয়া পেলে 
তারা যেন ধন্য হয়ে যায়! হাতি ধরে 


হাওয়াবে ভাকিমা আনে নিজেদের পা-শ, 
বসায় তাহারে শুভ্র ফল-বিছ্ালায়, 


তারপর পাপড়ির পিয়ালা ভরিয়া 

দের তারে কোরকের মি মধ্রস | 
হাওরা তার নধর অবরে, পান করে 
সে-অম্বত । কখনো সে মদমুদু আবে 
গার আপানার মনে: লাশহাবা। 
পাখী ভালে ভালে মুগ্ধ হ'য়ে শোনে 
গান ; কিছুটা শিখিয়া লয় তার, 
রাখে মনে ; কিছুটা ভুলিয়া! যায় ! 
না) সারণে । আজো তারা প্রতিদিন 
সাধে তাই বনে বনে! কখনো ব। 
সুনীল সরসী-নীরে নামি কৌতুহলে 
জলপন্নীদের সাথে কাটে সে সাঁতার, 
স্কটিক পানিতে তার সথ্গলিত দেহ 
দোলে কী অপুর ব্যঞ্জনায় £ ০সই দৃশ 
তীলে দীড়াইয়া দেখে বিমুগ্ধ আদম । 
চক্রারাতে কখনো বা ফলশয্যাপরে 
দ্রুনে ঘুমায়ে পড়ে; প্রভাততবেলায় 
পবাচল পানে তারা অপলক চোখে 
চেয়ে বয়; দেখে দূরে নবসুষোদয় । 
বিচিত্র রডের স্পশে দুলে দুলে উচ্চে 
তাদের হৃদয় । স্্ভীরে জানায় তার! 
ভক্তি ভরা পরম বিস্থৃর । 
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দিন যায়। 
* গান্দম, গাছেক্ পানে ভুলেও তাহারা 
ফিরে লাহি চায় ॥ 


একদিন আনমনে 
ভ্রমণ কৰিছে হাওয়া বনকীথিকায়, 
এমন সময় দুটি ময়ুর-ময়ূরী 
কোথা হ'ত উড়ে এল সেই বাগিচা 1 
বসিল তাহারা এসে গন্দমেত্র ডালে 
অপব্ধপ ভংশিমায় ॥ অনুরাগভবে 
বিচিত্র পেখম মেলি নাচিতে নাচিতে 
ঘনলচঞ্চচুদ্গনের অশ্বাস্ত গুঞ্জলে 
মাতিয়া উঠিল তারা ॥ একটি গন্দম 
দক্রনে ঠোকর দিয়া লাগিল খাইতে 
পরম কৌতুক ভন্বে ১ খাইতে খাইতে 
উচচকিত তককা-রবে হাওয়ারে ডাকিনা 
কহিল ময়ূরী 2 মনি! মনি! কী সুন্দর 
ফল ! বেহেশুতেন শেভ নিয়ামত! তোফা। ! 
হাওয়া বিবি! খাতে এই কল তুমি £ 


“€তীবা ! 
'৪-ফল খাইব তেন! নিষিদ্ধ ও-কফল 
আমাদেরে ও-কল খাইতে । সেই ফল 
€খোতি বল তুমি 2”; 


খ্ 
ডা 


“তাতে- কী হয়েছে ১, 
কহিল ময়ূরী, নাক মানে বোঝ নাই £ 
নান মানে মানা-কলা নয়: হা] শএবই তে 
গোপান সংকেত--পরোক্ষ সন্মতিদান 1 
কৌতুহল-উদ্দীপক “ন)'-এর নির্দেশ । 
“খেওনা।' মানেই হ'ল “চুপি চুপি খাও? 


৩০৮৪৮ 


কাব্য প্রন্থুবলশ 


এতই কুফল যদি হ'ত এই ফল 

তবে হেন আল্লাহু এরে বেহেশতের বানে 
বেবখেছেন জিনাইঝর। %& কেন এতদিন 
উতৎ্পাটিত করেননি এরে £? 


হাওয়া কয় 2 
“বেরাড়া-বেযাডা কথা কহ যখন, 
তখন নিশ্চয় তুমি হবে শরতাল ॥ 
দুল হল এপান হইতে !?? 


তাড়া শেষে 
উডে দেল ময়ুর-ময়ূরী অন্য বনে। 


আল একদিন । ছারালিপ্ধ বনতলে 
হাওযসা তার অংকোপরি রাখিয়া মত্ভক 
এলাইবা দেচেে তনুখানি ; মেলে দেছ্ছে 
একটি চরণ ; আঅন্তটিরে বাঁকাইঝা 
রেখেছে ব্রিভজসম দাড় করাইয়া ॥ 
অবিন্যস্ত কেশগুচ্ছ পড়িয়াছে এসে 
যুখে চোখে বক্ষদেশে তার ; ঠিক যেন 
একখানি ছায়াচিত্র জীবম্ত ন্ুন্দর ! 
আদম দক্ষিণ হস্তে কর্রিছে বিন্যাস 
তার সেই এলো চুল ভালোবেসেবেসে ॥ 
শীনোকমত, বক্ষের উপরে*' কটিতটে, 
স্থলকার উরুর সাহ্িধ্যে, আছে যেই 
ভাপমাযা, আব যেই €রখিক ইঙ্গিত, 
অআবরের কোণে আর বাকা চাহনিতে 
জড়াইয়া আছে তেই হন্দেক সংগ্গীত, 
অনলিবচনীয় তাহা ! দেখে মনে হয়ত 
হাওয়া যেল একখানি প্রেমের কবিতা, 
হন্দে-গানে-হিলোলিত ! সে যেন নলিজেহ 
সংক্ষেপিত একটি বেহেশৃতু £! সব স্ব 


২৪3১৩ 


বনি-আঙম 


সব শাস্তি, সব গান, সব নিয়ামৎ্ৎ 
সঞ্চিত হইয়া আছে ভাহার মাঝারে ! 
ইক্ছ্রিয়ের আয়ত্বের মাঝে, তারে যেন 
্োওয়া যায, ধরা যায় বাহুর বন্ধনে । 
অসীমের কোন যেন পথভোোলা! মেয়ে 
বন্দিনী হইয়া আছে এই কুর্জবনে! 
আদম চাহিয়া আছে অনিমেষ চোখে 
হাওয়ার মুখের পানে । 


এমন সময় 

কোথা হতে এল এক বদ্ধ দরবেশ 
মুখে সাদা চাপদাড়ি, মাথায় পাগড়ি, 
হাতে তশ্বীর মালা 1 মুহ্ম্হ্‌ সুখে 
জপিছে সে আল্লার কালাম । দেখিলেই 
মনে হয় 2 খোদা-প্রেমে মাতোয়ারা এক 
জ্ঞানবৃদ্ধ ফিরিশুতা সে! ধীর পদক্ষেপে 
কাছে এসে সেই বুদ্ধ আদম-হাওয়ারে 
সসম্থমে দিল এক সালাম ! 


“কে তুমি £; 
শধাইল আদম তাহারে । 


“আমি এক 
ফিরিশৃতা খোদার । বাসিন্দা! এ বেহেশতের । 
দীঘদিন করিতেছি এইখানে বাস । 

এ পাক-যষীর চির-পরিচিত মোর । 
বেহেশতের ৷ হাল-হকিকৎ-”সব €মার 

আছে জানা ॥ বল দেখি, কেমন লাগিছে 
তোমাদের কাছে এই জাম্বাত-যহল £ 
অপন্ধপ নহে কি এ স্বান£' 


“আনব ? 


সি 


লাখে! শুকৃরিয়া। দেই আল্লাহ-তালার ॥ 


৩৯১ ১ 


কাব্য গ্রন্থাবজী 


দয়া করে দিয়াছেন আমাদেরে ভিলি 
এইখানে ঠাই 1” 


কহে দরবেশ £ “সত্যি । 
অপুব ব্ুন্দর এই জান্নাত-বাগিচা | 
সকল তারীফু সেই আল্লাহ-তালার 
বিনি এব স্ুট্টিকর্তা । কত মেহেরবান 
তিনি তোমাদের পরে! না-চাহিতে তিনি 
€তোমাদেরে দিয়াছেন চির-সৌন্দবের 
এই পুণ্য নিকেতন । কিস্ত হায়! --- 
বলিতভেন)। বলিতেই হঠাত কাদিয়। 
হ'ল বুড়া জারেজার! তা দেখি তখন 
আদম ও হাওয়া তারে ব্যথিত অন্তরে 
শুধাইল 2 “কী হ'ল তোমার কাদ কেন? 
বল % 


কেঁদে কেদে কহিতৈে লাগিল বৃদ্ধ 2 
“€তামাদেন্ি কথা ভেবে কাঁদিতেছি আমি । 
এই ফিরদৌস, এই এরেম-বাগিচা 
তোমাদের নয়! তোমাদেত্স ভাগ্য নাই 
এই স্ুখখভোগ £॥ €ততোমাদেরে অচিন্েই 
শ্তুযুশশীল মানব করিয়া । সেইখানে 
তোমাদের ভাগোযে আছে চিরদুঃখভোগ £ 
কতভাবে কত পাপ করিবে তোমর। 
সেখানে ! সহিবে কত দঃখ, মুসিবৎ্, 
অভ্ভহীন বেইভ্ভতি ! মৃত্যুশেষে হকের 
আল্লাহু ভোমাদেরে এনে চালিবে দোজখে, 
জলিবে অনস্ভড কাল তোমরা সেখানে ৪” 


কহিল আদম ১ “এতে কী বলাব্র আছে? 
তিনি “বব”, মোবা বান্দা - তাবি হাতে বয় 
আমাদের জীীবন-সন্ণ । ভিনি যদি 


৩৯২ 


বনি-আদস 


চান, ব্রাখিবেন বাচাইষা £ না চান তত 
মারিবেন ! কী আছে বলার এতে &” 


“ঠিক ! 
তবে কিনা--বড় ছুঃখ হয় তোমাদের 
কথা ভেবে! একটুতে শুধু একটুতে 
অমর হয়েও হেউ অমর হ'লে না!” 


“তান মানে 5 


“তার মানে আর কিছু নয়। 
সন্ম্খেই দেখা যায় মুলুকে-লা-জাওয়াজ'-- 
অক্ষম অব্যয় নিত অলম্ত জগৎ ॥ 
তারি কিনারায় এসে ফিরে চলে যাবে 
মৃত্যুশীল মানব-জীবনে £ এতে কার, বল, 
আফৃসোস্ব না হয় ৪ মাঝখানে আছে 
একটি সে সুক্ষ শুধু পরার আড়াল । 
এপানে মরণ জরা দুঃখ অভিশাপ, 
ওপারে অনমস্ভ ব্খ-অনাম্ভ জীবন ॥ 
পশ্শিবে না তোমরা কি 0 অমর-্লোকে £ 
ফিরে বাবে এত কাছে এসে ৪ আকফৃসোস 
মানুষের নিবুদ্ধিতা দেখে হাসি পায়! 
€তামাদের দশা ঠিক সে-ব্যক্তির মত 
ওষ্ভপ্রাস্তে তুলিয়া যে অশ্রত-পিয়ালা 
পান করিল না ভয়ে! অথবা, ঘযেজন 
বক্সের খনিতে এসে গুহামুখ . হ'তে 
ফিরে গেল শৃনত-হাতে ! প্রবেশের দ্বিধা 
অভিক্রম করি যারা অজানার পথে 
করে পদক্ষেপ, তারাই জীবন-যুছ্ে 
কামষিয়াব হয় ॥। যারা ভীরু কাপুর, 
তাদেত্ি জীবন হয় চিরবিডব্বিত 
ব্যতাব অভিশাপে । হে আদম, বল, 


৩১১৩ 


কাব্য গ্রস্থাবলা 


আমি কি লইয়া যাব তোমাদেবে সেই 
অমর-জগতে £”? 


“কোথায় সে অমবর-লোক % 
দেখাও ত একবার !'? 


“নিকটেই আছে ॥:? 
দেখিবে 2? 
দেখাও না! ---- 
কিছু পথ চলিল 
তাহার ॥? কহিল বুদ্ধ ত “ওই যে দেখিদ্ড 


গাভডিটি, চেনো ওরে জানো কি ওর লাম!” 
“জানি! গন্দম উহার নাম ।?, 


“এই সেই 
অমর-লোকের সীমানা ।? এর থেকেই 
শুরু হ'ল €সই দেশ । এ গাছের ফল 
খেলেই অমর হওয়া যায ॥ এ ফল কি 
খেয়েছে তোমরা কখনো £ মনে হয় লা !?? 


“নাউজবিলাহ £" সমস্বরে বাধা দিল 

আদম ও হাওয়। 5 £ও৩-ফল খাইব কেন * 
ও-ফল নিষিদ্ধ ফল! ও৩-কফল খাইতে 

মানা করেছেন আল্লাহু । তুমি কি-না কহ 
তা-ই খেতে £& কখনই নয়! কিছুতেই নয় ॥ 
খাব না ও-ফল মোবা |; 


বুদ্ধ কহে 2 ছাঁ! হাঁ! 
একথা ত বলিবেই জানি! বলেছি না, 
আল্লাহু নাহি চান তোমাদেরে--চিরকাল 
বেহেশতে বাখিতে £ তাই ত নিষেধ তিনি 
করেছেন এ-ফল খাইতে ! এ-ফল যে 
খেলেই তোমরা ফিরিশৃত। বনিয়া যাবে, 


৩১৯৪ 


বনি-আদম 


পেয়ে যাবে অস্তহীন অমর জীবন ! 
তা তিনি চাবেন কেন কেহ কি তা চায় 
কখনোই না ॥। বোকা তোমরা ! একথা কি 
বুঝিতে পার না ৪ তোমরা মানব জাতি, 
দুদিনের জীব । বেহেশূুতের হাল-হকিকৎ্ 
তোমরা কী জানো £ আমরা ফিরিশৃতা, তাই 
সব কিছু জানি । গন্দমই ত বেহেশতের 
শেষ্ঠ নিরামতৎ । এতদিন তাও বুঝি 
জানিতে পারনি £ এ-বনের যত পাখী 
যত হুর, যত গিলমান--সবাই খেয়েছে 
এই ফল! তাই তারা লভিয়াছে সবে 
মৃত্যুহীন অমর জীবন । সত্য-মিথ্যা 
দেখনা পরখ কলে! খাওনা এ-ফল % 


“কিদ্ুতেই নয় ! খাবো না এ-কফল মোবা | 
নে তুমি এমন করে মিথ্যা ছলনায় 
ভুলাতে এসেছ আমাদেরে ৮৪ তুমি ঠিক 
শয়তান ! দূর হও এখান হইতে !?? 


বৃদ্ধ কম 2 “আফসোস ! বন্ধুরে কহিছ 
শত্রু £€ আল্লার কসম ! শত্রু নহি আমি 
তোমাদের : আমি মিত্র--পব্রম হিতৈষী | 
আমারে বিশ্বাস কর । 


আদমের মন 
সহসা দূলল হ'ল শুনি সে কসম 
হাওয়ারে ডাকিয়া কাছে কহিল সে চুপে 
কসম খেয়ে কি কেউ মিথ্যা কথা বলে € 
অসন্তব | এতক্ষণ বুদ্ধ যা বলেছে, 
নিশ্চয় তা সত্য হবে ।? 


“কখনই নর! 
হাওয়া বাধা দিয়া কয় ১ “কখনই নয়! 


৩৯ ৫ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


ঝুটবাৎ সব! ছলনা! হরেববাজি ! 
আল্লাহ যাহা বলেছেন, এ-লোক তাহার 

উল্টা বলে! আল্লাহ বলেছেন  “খেওনা”, 
এ-লোক বলে খাও! অজানা এই বদ্ধ! 
তারে কভু চেন না ক ভুমি, দেখ নাই 
কোনদিন ; শোন নাই তার নাম! সেই 

সত্য হ'ল £ আর মিথ্যা হ'ল আল্লাহ £ বাঃ ব্রে! 
বেশ ত মজার যুক্তি তোমার ! মেনো না! 

এ হৃদ্ধের কথা ! আল্লার কথাই মানলো ॥ 


স্স্থ হ'ল আদমের মন। কহিল সে 
আগন্তককে লক্ষ্য করি 2 “তুমি মিথ্যাবাদী ! 
যাও, দূর হও । মানিনা তোমার কথা । 
আমরা চাই না অমরতা |? 


বদ্ধ কন £ 
“ঠিকই বলেছ ॥। তবে কি না কথা এরই 2 


এ-অমহৃত তোমাদের কাছে । ভেবে দেখ, 
খাবে, কি শখাবেনা এরে 1, 


এতেক বলিয়। 
ছুড়ে দিল আগস্তভক একটি গন্দম 
হাওয়ার কোলের কাছে অতি অভ্ভঙ্গণে । 
তারপর ধীরে ধীরে মিলাইয়। গেল 
ছায়াচাকা ঘনকৃষ্ণ বন-অস্তরালে । 


২০০১৩ 


বনি-আদম 
মন্জিল্‌ ২ ৯ 


দুবলতা দেখা দিল আদমের মনে । 

ব্যাকুল আগ্রহ ভরে তুলে নিল হাতে 
সেই ফল । স্ুরভি-মদির গন্ধে তার 

মুগ্ধ হাল মন । হাওয়ারে ডাকিয়া ধীরে 
কহিল সে প্রেষপূণ সুরে হ “€দখ, দেখ, 
কী লুন্দর ফল! কী মধুর গন্ধ এর! 
আহ ! মনি! মরি! জীবন জড়িয়ে যায়! 
দেখইনা, ধর 1”? 


হাওয়া ছিল এতক্ষণ 
ভীর মনে আদমের স্কন্ধে ভর দিয়া । 
কৌতুক ও কৌতুহলে ছেয়ে গেল তার 
অন্তর ! ধীরে ধীরে বাড়াইল সে হাত। 
ভুব-কি-ছু'ব-না-ভাব নিয়ে, একবার 
তুলে নিল সেই ফল! নিতে না নিতেই 
নারী-হৃদয়ের নশ্বর মিনতি মাখিয়া 
কহিল সেত না বাবাঃ! চাইনা ছুঁইতে 
আমি এই ফল! কী জ্জানি কি হয় পাছে!" 
এই বলি ছুড়ে দিল সেই ফল আদমের পানে । 


আদম তুলিয়া নিল আবার তে ফল । 
নৃতন জিজ্ঞাসা এল অস্ত্রে তাহার, 
কহিল সে মনে মনে 2 “এ-ফল খাইতে 
আল্লাহ কেন মানা করেছেন £& কী এমন 
দোষ ঘটে এ-ফল খ।ইলে £ সবাই ত 
এ-ফলের করিছে তাবীফৃ ! বুদ্ধ কেন 
মিথ্যা কবে £ খেয়েছে সে আলার কসম 
কসম খেয়ে কি কেউ মিথ্যা কথা বলে £ 
কখনই নর । পবিত্র বেহেশত ভুমি 


খু $ 


এখানে কে করিবে ছলনা £ অসম্ভব £?+ 


৩০০১৭ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


হাওয়ার মুখের পানে চাহিল আদম ।॥ 
আজ কেন লাগে তার এমন মধুর £ 

কী মিষ্টি চোখের চাওয়া তার! অধরের 
বন্কিম রেখায়--কী অআুখা জড়ানো আছে ! 
চোখের ইংগিতে আর অংগের ভংশিতে 
আজ কেন খেলিতেছে লাবণোর ঢেউ & 
প্রতি অংগ পানে, আজ কেন 

আকষণ আনে £ উচ্ভচসিত অনুরাগে 
বাধিল বাহুর পাশে হাওয়ারে আদম । 
তারপর, একটি চম্ধন রাখি তার 
অধরে, কহিল সেও “এস, খাই এ-ফল %? 


হাওয়া কর 2 না?! নাঃ! খাকৃ । খেরে কাজ নাই! 
ঘটে যদি কোন অমংগল 2.7 


আদনের 
তবু মানা নাহি মানে । অজানারে 
নবার দুর্ভয় আনন্দ-আকধ ৭ 
তাহারে পাগল করে । কে যেন গোপনে 
তারে কয় 2 খাও, খাও, মেনো নাক মানা, 
নির্দেশিত সীমারেখা পারাইয়া যাও, 
আলার ইচ্ছার সাখে ইচ্ছা মিশাইয়া 
তার মাঝে আপনারে করো না বিলীন । 
তার কাছে করো নাক' আভ্মসমদ্গণ | 
তার বুকে একে দাও আপন স্বালর | 
আমি আছি এই কথা জানাইয়া দাও 
তারে! জানো নাকি তুমি, তোমার মাঝারে 
অন্তহীন শক্তি আর সম্ডাবনা আছে £ 
আল্লার খলিফা তুমি- শ্রেনহ্ষ্টি তার, 
গুণে-ভ্ঞভানে কেউ নয় তোমার সমান । 
কারে তবে কর ভয় £ কিসের সংশয় £ " 
হে নিভীক পথচারী, দূরের পথিক, 


€ রঃ 


৩৯৮৮ 


বনিস্আদম 


চল, আকা চল ; এখানেই থামায়ো না 
তৰ গতিবেগ £:” 


আদম ভরসা পায়। 

কিন্ত তার মনে জাগে নৃতন জিত্ভাসা 2 
যে-অজানা পাথে আজ যাত্রা শুক তার, 
সে-পথ নহেক শুধু একা পুরুষের, 
সেখানে রষেছে জেগো নর ও নারীর 
অখও মিলিত ব্প । হাওয়া ছাড়া তাই 
কেমনে সে খাবে এই ফল! নিতে হবে 
তারে সাথে । দুজনে মিলিয়া তারা খাবে 
এই ফল ; যা ফলে ফলুক তার ফল! 


হাওয়ার চিবুক ধরে কহিল আদম 
হাওয়া, প্রিয়তমা, তুমি কি আমার হাতে 
হাত বরাখিবে না ৪ হযেঅজান। পথে আজ 
বাহির হলাম, সে-পথে তুমি কি এসে 
দাড়াবে না পাশে ৪ এ-ফল কি খাবো শুধু 
আমি £ তুমি কি খাবে না প্রিয়তম, বল ৮? 


কঠিন সমস্যা এল হাওয়ার সন্মাখে | 
নারী সে, রয়েছে তার চির-অধিকার 
ব্যক্তি-স্বাতক্র্েযের 2 পুরুষের পাশে এসে 
দাড়ায় সে যবে, তখন সে নাবী: কিন্ত 
প্রশ যেথা জেগে ওচগে চিরমানষের, 
সেখানে * সেখানে ০ নারী নহে, নরও 
নহে ; খানে সে শুধুই মানুষ । যদি 
আজ ভুল করে নর; আর যদি নারী 
দাড়াইয়া বয় দূরে; কী ফল তাহাতে £ 
মানুষের পরিচয়দানে--কী ক'রে সে 
পাবে মুক্তি ৪ €সও হবে সমদোষে দোষী ॥ 
সুখখদৃতখ ভালমন্দ আলো! ও আধারে 


৩৯১৯৯ 


& ূ বদ 
দৃূভন তাছারাঁ এক। এক তরণীতে 
ভেসেছে তাহারা ; তরী যদি ডুবে যায় 
 যারি দোষে ডুবুক না কেন--ফল তার 
হবে' এক £ দুজনেই মরিবে ডুবিয়া। 


স্বামীর অদম্য তীব্র বাসনার কাছে 

ধরা দিল নারী। কহিল সে: “আমি 
নারী, আমি তব জীবন-সংগিনী : আমি 
তব নিত্য সহচরী। শ্ববণে বচনে মনে, 
শয়নে স্বপনে ধ্যানে, আমি চিরদিন 
চলিব তোমার সাথে ছায়ার মতন। 

তুমি যাহা বলিবে করিতে, তাই আমি 
করিব ; যে-পখে চলিবে তুমি আমিও 
চলিব। 


দূর হল আদমের সংশয়। 
এক হ'ল দুটি প্রাণ। ভেসে গেল সব 
বিধি-নিষেধের বাণী ; কোথা হ'তে এল 
দূরস্ত ঝড়ের বেগ; উড়াইয়৷ নিল 
শাসনের বসন-অঞ্চল! কোন এক 
এক সাথে ভাগ করে খেল সেই ফল। (১) 


(১) এখানে ইসলাম ও খৃষ্টমতে দারুণ পাখক্য আছে। বাইবেল বলিতেছে £ 
হাওয়া-ই (16৮০ ) শয়তানের ছার৷ প্রথম প্রলু হয় এবং সে-ই প্রথম নিষিদ্ধ ফল তক্ষণ 
করে। পরে পে আদমকে দিয়া সেই ফল খাওয়ায় । কাজেই, ফল-খাওয়া ব্যাপারে 
আদম একেবারে নির্দোষ। খুষ্টান-জগৎ তাই নারীকেই পাপের প্রথম-উৎস-মুখ বলিয়। 
মনে করে । নারীর জন্যই সমগ্র মানব-জাতির পতন ধটয়াছে, ইহাই তাহাদের বিশ্বাস । 
এ সম্বন্ধে বাইবেল বলিতেছে £ 

4৯10 ৮/17617) 006 ৮01702158৮৮ (1726 006 069 ৮425 5০০9৫ 10: 

60০9৫ 21070 (119 10 ৮/25 701995217০0 1070 565 2170 & 066 ০ 06 

0951160 1০0 11021061961 ৮/156, 5116 €0০04 01 0106 11 00615 01 2170. 

10 621 0110 09৬০ 2150 01700 101 100502100. ৮/101) 1061 179100 27৫ 

16 010 1...) 

ৰ (পরপৃষ্ঠা দেখুন) 
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“খেয়েছে! খেয়েছে !! নিষিদ্ধ ফল খেয়েছে !! 
আদম ও হাওয়া খেয়েছে নিষিদ্ধ কল! . 
হা-হা-্হা-হা ! হি-হি-হি-হি 1 খেয়েছে! খেয়েছে! 


4৯10 005 12391) 5210 2116 01090 ৬/130]18 00০00 29555 0৩ 
€০ ০6 ৮100 119) 5176 586 176 ০01 0176 0০6 21200 1 010 62৮..,০,, রঃ 
03912. [1] :.6--12 
মিলটন তাহার '১2180159 [,056,-এ এই কথারই প্রতিধবনি-করিতেছেন : 
550 58511059 10601125919 15810 11) 6৮11 13001 
79100017716 00 056 2010 5176 1015০1:6৫, 51)6 86... 
71005 78৬০ 9101) ০০11661791706 01101061761 5015 ০14 
130৫ 11 1061 ০01)6610 0150512)]961 0051)1175 6106৫ ; 
00 06 ০0361 5109, 4৯217), 50010. 25 116 17621 
7175 18191 05519859, 00175 09 12৬৩, 21079690 
4৯50০010150 9০০৫১+--( 818,056 1,095 : 99০9৮ 1) 
নারীকে মিলটন এই ভাবে বন্বস্থানে ছেয় করিয়াছেন । এমন কি, আল্লাহ্‌ কেন জ্ঞানবান 
হইয়াও প্প্রকৃতির এই খুবসুরৎ ক্রটি' স্ষ্টি করিলেন, শুধু পুরুষ ছারাই কেন দুনিয়া ভি 
করিলেন না, এই অনুযোগ করিয়াছেন :-_- 
50010, ৮15 010 0০৫ 
00:62601 9156 0080 06০1150. 19191)651 1১981) 
৬/108 501175 120850911176, 01626 21251 
21015110৮61 00 92100, 0015 2911 0915০ 
01 2016, 200 10706 211 005 ৬/0110 26 0006 
৬৬101) 17610 29 2175615 ৮/10100 00111170 
0901 ছি) 50206 ০001)61 ৮2 (0 £91751216 
1১121010100 ?+--(939০016 %) 
কিন্ত ইসলাম নারীজাতিকে এই কলংক ও অমর্যাদা হইতে রক্ষা করিয়াছে । কুরআন 
বলিতেছে £ 
“এবং শয়তান তাহার নিকট ( আদমের নিকট ) ক-্প্রস্তাব করিল; “হে জাদষ, 
আমি কি তোমাকে অমরতান্বৃক্ষের কাছে এবং অনস্তকালস্বায়ী রাজ্যে লইয়। 
যাইব?” 
“তখন তাহার উভয়েই সেই ফল ভক্ষণ করিল এবং তাহাদের কৃপ্রৃতিগুলি তাহাদের 
নিকট প্রতিভাত হইয়৷ উঠিল এবং উভয়েই গাছের পাতা দিয়া নিজদিগকে আচ্ছাদিত 
করিতে লাগিল। এইয়পে জাদম তাহার প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিল এবং কাজেই 
তাহার জীবন দূঃখময় হইল ।+--- (২০: ১২০--১২১) 
( পরপৃষ্ঠা দেখুন ) 
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কাব্য গ্রস্থাবলী 
খিল্খির হাসি হেসে উন্মত্ত উল্লাসে 
পুলকিত শয়তান দিগদিগন্তরে 
ঘোষণা! করিল সেই বাণী । 


সার! স্যা্টি 
আজিকে উঠিল কাপি শুনি শয়তানের 
সেই মত্ত আনন্দ-উল্লাস! উচচ কণ্ঠে 
কহিল সে: “কোথ। আল্লাহ ? কোথা তুমি আজ ? 
দেখ, দেখ, কী সুন্দর তোমার আদেশ 
মেনেছে তোমার খলিফা ! চমৎকার! 
সে নাকি তোমার প্রতিনিধি ? চিরভক্ত 
অনুরক্ত দাস? সে নাকি স্থষ্টির সেরা? 
এই বুঝি তার পরিচয়? আগেই কি 
বলি নাই আমি--অবজ্ঞাত মুল্যহীন 


এখানে স্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে যে, আদমই প্রথম প্রলু্ষ হইয়াছিল এবং সে-ই আল্লার 
আদেশ লঙধন করা ব্যাপারে প্রধানত: দায়ী ছিল। শঘতান যে হাওয়ার নিকটেই প্রথম 
কপ্রস্তাব করিয়াছিল এবং হাওয়াই যে প্রথম নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিয়া পরে আদমকে দিয়া 
খাওয়াইয়াছিল--এরূপ কথা কুরআনু শরীফের কোথাও নাই। বড় জোর এই পর্যস্ত বলা 
যাইতে পারে যে, উভয়ে এক সংগেই এই নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিয়াছিল, এবং কাজেই 
তাহারা উভয়েই ইহার জন্য দায়ী ছিল। করআনের অন্যান্য আয়াত হইতে এই 
সমদায়িত্বের কথাই প্রতিপন্ন হয়ঃ 

“শয়তান তাহাদের গুপ্ত প্রবৃত্তিগুলি প্রকাশ করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের নিকট 

কপ্রন্তাব করিল এবং বলিল ঃ তোমাদের প্রভু তোমাদিগকে এই গাছের ফল ভক্ষণ 

করিতে নিষেধ করিয়াছেন কেন, জান ?-_যাহাতে তোমরা দূজন ফিরিশূতা বানিয়া 

না যাও বা অমর হইতে না পার। -7(4 : ২০) 

“কিন্তু শয়তান উভয়েরই পতন ধটাইল এবং যে অবস্থায় তাহারা ছিল, সেই অবস্থা 

হইতে নুতন অবস্থায় যাইতে বাধ্য করিল ।' -_-(২ ৩৬) 

অতএব দেখা, যাইতেছে, নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ ব্যাপারে আদমই সন্ত্রিয় অংশ 
গ্রহণ করিয়াছিল । আদর্শ স্ত্রীর ন্যায় হাওয় শুধু স্বামীর অনুসরণ করিয়াছিল যাত্র। 
কপ্রস্তাব করিবার বেলায় প্রথমে আদমের নাম এবং পরিণাম ফলের যেলায় “এইক্পে 
আদম তাহার প্রতৃর আল্তা লঙঘন করিল এবং তাহার জীবন দুঃখময় করিয়। তুলিল”-- 
বলায় এই অনুমানই অনিবার্য হইয়। দাড়ায় । কাজেই, লারীই যে সমগ্র মানব জাতির 
পতনের মুন এবং পাপে প্রথম উৎস--একথা সম্পূর্ণ অনৈসলামিক | ইসলাম নারীকে 
দিয়াছে মহিমময়ীর রূপ । 


৪৪২ 


, বনিশ্জাদম 


সার্টির মানুঘ সে! কিবা তার তাকৎ! 
সেকি কভু হ'তে পারে আল্লার খলিফা ! 
কখনই নয়। হাতেনাতে আজ তার 
পেলে ত প্রমাণ? এখন কী হবে, বল 
দিয়াছিন আমি যেই সংগ্রামী আহ্বান 
তাতে আমি পূর্ণ জয়ী আজ ! আদম--সে 
নিঃসন্দেহে পরাজিত । কী শান্তি তাহারে 
দিবে, দাও !? 


বলিতে না বলিতেই ফের 
উন্মত্ত আনন্দ-রোলে মাতিল শয়তান : 
“হোত! হোত! হোঃ! হোত! কেয়া-বাৎ। কেয়া-বাৎ। তোফা ! 
জীন্-ফিরিশ্তারা শোন, শোন চন্দ্রস্ধতারা, 
সাক্ষী থাকো তোষরা সকলে ১ আদম সে 
খেয়েছে গন্দম ! মানেনি আল্লার মানা 1"? 


ভীত হল আদম ও হাওয়া । নেমে এল 
চারিদিকে আতংকের ঘনকালো ছায়া । 


সহসা গম্ভীর স্বরে কহিলেন খোদা ১ 
“হে আদম, আমি কি নিষেধ করি নাই 
তোমাদেরে ও ফল খাইতে ? কেন তবে 
খেলে £ বলিনি কি তোমাদেরে, শয়তান 
প্রকাশ্য দূষমনন তোমাদের ? বলিনি কি, 
তার থেকে রবে হুঁশিয়ার ? তার কাছে 
ধরা দিলে এত সহজেই ? দেখ দেখি 

ও কি দরবেশ? না শয়তান ?"" 


এইবার চোখ খুলে চাহিল তাহারা । 


৪০৩ 


কাব্য গ্রন্থাবজলী 


দেখিল 2 দকবেশ কোথা £ ও যে শয়তান! 
সেই কালে বিটকেল চেহারা ! মুখে হাসি 
নয়নে ইতগিত ! 


হঠাৎ বুঝিল ভারা 2 
তার! নগ্র উলংগ দুজনে । মনে হ'ল: 
নলিখিলের লম্ষ আখি চেয়ে আছে যেন 
তাহাদের নগর দেহপানে । যৌনবোধ 
জাশিল অভ্তরে - শরম-সংকোচি-লজ্জা 
ঘনাইয়া এল মনে । এই অনুভূতি 
ছিল না ত আগে তাহাদের! এই জ্ঞান 
কোথা হ'তে এল এর চেয়ে ভাল ছিল 
অত্ভানতা ! অন্ধকার যেথা আশীবাদ, 
আলো ০সথা। অভিশাপ ! অমনি তাহার। 
জাকিল তাহাদের অংগ গ্রাছের পাতায় ॥ 
মহা অপরাধ ভয়ে কাপিতে কাপিতে 
নম্ব শিরে কহিল আদম 2 “ইয়া আল্লাহ্‌, 
মাফ কর মোরে । আমারি এ অপরাধ । 
তওবা করিতেছি আমি । বুঝি নাই, প্রভু, 
শয়তানের কারসাক্ি !”” এতেক বলিয়। 
অশ্বস্ভারাক্রাস্ত চোখে, নতজানু হয়ে, 
আদম জুলিল দুই হাত! তাই দেখে 
ছুটে এল হাওয়া, আদমের পাশে বসে 
সেও তার উঠাইল হাত; দুইজনে, 


একসাথে করিল, মুনাজাত 2 “করিববানা, 
আমরা করেছি ভুল, করেছি যুলুষ 
নিজেরাই নিজেদের প্রতি! তুমি যদি 


বরবাদ হইয়া যাব? 


হঠাৎ তখন 
ক্রুদ্ধকণ্ঠে বাধ। দিল শয়তান £ থামে? । 


৪০৪ 


বনি-আদম 
মায়াকামা রাখো তোমাদের ! কালা দিয়ে 
আল্লারে ভুলাতে চাও £ লজ্জা করে নাক' £ 
জেনে-শুনে করেছ এ পাপ; মানোনিক' 
আল্লার আদেশ! এখন ন্যাকামি ক'রে 
কহিছ কাদিয়া £ যাফ কর! বুঝি নাই 
শয়তানের কারসাজি যোরা ! --- মিথ্যা কথা ! 
সংগ্রাঞী আহবান মোর গ্রহণ করিয়া 
এ-ওষর চলে নাক' আর! আল্লাহ ত 
বলেই দেছে সাফ-সাফ কথা হুশিয়ার ! 
খেও নাক' ওই ফল! তেন তবে খেলে £ 
কতই লা আস্ফালন কৰিলে সেদিন! 
সেদিন করিয়াছিলে অগ্রি-উদগীরণ, 
আর আজ 2 আজ শুধু অশ্স্বরিষণ ! 
আফসোস! এমন দূৃবল শক্রসাথে 
আমারে লড়িতে হবে--ভাবিনি ত আগে! 
এত সহজেই যার হয় পরাজয়, 
এতটুকু কৌশলেই যার শপথের 
দুর্গ টুটে যায়, তার কভু সাজে নাক 
যুদ্ধদান করা ! খলিফার থাকা চাই 
দৃঢ় মনোবল আর শালীনতা-বোধ | 
ভুমি কাপুরুষ ! কোন বলে চাও তুমি 
আল্লার খলিফা হ'তে £? 


আল্লারে ডাকিয়া 
উত্তেজিত শয়তান কহিল আবার 2 
শোন আল্লাহ্‌, কথা ছিল তৌমাতে-আমাতে-_ 
আদম ও আমার মাঝারে, বুঝাপড়া। 
হবে শক্তির ;: সে পরীক্ষা হায়েছে ; তাতে 
নিশ্চিত ক্মপো লভেহ্ছি আমি বিজয়! 
আদম হযে মানিনবে না তোমার হুকুম, 
যোগ্যতা যে নাই তার খলিফা হবার, 


|. এ 


কাব্য প্রস্থান 


ক্কি 
দিনে উচচ মান £+ তাবে কি করিবে ক্ষমা? 
কনিবে না শাত্তি দান £ ততোমানে না মালি 


+€তাযার এ অনুযোগ সতঃ নহে- ভুল ॥ 
আদম আমার মানা মানেনি তা ঠিক । 
তবু কিস্ত এক নহে দুই অপরাধ 17 


বি 


“ভাব মালে %?; 


তোমরা দাইজন দুই-পথের পাখিক । 
কাফির ও মমিনের মাঝো, কজেগো রয় 
সশ্মা ব্যবধান । একটতে ঘটে যায় 
পাথক্ প্রচুর । কাছে থাকিলেও তারা 
থাকে বহুদূর । সে-গোপন ব্যবধান 
তুমি বোঝ নাই, তাই এই মতিত্রম | 
তোমারে দিয়াছি আমি হ)-এর আদেশ. 
আদমেরে দিয়াছিনু না'-এব আদেশ । 
হী -এব আদেশে আর না -এক্স আদেশে 
বহিম়াছে ঘোর ব্যবধান । হাশর চেয়ে 
দৃঢ় নয় “না-এক নির্দেশ । বিদ্রোহ” ও 
ভুল” নহে একসমতুল ! নিজেই ত 
তুমি বিজ্রোহী সেজেছ ; জেনে শুনে তমি 
মানো নি আমার হুকুম । আল আদম * 


৪ ০৬০ 


''শক্ররে করেছ জয়! 
তারই বা এত কী মূল্য £ এত কী গৌরব? 
হদ্যবেশ, প্রলোভন, ছলনা, শপথ 
এতগুনি মিথ্যা দিয়ে আহ্দতমনরে তুমি 
বিভ্রান্ত করেছ : সরল অস্তভরে তার 
তোমারে করেছে বিশ্বাস! তাইত তুমি 
জয্মী! কী ভীষণ কাপুরুষ তুমি! তুমি 
সে তোষার পরাজয় !;; 


৪০৭ 


কাব্য প্রন্থাবজী 
“মোর পরাজয় ? 
কেন £? কিসে আমি পরাজিত £ চেয়ে দেখ 


কেউ কি কখনে মুখ লুকায় আড়ালে £ 
কেউ কি কখলো মাফ চায় কারে। কাছে % 
তৌবার মানেই হল অক্ষমতা আর 
ব্যর্থতার হাহাকার 1?" 


আলাহ কহিলেন 2 
'না। তা ঠিক নয় । ক্ষুদ্র এই দুটি কথা 
এ তোমার মৃত্যুবাণ ! এরে ছুঁড়িলেই 
আর নাহ ! ষতই নাও না কেন 
দূরে টেনে মানুষেনে সত্যপথ হ'তে, 
€তীবা'; বলিলেই, বসু, জলে ওতে তার 
নূরের চেরাগ, আধারে পাক্স সে পথ। 
ফিরে আসে সে আবার আপনার ঘরে । 
কথা দুটি--দুদিনের বেতার-সংকেত । 
ঝড়-তুফানের মাঝে ভুবুডুবু যার 
তরী, সে যদি সংকেত দেয়, মুহূর্তেই 
আমি পাঠাই মদদ তারে । আমি নিত্য 
জেগে বই বিপন্সের তরে । অব্যথ এ 
ইস্মে- আজম ! নিজেই বারেক এরে 
কর না পরখ £ তৌবা বলিলেই দেখো 
তোমার অস্তর-তলে আছে যে-শয়তান 
হবে তার তিন্োধান! মৃত আযাবিন্ 
'ফিরিশতার বশে ফের উঠিবে জাগিয়া ! 
নৈতিক জীবনে €তীবা আবে-কওসর । 
এরে তুমি করিছ বিক্রপ ৪ সোজা নয় 
মাফ-চাওয়া ! কঠিন এ-কাজ ।| সবাই 
পারে না মাফ চাইতে, কিংবা মাফ দিতে । 


রব 


ঠ 


শু ০৮৮ 


বনি-আদম 


মাফ-চাওয়া মাফ-দেওয়া--দুই-ই মহক্খ। 
পৃর্জতীভূত- মেঘে খানকে বজের গর্জন, 
শীতল হাওয়ার স্পশে সে-মেষ আবার 
অঝোরে ঝরিয়া পড়ে নেহ-কক্ুণায় । 
আমার উদ্যত রোষ তেমনি কনিক্সা 
ঝরে পড়ে বু্টিসম অজ ধারায় 
অনুতশ্ত প্রার্থনার কোমল পরশে 1" 


শয়তান দিল এ-জবাব 2 “মাফ চাওয়া 
ঘোর অপমান! মাফ চায় শুধু তারা 
যারা দুবল-_যারা অন্ষম-- যারা ভীরু | 
আমি কভু চাহিব না মাফ 1”, 


আল্লাহ কন £ 
মাফ তুমি চাহিবে না, জানি ; মাফ তুমি 
চাহিতৈে পার লা । অভ্তর যাহার নয় 
প্রশল্ত উদার, যে দুবিনীতি, নিষুর, 

সে কখনো পারে নাক' মাফ চাহিবারে । 
মকুবকে ফুটে নাক' ক্ষমার কবজুম ! 
তার তরে চাই--আলার ককুণা-সিক্ত 
উবনর হৃদম় |. 


“আমি চাই সুবিচার 
বিচারে ক্ষমার স্থান নাই 1 ক্ষমা এলে 


সব নীতিবোধ, সব আইন-কানুন 
ভেসে চলে যায় । আমি চাই ইনসাফ । 
আমি চাই আদমের কাধের বিচার |" 


“বিচার পাইবে । সে বিচার আজ নয়। 
মহাবিচারের দিন করিব বিচার 

তার ॥। এ যুদ্ধ ত ৫শষযুদ্ধ নয়! এ ত 
শুধু সুচনা ! এ যুদ্ধ ত চলিবে--০সই 


৩১ 


কাব্য গ্রন্থাবজী 


রোজ-কিক্সামতৎ তক ! খগুবুক্ষ দেবে 
মহাসংগ্রামের কোন হয় না বিচাক । 

বিচার হইবে সেই হাশরের দিনে । 

এক দিকে বলবে শয়তান, অন্য দিকে 
ইন্সান । দুইপক্ষে হবে বুঝাবুঝি । 

কে হেরেছে, কে জিতেছে,_-তুমি, না মানুষ, 
সেই দিন হবে তার চডাম্ত বিচার |; 


৪১৩ 


বনি-আদজআ 
অন্জিভ্ন ৪ ১০ 


আল্লাহ যবে দেখিলেন আদম-হাওয়ার 
বেদনান্ন্দর জপ, খুশি হইলেন 
ভিনি । ডিডাইক্সা বিধি-নিষেধের সীমা, 
তাবা যে গন্দমফল খেয়েছে, এই ত 
তাদেন্স কৃতিত্ব । এই ত আল্লার ছিল 
গোপন ইংগিত ॥ তিনি চান নাই কভু 
মানুষের জড়পিও কুপন যক্ত্রসম 
নিয়দ্বিত। ঝুকি নিয়ে অজানার পথে 
যাবে সে, জিভ্ভঞাসা ও তৌতুহল জাশিবে 
তাহার মনে ;: ্ষ্টির গোপন রহস 
দিনে দিনে উদ্ৃঘঘাটিত হবে তান হাজে, 
এতেই তত আল্লার আনন্দ ! সামান্য 
চান তিনি! মানুষেরে দিয়াছেন তিনি 
পরিপুর্ণ স্বাধীনতা । একবিন্দু স্কান 
আছে শুধু সংরন্ষিত । বাকী সবখানে 
মানুষের প্রবেশের আছে অধিকার । 
তিনি শুধু চান তার আনুগত্য, আর 
সহযোগ-_-এর বেশি নয়! তাও তারি 
নিজ-প্রয়োকনে । আদম ০ষ একদিন 
খাবে এ নিষিদ্ধ ফল, আনিতেন তিনি । 
শুধু তিনি দেখে নিতে চান 2 এইখানে 
আসি, কোন পথে ধায় তার মন; ০স কি 
বিদ্রোহী হয়, না মাফ চায়,--এই ছিল 
লক্ষ্যবিন্দু তার । এই সুম্স্ পরীক্ষা 
আদম হয়েছে জয়ী ১” আলাহ দেখেছেন, 
যে-শক্তি বয়েছে স্ুপ্ত মানুষের মাঝে 
কাষধকরী হবে তাহা ; সার্থক হইবে 
ভার হাতে খেলাফত । খলিফা যে হবে, 
তার মাঝে থাকা চাই স্তটির উল্লাস, 

নব নব উদ্ভাবনী শক্তি, নব সাধ, 
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কাব্য  গ্রস্থাবজী 
নব আশা, অবাধ কমের অধিকান | 
তাত্পি সাথে থানা চাই আল্লার উপরে 
গাভীর নিভর আব সহযোগিতার 
সুস্থ মনোভাব । আদম দিয়াছে তাব 
প্রাথমিক পরিচয় ॥ ক্কিস্ত শয়তান 
বোঝেনি ইহার কিছু! ০স দেখেছে শুঞু 
আদমের অবাধ্যতা--সীমানা-লঙঘন | 
ন্রহস্যেতন সাগর-েলায়, ০ শুধুই 
গণিছে লহর ; অতল গহনে তার 
কী যে লীলা চলিয়াছে, রাখে না সে তার 
কোনই খবর ! 


সদয় হইয়া তাই 
আল্লাহ্‌ কহিলেন ডাকি আদম-হাওয়ারে £ 
'€তামাদেরে করিলাম মাফ ।! তবু কিস্ত 
বেহেশৃতের "বাগে নাই তোমাদের আর 
থাকিবার অধিকার |] নিষিদ্ধ গন্দম 
খাইবার ফলে, তোমরা লভেছ এক 
নৃতন জীবন ; এক-স্তর হ'তে এবে 
আব্র-এক স্তনে লভিয়াছ ব্ূপাস্তর । 
পূবের জীবনে তাই ফিরে যাওয়া আৰ 
চলিবে না তোমাদের । প্রতি ক্রিয়া আরে 
প্রতিক্রিয়া ১ এই, নীতি হয় না খণ্ডন । 
নেমে যাও দুনিয়ায় তোমরা সবাই 
এ-উহার শক্রবেশে । সেই ব্রণাংগনে 
যুদ্ধ দাও শয়তানেন্স সাথে । তোমাদের 
দিয়াছিনু আমি এ বেহেশত ; তোমরা তা 
হান্নায়েছ নিজকনম দোষে হ €বছে নেছ 
কঠিন বন্ধুর পথ ॥! ঘটনার গতি 
তাই আর ফিরিবে না । অগ্রসর হও 
সম্পুখে ; শয়তান তে বেহেশৃতু হইতে 
তোমাদেরে করেছে বাহির, এই সত্য 


প্র ১২ 


বন্ি-আণদম 


মেনে নাও ॥ শয়তানেনে পন্বাজিত কি 
আবাল কল্সিতি হবে এ-বেহেশুতৃ-ভুমি 
তোমাদেনর পুনরধিকার !£ হয়ো নাক' 
নিন্বাশ 2 অক্ষণ্ন ব্বাখো দৃঢ় মনোবল । 
নহ তুমি অক্ষম দুর্বল! অকফুরস্ত শক্তি 
আন সম্ভাবনা দিয়েছি তোমানে আমি । 
সমগ্জা স্্টির মাঝে হেন শক্তি নাই 
যে তোমার মুকাবিলা করে । চন্দ্র 
আস্মমান-যন্ীন--সবাই তোমার ভৃত্য-- 
তোমার সেবক । জাগাও €ততোমার সেই 
সপ্ত শক্তি । তামার চলার পথে কভু 
হয় ত আনিবে বাধা- _জবাম্বত্যুভয় ; 
শংকিত হ'য়োনা তাতে ; মরণের মাঝে 
ঘোষণা করিবে তুমি জীবনের জম । 
জীবনের চেয়ে কভু মৃত্যু বড় নয়। 
উত্তাল তবরংগমাল। সমুদ্র-তসকতেত 
স্ষ্টি করে লক্ষ লক্ষ বডিন বুদ্বদ, 
দু বায়ু ০স-স্ট্টিরে মুছে দিয়ে যায়; 
পরমুহৃরত্তেই হের পিছে পিছে তান 
আসে লক্ষ জীবনের তঢেভ, আবার সে 
বেলাভুমি নবজীীবনেন গাতন গালে 
মুখরিত হ'য়ে ওতে; অসংখ্য বুহদ 
আবার নূতন ক'রে জন্য লভি ০সথা। 
মৃত্যুরে ঢাকিয়া দেয় । 


কহিলেন ফেল 2 
“এ্-সতগাম তোমাদের ব্যক্তিগত নয়, 
জাতিগত 1 শয়তানের লম্ষ্যবস্ত 
নহ শুধু তুমি; সমগ্র মানবজাতি তার 
লক্ষ্য ; হুক্মাতে-এলাহিয়। প্রতিষ্ঠার 
যে-সক্কল করিয়াছি আমি, শক্ভান তা! 
ব্যর্থ করে দিতে চায়; সে চাক পত্তন 


5৪ ৯.৩ 
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মানব-জাতির । মানুষ যে যোগ্য নয় 
খলিফা হবার--এই তার প্রতিপাদ্য ॥ 
দায়িত্ব তোমার তাই সীমাহীন । তুমি 
তুলে নেছ এই গুকুভার নিজে । দেখো, 
নষ্ট কনো নাক" যেন আমার বিশ্বাস। 
আমার ইজ্জৎ, শান- শেষ্ঠত্ব, গৌরব, 
রাখিয়াছি তব হস্তে আমি আমানত, 
তাহারে অক্ষ রেখো । যাও দুনিয়ায়, 
খিলাফতী ঝাণও্ডা সেথা উডাইয়া দাও 
আকাশে । বাজাও জিহাদী ডত্কা । জানিও £ 
দুনিয়া--সে যুদ্ধের ময়দান । খানে 
ফউজী-জিন্দিগী শুধু করিবে বসর্‌। 
সত্য-ন্যায় অআ্ন্দরের প্রতিষ্ঠার তবে 
রাজকীয় বাহিনী তোমরা । তোমাদের 
পশ্চাতে রয়েছে আরো অগণিত ফৌজ - 
যাবে তারা দলে দলে; চালনা করিবে 
তোমাদেরে দক্ষ এক স্িপাহ্সালার 1?" 


আদম উল্লাসভরে শুধাল আল্লায় 2 
“কে তেই সিপাহসালার ৪ বল মোরে, প্রভু! 


“তার নাম £" কহিলেন খোদাতালা, “থাক্‌, 
আজ নয়: পরে তাহা জানিতে পারিবে |" 


৪১৪ 


বনিশআদম 
আঅনিজা 5 ১১ 


আসমা হইয়া এল বিদায়ের বেলা । 
আদম ও হাওয়া) যাবে জাল্লাত ছাড়িয়া 
নুতন প্রথিকবী পরে, এ খবর গেল 
বিদ্যন্ঘগতিতে সারা বিশ্বভুমণ্ডলে | 
বেহেশ্তের হুরপরী ফিরিশতা নিচয়, 
ফলফুল, তক্চলতা, আনন্দ-নিঝর, 
সবাই মলিন হ'ল সে কথা ভাবিয়া । 
বিচ্ছেদের কালো ছায়া ঘনাইয়া এল 
সবারি অস্তব-তলে । 


মাটির প্রাথিবী 
যখন জানিতে পেল 2 আদম ও হাওয়া 
প্লকের ঘন-শিহরণ- দোলা দিল 
তার মনে; জাগিল সে নবচেতনায় । 
আদম ও হাওয়া--€স ত তাহারি সম্ভান, 
কিন্ত হায়, সে ত কোনদিন দেখেনিক 
তাহাদের মুখ! ফিরিশতার! নিয়ে গেছে 
কবে সেই একমুঠা মাটি, তারপর 
কেটে গেল কত দিন, তবু কোন সাড়৷। 
মিলে নাই তাহাদের আর! শুনেছে সে, 
তারা আছে বেহেশতের বাগে । সেই আছি 
পুরকন্যা দুনিয়াতে আসিতেছে নেমে. 
কুটির বাধিতে তার বুকে* শ্াই জাগে 
মনে তার অপূৰ উল্লাস । স্বপ্রু নাতে 
তার নয়নে! কী খুশুনসীব তাহার ! 
মাটির মানুষ হ'ল আল্লার খলিফা ! 
হন্ল সে স্্টির সেরা! ফিরিশৃুতা ও জান 
কেউ নয় মানুষে চেয়ে বড়! পেল 
সবশেন্ঠ মাদার আসন--মানুঘ ! 


৪১৯৫ 


কাব্য প্রস্থাবলী 


আব, আতশ, হাওয়া-কোন উপাদান 
যোগ্য নয় খলিফার ! যোগ্য হ'ল মাটি! 
ষত গ্রহ, যত তারা, জ্যোতিক-মগুল, 
তুচ্ছ আজ প্রথিবীর কাছে! কী খুশির 
কথা ! প্রথিবী ডাকিয়া কয় আসমানে 2 
“আসমান ! আসমান ! জানে কি বহিন, 
আদম ও হাওয়া আসিবে আমার বুকে, 
বেহেশৃতু ছাড়িয়া এখানে বাধিবে ঘর! 
দেখো, যেন শৃন্যপথে আসিবার কালে 
কোন কিছু তকৃলীফু না হয় তাহাদের ! 
শোন সূধ, শোন চাদ, শোন যত আছ 
আকাশের তারা, অতন্দ্র জাগিয়া থেকো। 
তোমরা সবাই ; যেদিন আসিবে তোর 
পথ দেখাইও ॥। মেঘ! €মঘ! ছায়া দিয়ে 
তাদেরে আড়াল ক'বরো। খরবৌদ্র থেকে । 
ওরে বুলবুলু, ওরে দোয়েল-কোয়েল, 
শোন, স্ুধামাখা আবে, শিরীন আওয়াজে, 
সেদিন গাহিবি তোরা মিঠি মিঠি গান! 
দিকে দিকে গুল্বাগিচায়, বসাবি আনন্দ- 
মেলা ।! আর দেখ ফুলের মেয়েরা, কোথা 
তোমরা % গুলাব, নাগিস, হেনা, চামেলি, 
বেল! , ঝুঁই-ভাল করে ফুটে উঠো কিন্ত 
আদম ও হাওয়া এলে! বাসতভ্তী সন্ধ্যায় 
ছড়াইয়া দিও রাঙা হাসির হিল্লোল । 
লাল, নীল, সাদা, জরদা পরীরা,-_-তোমাদেরে। 
দিলাম দাওয়াৎ্ৎ। তেচে নেচে গান গেয়ে 
করিও মুখর সেই উৎসব-রজনী। 
ভোরের বাতাস, তুমি নিপ্ধ হয়ে এসো৷ 
গায়ে মাথি রাতের শিশির ; নিয়ে এসো 
ফুলবন হ'তে নব সৌরভ-স্ষমা | 
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২৭-_ 


বনি-আদম 
মদ বেগে ঝিরঝির করি, তাহাদের 


ক্রাম্ত দেহে দিও তব শীতল পরশ ! 
*াহাড়িয়া ঝরা কই? চপল চরণে 
বনগিরিপবতের উপল-বীথিতে 

নেচে নেচে নেমে যেও সাগরের পানে ; 
মিঠা পানি দিয়া তাহাদের তৃষা ক'রে 
দূর | তৃণদল, ছেয়ে দিও তাহাদের 
পথ, শ্যামল গালিচা পেতে । ফলতরু, 
মুকুলিত হ'য়ে ওঠ; নারেংগী, আউুর, সেব 
আরো নানা মিষ্টি ফল রাখো সাজাইমা। 
ডালে ডালে ;: এলেই তাছেরে আমি যেন 
দিতে পারি লেহ-উপহার | 


আদম ও হাওয়া 
যাত্রা লাগি হইল প্রস্তত। নব আশা 
নব আশংকায় দুলিয়া উঠিল আজ 
তাহাদের মন | বেহেশুতের এরই বম্য 
দুনিয়ার কঠিন প্রান্তরে, সেথা গিয়া 
যাপন করিতে হবে বাস্তব জীবন, 
এই জ্ঞান পীড়িত করিল আদমেরে। 
হাওয়ারে ডাকিয়া ধীরে কহিল আদম 2 
''ছাঁওয়া, হৃদয় আমার কেন বারে বারে 
দমে যায় হেন£ জানি, আল্লাহ মেহছেরবান 
থেকে থেকে কাদে প্রাণ অনুশোচনায় ? 
কোথা কোন্র নির্জন প্রাস্তরে, যাৰ মোরা . 
কেমনে বাধিব ঘর, কি উপায়ে সেথা 
কাটাবো জীবন--কিছুই বুঝিতে নাত্রি। 
সহিতে সে দুঃখের দহন? আফসোস ! 


৪১৭ 


. বখব্য প্রশ্থাবজী 


বেহেশুতের এই ফল মান হয়ে যাবে 


শি 


ধন্ার ধুলায় 1: 


শুনিয়া সে কথা হাওয়া 
দিল তারে এ সাত্বনা : “কী ভয় তোমার ? 
প্রিয়! যা হবার হজে গেছে; ভুলে যাও 
পূবকথা ; সম্মূখের কঠিন সতোনে 
বীরের মতন মেনে নাও! ধর বুকে 
নুতন উদ্যম; চল যাই দুনিয়াতে, 
শুরু করি নূতন জীবন ; পুথিবীরে 
আনন্দ-মুখর ; গড়ে তুলি সেইখানে 
নুতন বেহেশুত । কেন মিছে কর ভয় * 
আমরা ত মাটিন্ই মানুষ! ফিরে যাতো 
০সই মাটিতেই ; মাটির কি মুল্য কম? 
জানলো প্রিয়তম, মোর তেন মলে হয়-- 
আমারে কে যেন চুপে ভাকে নিশিদিন £ 
“মাটির দুলালী, ফিরে আর, ফিরে আয়. 
মোর বুকে ফিরে আয়! মনে তাই মোর 
জাশিতেছেে কোন এক নব-আকষণ | 
কোটী কোটী স্তনের পুলক-বেদনা। 
ব্যাকুল কৰিছে মোর প্রাণ! অনাগত 
দিবসেন্ন অসংখ্য সে সম্তান-সম্ভতি 
সকৌতুকে চেয়ে আছে মোর মুখপানে ! 
বহু যুগয্গান্তের ওপান্ হইতে 
তাহাদেকর কান্নাহাসি কলকোলাহল 
(ভেসে আসে মোর কালে । রক্তে মোর নাচে 
ল্ষ কোটি প্রাণের স্পন্দন । ডাকে মযোবে 
পৃথিবী! ভার সাথে আসাছে মোর নিবি 
বন্ধন ! চল, ভয় নাই, আলো সাহস, 
'শালো হিশ্দৎ! বিশাল পুথিবী--আমরা 
করিষ শাসন- আল্লার খলিফা বপে! 


শু ১ ৮৮ 


বনি-আনম 


বেহেশততির নিরলস স্খশাক্তি চেয়ে 
সেও নহে কম লশৌরবের । অফুরজ্ত 
শত্তি আল সম্ভাবনা আছে আমাদের, 
শহি মোরা রিক্তহত্ড দুবল অক্ষম । 
কেন ভবে ভন ৪ যেপথে চলেনি কেউ, 
সেই পথে আমরা চালিব, যে-দুয়ার 
কেউ খোলে নাই, আমরা খুলিব তেই 
দুয়ার ! নবস্টির জাশিবে উল্লাস ! 
দিকে দিকে কত রূপে উদ্ভাসিত হবে 
আমাদের জীবনের বলিষ্ঠ প্রকাশ 1: 


আদম ভরসা পায় । ফিরে আসে তার 
ভাক্বালো সম্থিৎ ! অনুন্বাগভরা চোখে, 
চাহিয়া সে হাওয়ার মুখপানে, কহিল £ 
হাওয়া ! প্রিয়তমা হাওয়া! ! কী অপুর 
প্রেরণা দিলে তুমি সমানে ! মুত প্রাণে 
দিলে তুমি সঞ্জীবনীজধা ! অন্ধকারে 
জালিলে আশার আলো ! ক জুন্দর তুমি! 
এই তত আদর্শ লারী! জীীবন-পসংগিনী 
অগ্ধাংশিলী পুরুষের ! ছিলে তুমি স্বমপে 
বচনে মননে কমে মানস-রঞ্জনে 
তোমারে পেলাম আমি বাস্তব জীবনে । 
সবে-্দুঃবে সম্পদে-বিপদে, আছ তুমি 
ভুডাইয়া আমার জীবনে 1 প্রমোদ-কাননে 
জ্িলে তুমি পাশে মোক : দিয়াছিলে তেলে 
ালন্দ ! তারপর এল যবে বিহ্বান্তি, 
নেনে নেছ আমার নিঙেশ ! বশে 
নভিশাপ নেমে এল যবে, সেই ক্ষণে 
তুমি কনে নাই তোরে কোন অনুযোগ, 


6 ৯৯ 


কাব্য গ্রস্থা বল 


আক্স ফেলিয়াছ মোর সাথে, তারপর 
তাড়াতাড়ি ছুটে এসে মোর মুনাজাতে 
যোগ দেছ, হাত মিলাইয়া মোর হাতে ! 
মার অপরাধ তুমি ভাগ করে নেছ 
স্বেচ্ছায়! আজি এ-যাভ্রার ক্ষণে, কঠিন 
সংশয় দিনে, তুমি দিলে মোর অস্তরে 
নব বল, নব উদ্যম । হো প্রিয়তমা ! 
স্রদিলে দুর্দিনে তুমি থাকে। যদি পাশে, 
কী ভম্ন তা হ'লে মোল্! করমজীবনের 
যত কু বাস্তবতা, তোনার পরশে 

সহ হবে দূর: জীবন আমার হবে 

সুন্দর মধুর! চল যাই দুনিয়ায়, 
রণভেরী দেই বাজাইয় ;: শক কবি হিষে 
ভিহাদী জিন্দেগী । মানব-জীবনে আক 
শয়তানের প্রয়োজন । শাম্ত নিরলস 
বৈচিত্র-বিহীন যে-জীবন, তার কোন 
মুল্য নাই । বাধা ছাড়া চলার আনন্দ 
কোথা £ শয়তানেরে করিনাক' ভয় আর। 
দৃঢ় হও অস্তর আমার! তুলে নাও 

নাংগা তলোয়ার । বেহেশত শিয়াছে £ যাক! 
তি নাই ! বন্ধ থাক দুয়ার তাহার ! 
'সামরা করিব অধিকার 1" 


ঘলাইল 
বিদায়ের বেলা । স্সসভ্জিত দুটি বুররাক্‌ 
আদম-হাওয়ার লাগি দীড়াইল এসে 
সন্ুখে তাদের । অগণিত ফিরিশূৃতারা 
দাঁড়াইল কাতারে কাতারে । হুরপরী 


ফুলপান্ধথী লতা পাতা--আনন্দ-নিঝর 
সবাই প্রস্তত হয়ে দাঁড়াইয়া গেল 
আদম-হাওয়াকে দিতে শেষের বিদায় । 
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বন্দি-আঙ্গম 


আদম ৩ হাওয়া খীবে হ'ল অগ্রসর 
সকলের কাছ €ধকে মাগিতে বিদায় । 
স্ব্ণমুগ এল কাছে, এল ফুলদল : 
এল বুলুবুল্» এল বরভিন পাব্ীরা, 


এল হর-কুমার্রীরা । ছলছল €চাখে 


আদম ও হাওয়া--কাছে গোল সককুলেল | 
পাস্ীদেরে করিল আদর ; ফুলদেলে 

করিল সোহাগ ; হুরীদেরে অন্ুন্বানো 

হাওয়া দিল বিদায়-চুশ্বন ; সকলেই 
বেদনা-কাতির চিত্তে জানাল তাদেনে 

পশ্বন্ধ সালাম । বড় বোন চলিয়াছে 
কুমারী বোনেরা--আর সব্বীলা তাহার 

তাই যেন কাদিয়া আকুল! “কেঁদো নাক, 
আবাল আঙমসিব তোরা ”--এই কথা বলি 
হাওয়া দিল তাহাঁদেরে সাম্্না-সোহাগ | 


বেছেশৃভু হইতে । আজ কোন কথা 
অনুযোগা, লিঘিদ্ধ গন্দম 
খয়েছে আগে, কার দোষে এল 
এই অভিশাপ লেনে সই প্রশ আজ 
কারো মনে জাঙিল ল। | দুইজনে 
এক ভারা ; পুরুঘ-নালীর মাঝে আজি 
কোঁন ভেদ লাই 1; আদম দম্পতি সম 
এক সাখে তেয়েছিল ফল, এক সাধে 
ভাগ কনে নিল তার পরিণাষ ফল! 
দুইটি বুরাক পরনে বসিল তাহারা । 
পশ্চাতে সজ্জিত হ'ল বিচিন্র মিছিল 
অগণিত ফিরিশৃতার । বিস্মিল্লাহ্‌ বলিয়। 


্ 
নি 


$ 


ঈ 


*.৯ 


কাব্য অস্থাবশখ 


কাফেলা ব্রওনা দিল । ব্যথিত নয়নে 
চেনে লুল পরিত্যক্ত বেহেশতের পালে 
আদম ও হাওয়া । পশ্চিম দিগম্ডে ববে 
অস্তভরবি ক্ীরে ফীরে মিলাইয়া যার 
জশাতের আাখি হ'তে; তেমন করিয়া 
বেহেশতের রম্য দৃশ্য গেল মিলাইয়। 
আদম-হা ওয়ার আখি হ'তেত। আবু তার 
স্ব পল তজেগো- ্ৰুজনেকর মনে মলে । 
স্ট্টি যেন পেল আজ নব গতিবেগ, 

শু হাল আজম তান চলান্ আবেগ 
ত্যাগ করি বেহেশতের শাস্তির জীবন 
অজানা আধালর-পথে হইল বাহির 

বিত্ত হত্ডে এই দুটি দুবম্ত পথিক 
অসীম ছিগীজ্ত পানে । নিখিল ভুবন 
উৎ্্ক লমনল তমেলি দেখিতে লাগিল 
দুঃসাহসী মানুষেন্ বন্ধু কঠিন 

অঙ্গালাল্র পল এই পদসবধ্থালন | 


৪.২. 


বমি-আঙদম 
মন্জিল 2 ১২ 


আদম-হাওয়ান সেই বিদায়-বাবত। 
ঘোষিত হইয়া গেল বেতার-বাতায় 
গ্রহে-গ্ররহে তলোকে-লানকে । সাত আমসুমানের 
সাতটি সীমাজ্ে হ'ল বস্ষী মোতায়েন । 
চরণাঁকৃত তারা আর নিপ্ধ তরলিত 
চাদেন্ কিরণ দিয়া হইল রচিত 
মহাশূন্যে ছোয়াপণ ; চারিপাঁশে ভার 
নানা শ্রডে লালা দৃশ্যে নানা চিন্রপট 
বাখা হল খরে থরে । দুই ধানে তার 
শোভিল তারার মালা । সারা পরে আজ 
বাভ্পমারোহ ! সবখানে মহা ভিড । 
লম্ষ লহ্ষ অশরীরী জাব দই পাশে 
হ'ল জম্ায়েখ | আদম-হাওয়ারে শপ 
এবার দেখিবার ব্যগ্রা কৌতুহল 
জাশ্টিল সবার মনে । ছন্দে গাঁনে ম্তিলে 
সারা স্টি হইল সুখবর । গ্রহতালা 
নিজ নিক করনে সবে রহিল সজাগা । 
সন্লানিত ব্রাজপ্রতিনিধি, যাবে চুল 
এই পথে, তাই যত ব্রাজকমচারাী 
মোতায়েন হল আজ তাব্র চাতিপক্খে । 
দুই ধারে অগণিত দশক-মগুলী 
দাড়াইল দলে দলে, কাতারে কাতালে । 
উল্লাস ও আনন্দের ঘন-শিহর শ 


লদন ও হাওয়া আজ অবাক-বিস্নে 
চেয়ে লল সন্পখের পানে । প্রতি দৃশ্য, 
প্রত্ডি পট-উন্োচন--অপুবৰ আন্দল ! 

আজ কোন কথ লাই, বাণী সে লীরব। 
আজ শুধু চেয়ে-থাকা ; হৃদয় মেলিযা। 


২৩ 


কাব্য '্রস্থাবলী 


আজ গওুধু বিরাটের স্পশ-অনুভবৰ । 

এ কী লীলা ! স্থষ্টির এ কী বিচিত্র কূপ! 
কোটী কোটি প্রহতারা মহাশুন্যমাঝে 
ঘুরিতেছে অশ্বাস্ড গতিতে ; ক্ষণে ক্ষণে 
বিচিত্র বরের ছটা গগনে গগতেন 
হতেছে বিন্বিত ; কোর দূরপথ হতে 
তীক্ষ্-তীবঝ বজন-জালোক--বিচছুর্িত 
হইতেছে থেকে থেকে গগনে গগনে 
প্রতি অপু-পরমাণু মাঝে, €খেলিতেছে 

শুভ্র শুর 1! বাক্িতেছে বিশ্বকীণাতানে 
নলবছন্দে শবনর । সুন্ন আরব নূর 

এই যেন মাধলুকের মূল উপাদান ! 

লুপ জপ আরে আরে স্্টি আমধুর । 


বহু পশ অতিক্রম করি, এল তারা 
সৌরলেো।কে 1 অপব্দধপ দৃশয সে মধুর 
ফটিয়া উঠিল চোখে । অগ্সিপিগসম 
বিরাট বিপুল সূধ জুলিতৈছে নিয়ত । 
তেজোপুগ্তী বিচছুলিয়া পড়িতিেছে তাল 
ভব্তঘনে ভুবনে ; ভারে কেন্দ্র করি, দুলে 
লক্ষ-তকোটি যোজনের ব্যবধানে খাকি 
পুশিকী, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, 
আবরে। কত গহতারা আঅশাক্ত গত্তিতি 
সুরে ঘিরিয়া ঘুরিতেছে অবিশ্বাম । 

সুধ সবানেই দিতেছে আপন আলো ; 
কোল মহা-আকধণে টানিয়া বেখেছে 
সূষ সৌনবজগাতের যত গ্রহ, যত 
উপপগ্হদল । প্রখিবীর অস্তরালে 
লহিয়াছে চাদ; দে ঘুরিছে পুরথিবীর 
টালে। সষ হতে যে-আলোক পড়িতেছে 
চাদের বুকেতে, বাতের আধারে তাহ? 
লিগ্ধ হয়ে ফেরে বিশ্বিত হ'তৈছে আসি 


৪১৪ 


বনি"আদ্ম '. 


পৃথিবীর বুকে । সূর্সেও রহে নাই 
স্থির। সারা সৌরগ্রহপুগ্ণ নিয়ে, সেও 
ছটিছে আরেক দুর নক্ষত্রের পানে ।* 
সারাস্থষ্টি এমনি করিয়া, ছুটিতেছে 
ধুবের সন্ধানে । মিলনের মৌন ব্যথা 
সংগোপনে জেগে আছে নিখিলের বুকে । 


এল তার চন্দ্রলোকে । 
দেখিল, পেখায় কত দূপালি পাহাড় 
শোভিতেছে খরে থরে। কোঁখাও বা তার 
গভীর অরণ্য, কোখাও বা সরোবর 
তরলিত চন্দ্রিকার, শ্েতশতদল 
ফুটে আছে রাশি রাশি সেখা, তারি মাঝে 
অগণিত জলপরী করিতেছে খেলা 
বিছুরিত মুদুমন্দ আুধাগন্ধে তার 
বানিয়া পড়িছে দূরে পুথিবীর বুকে । 
সেই সুধা পান করি চকোর-চকোরী, 
আনন্দে অধীর হয়ে পিউ-পিউ বলি 
পান গেয়ে ফিন্িতেচে খে 


একে একে 
আকাশের মপ্তস্তর অতিক্রম করি 
এল তারা মেঘলোকে |, দেখিল সেথায় £ 
আকাশের পায়; সাত রঙে রাঙা তার 
তনু, চিরনিগ্ধ মনোমুগ্ধকর । এই 
পথ দিয়া, আল্লার খলিফা যাবে, তাই, 


সপ বাসা পার 


* বিজ্ঞানীর। বলেন £ সূর্য তার সৌরমগ্ডল লইয়া বহু যোজন দূরবর্তী 'ভেগা' 
(৪5 ) নামক একটি নক্ষত্রকে পরিক্রম করিতেছে । 





৪২৫ 


কাব্য গ্রন্থাবজ্লী 
ভাহাদেল অভ্যথলা করিবার তবে 
প্রশস্ত লাস্তার পরনে তুলিয়াছে যেন 
হেখাকার বাসিন্দারা বিরাট €তাব্রথ ! 
বঙিনল মে তোরণেক্স তলদেশ দিয়া 
নিছিল চলিল ধীরে । অমনি তখন 
শুল্ত হ'ল ড্রিষ্রিম মেঘের মাদল । 
নাদল-পরীরা এসে জালাল তাদেজে 
ক্াশিশ ১ গেয়ে গোল তারা কসিদা-হা!ন । 
ল্যঝ্য-ক্য়ঝ্য় তালে-তালে তারা! 
দেশাইল অপরূপা সুত্র কৌশল । 
তারপর দল বএবে এল ঝঞ্জা-বায়ু 
মাখায় ঝাকড়া চুল, ঢেউ-তালা, কালে।- 
সাওতালী যৃবকদল সম । হলজে বাধা 
আাঁহাদেল অআঅঙাণিত ভাসমান মেষ! 
স্রবিশাল আকাশের সীবাহীন মাছে 
ছেশপাইল তালা নান। প্রতিযোগী দৌড় : 
বাড়েলা উল্কার বেগে দিল যবে ভ্ুট 
নেক্বরাও পিছে পিছ সমশগান্তিবেগো 
ড্রিল তাছেন সাথে । হবেতে যেতে পথে 
মেঘে-মেদষে লাগিল টক্কল ! হুড়ম্ুড 
“বদ ক্রি, শ্বনিয়া উঠিল মহাবেনছো 
বজের চারজন । তভড়িত-ভব্ংগ দল 
চমকিল লম্ষ লম্ষ সাপের মতন । 
একসাথে ॥? মনে হ'ল 2 প্রকৃতির তোঁটে 
ফুটিয়া উঠিল মহা-কৌতুকের হাসি । 
০ আন্ন্দ-উলাতেক মন কলক্বোতেল 
সালা স্ট্টি হল আজ্ঞ চন্কিত-চধ্ঞ্ল ! 


দিগশ্ত ঘুরিয়া, নামিতে লাশিল তারা ৷ 
পৃথিবীর দুই প্রান্তি দুই মেক্দেশে 
দেখিল তাহারা ন্িগ্ধ আলোকের হৃুটা । 
দর হ'তে দেখা দিল শ্বপের মতন 


পিস 


বলি-আঁদগম 

জুঘান্িত হিযমালয়--অপুৰ সুন্দর ! 
কাহ্নজংযার শিনরে পড়িল আসিয়া 
প্রভাতের রডিন কিরণ । নিয়ে দুলে 
মেসালা দিগাম্ত জুড়িয়া, চিল কী 
অপাজ্পা মায়া! অআসংখত পালেন লৌকা। 
সাদা পাল উড়াইয়া একসাথে যেন 
স্বল্প গতিতে লীল-সন্গুড্রের বুকে 


যেতভেছে ভাসিয়া ! বা যেন কোন এক 
বিরাট ধুনুরী, দিগন্তের অভ্তর্ালে 
নিজেরে লুকায়ে, কুনিতিছে শুভ্র তুলা; 


বাড়িয়া চলেছে বীলে ! সেন্দুশত দেখিয়া 
মুখ হাল আদম ও হাওয়ার অভ্ভন্ । 


গতিবেগ হইল মন্থর । দেখা দিল 
লাইক, জোহরা 13 আদন-ল্ুল্াজি, 
আরো কত দিশারী তারারা । লিয়ে দুরে 
শযামলা ধরণী উচ্গিল ভানসিমা চোখ 
নবাক্ণ লাগে! প্রাথিবীর বক্ষে বক্ষে 
আজি ঘেন হ'ল নব ল্রাণের স্বর । 
বত পাখী জীবজন্তড তুণফুলদল 
একসাতঘে উঠিল জাশিয়া ; দিকে দিকে 
পড়ে শেল সাজ-সাজ বব । সমুদ্রের 
প্রসারিত স্মনিল আশিতে, ছায়া পাল 
আদম-হাওয্ার 1 খুশ-আমদিদ্‌” বলি 
বিশ্বধরা কানাইল মুবারকবাদ 
প্রকৃতির মম ভোদি' খ্বনিয়। উঠিল 
সমবেত কন্ঠে এরই আশগমলীশ্গান £ 


১, 


কাবা গ্রস্থাখ্ঘলনী 
গাল 


এস আদম, এস হাওয়। 
নিখিল মনের স্বপা-ছাওয়া | 
বিশ্বভৃবন চেয়ে আছে 

আকুল চোখে ব্যাকৃল চাওয়া |! 


কে !টী গ্রহ-চন্দ্র-তার। 

জেগো আছে তহ্দরাহার। 
০তোমাদেরি আসার আশায় 
নিভায তাদের আসা-যাওয়া || 


কত গান যে গাইল পাষ্ষী 
কত ফুল যে ফুটল বনে, 
দত আশা ভালোবাস। 
মুঞ্জরিল সংগোপনে ৷ 


তোমাদেরি পরশ লেগে 
নিখিল ধরা উঠবে জেগে 
তোমরা এলে মিটবে সবার 
সকল চাওয়া সকল পাওয়া || 
ঝ্ ছি র্চ 


সহসা চাহিয়া দেখে আদম ও হাওয়া 

কার যেন আকধষণে দূরে দূরে তারা 

পরস্পর যেতেছে সবির। । বিচ্ছেদের 

প্রথম বেদনা জাগিল তাদের মনে । 

এ কী হলো? কোথা মোরা চলিতেছি ছুটে ৮ 
হাওয়া! হাওয়া £! **১ আদম ! *** ভুমি কোথায় £ 
এই «তা আমি ! ... প্রিয়তমা, তুমি কোখায় ! 
এই যে আমি !... কই £ ১৮ দেখি না তো তোমারে ! 
কতেো। দূরে তুমি ? -* ক-ই ? কনতো দূরে তুমি ০! 


( আদম ও হাওয়ার দূনিয়ায় পতন ) 


এপ্রথম খণ্ড সমাগ্ 





৪.৯ 


কানায-ই-ইকবান্র 


তাব্ানা-ই-মিল্লি 
(জাতীয় সঙ্গীত) 
৪ 

আরব আমার, চীনও আমার, পর নহে সেও হি'দুক্তান। 
মুসলিম আমি বিশৃ-প্রেমিক, ওতান আমার সারা-জাহান ॥ 
আমার পিনায় লুকানো রয়েছে পাক আমানত তৌহিদের 
হিম্মৎ কার দৃনিয়। হইতে মিটায় আমার নাম-লিশান || 
এই দুনিয়ার বৃৎখানা তলে আমারি প্রথম খুদার ঘর 
আমি আছি তার পাসবান আর আমার পরেও সে পাসবান || 
তেগের ছায়ায় লালিত হইয়া বড় হইয়াছি আমি যে ভাই 
আল-হিলালের খঞ্জর তাই আমার কওমী পাক-নিশান || 
আমার আযান ধবনিছে আজিও দূর-দিগন্তে মাগরিবের 
থামেনি আমার প্রগতি কোথাও--চির-দুবার শক্তিমান || 
আস্ষান, বল, মিথ্যা-বাতিলে আমি কি কখনো করেছি ডর £ 
যুগ যুগ ধরি শত বার করি হয়েছে আমার ইহৃতিহান্‌ ।! 
সে-দিনের কথা মনে আছে কিগেো আন্দালুসের হে গুলবাগ, 
যে-দিন তোমার শাখার শাখায় বাস! বেঁবে মোরা গাহিনু গান || 
মোর কাহিনীর বাংকারে আজো! তোমার দরিয়া স্পদ্দনান || 
হে পাক-যষীন, তোমার শিরায় আজে বহিছে মোদের খুন 
জান দিছি মোরা তোমার লাগিয়া রাখিতে তোযার মহিমা-মান || 
এই কারোয়ার সিপাহ-সালার আমার পিয়ারা নবী-করিম 
মীহার নামের স্পর্শে আমার শীতল হয় যে দিলু ও জান || 


উটের গলার ঘণ্টা-ধবনি এই তারানা সে ইকবালের 
ঢলে ছ আবার কাফেলা 'আমার-মুয়াভ্জিনের শোর 'আযার্‌ ॥। 


-(বাস্সই-দার! ) 


৪৩৯ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


তুজু-ই-ইসলাম 
(ইসলামের নবজাগরণ) 


গং 


প্রভাত আসার সেই ত নিশান--তারারা যেই হয় মলিন 
সূধ হাসে দিগন্তিকায়, রয়না কেহই তন্দ্রালীন। 
পুব-আকাশের মূর্দা রগে রয় লহ ফের জিন্দিগার 
আবু-সিনা আল্ু-ফারাবী বুঝতে নারে এর ফিকির । 
মাগ্রিবেন ওই তুফানেতেই জাগল আবার মুসলমান 
নীল-দরিয়ার ঢেউয়ের দোলায় গওহরে দেয় জনাাদান! 
আসবে নূতন শান-শওকত তুর্ক-আরব-হিন্দে ফের । 
ফুলুর্কৃড়িরা যদিই বা আজ একটুখানি তন্দ্রাতুর 
বুলবুলি গো, গাও জোরে গান, তীব্র কর তোমার সুর । 
শাখায় শাখায় জাগাও নূতন প্রাণ-চেতন! কাননময় 
চঞ্চলতার স্বভাব থেকে পারদ কি ভাই মুক্ত রয় £ 
বীর-গাধীদের শৌর্ধ দেখার শক্তি আছে চন্কষে যান 
ঘোড়ার জিনের শোভায় কেন বদ্ধ রবে দৃষ্টি তার! 
'গুলু-ই-লালার চিন্তে তুমি ফুটে উঠার দাও ব্যথ। 
চমন-বাগে জাগাও আবার শহীদ হবার মন্ভতা । 
স্বাতি-মেঘের বৃট্টি সম মুসলমানের অশ্স্জল 

খলিজুলার দরিয়ায় সে ফলাবে ভাই মুক্তাফল । 
মিল্লাত-ই-ইব্রাহিম আবার উঠবে জেগে নাইক ভুল 
হাশেষ্তরুর শাখায় শাখায় ফুটবে নুতন পত্রফুল। 
জয় করেছে তুকী সিরাভ কাবুল ও তবরিজের দীন্্‌-- 
ফুল-কলিদের সাথে যেমন প্রভাত-বায়ু ঘটায় মিল। 
ওসমানীদেক্ক মাথায় যদি আসেই বিপদ, নাইক ভয়, 
হাজার তারার খুনেই যে ভাই একটা প্রভাত পয়দা হয়। 
বিশ্ব-জয়ের চেয়ে যে তাই বিশ্ব-শাসন শক্ত তের, 

দীলু যদি না খুন হয় ত চোখ ফোটেনা অন্তরের । 
নাগিস্-সে অন্ধকারে কাদে বসে হাঙ্গর রাত 
অনেক তপস্যাতে তাহার খুলে বুকের পাপড়ি-পাত । 


৪২ 


কালাম-ই-ইকবাল 


নূতন নুতন ছন্দ-স্রে গান গেয়ে যাও, হে বুলবুল, 
নাজুক-পাখা কবুতরও হয় যেন তায় শাহীন তুল। 
তোমার বুকে তুমিয়ে আছে রহস্য--সে জিন্দিগীর 
হদিস তাহার দাও বলে, ফের মুসলিম হোক উচচশির । 
জবান তুমি, হস্ত তুমি আল্লাহ-তালার কৃদরতের 

দূর কর সব ভুল ধারণা--জাগাও তোমার একির ফের । 
নীল আকাশের স্বপন-পারে আছে তোমার আপন ধর 
তারাগুলে পথের ধূলো--লুটবে তোমার পায়ের পর। 
এই দূনিয়া ফানা হবে, তুমি রবে চিরস্তন 

তুমি খুদার শেঘষ-পয়গাম--সবকালের নিদশন । 
স্বভাব তোমার শক্তি এবং সম্ভাবনার মুক্তিদান, 
স্ষ্ট-লীলার রহস্য-ভেদ--এই ত তোমার ইয়তিহান ! 
মোদের অতীত্‌. ইতিহাসে পাচ্ছি প্রমাণ এই কথার £ 
পুবদেশের সকল জাতির তুমিই হবে কর্ণধার । 
পাঠ-গ্রহণ কর আবার সত্য-ন্যায় ও বীরত্বের 
আবার তুমি ইমাম হবে-_-চালক হবে এ-বিশ্বের । 
মুসলমানের ধর্ম হলঃ প্রেম রবে ভাই তার মনে 
বিশ্ব-জাহান বাঁধবে তাহার ল্রাতুপ্রেমের বন্ধনে । 
বর্ণ-জাতির বুৎ ভেঙে দাও, শুনাও সবে প্রেমবাণী । 
না রহে কেউ ইরান তুরান আরব এবং আফগানী। 
বনের পাখীর সাথে শাখায় আর কতকাল রইবে হায়, 
তোমার বা শক্তি রাখে কোহিস্তানের শাহীন প্রায়। 
সন্যাসীদের মাঠে যেমন রাত্রে জুলে দীপ-শিখা 
তোমার ঈমান তেয়নি হবে আধার-ধরার বতিকা | 
কারা বল ভাঙলো প্রাসাদ কিত্রা এবং কাইজারের ? 
“আলি'র কুয়ৎ, 'জরের' ত্যাগ আর চিস্তাধারা “সালমানের | 
বন্ধুর পথ ঠেলে কেমন এগিয়ে গেল মুসলমান ! 
যুগের শিকল ভাঙলো তারা, নূতন দিনের গাইল গান। 
ঈমান করে মজবুত ভাই ভিত্তিযূল এই জিন্দিগীর 
জান্ানীদের চেয়েও যে তাই বজ্-কঠিন তুরাণ বীর। 
মৃত্তিকার এই মুতি-তলেই ঈমান যখন পয়দা হয় 
বহছল-আমিন্‌ লমই তখন সে হয়ে যায় জ্যোতির্ময় । 


৪৩৩ 
৮৮ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


শায়শির ও তদবীরে ফল হয় না কিছুই গোলামদের, 
ঈমান যদি জাগে, তবেই বাধন টুটে শৃঙ্খলের । 
বলতে পার কত কৃয়ৎ মুমিনদিগের শায়শিরে ?-- 
মৃমিন পারে এক নজরে বদলাতে তার তকৃদীরে । 
খিলাফতী, বাদশাহী আর জ্ঞান-সাধনা বিজ্ঞানীর-_ 
এক নোকৃতা ঈমানেরই বিশদ-বয়ান- সে তফৃসীর | 
ইব্বাহিমের দৃষ্টি পাওয়া বড়ই সে ভাই কঠিন কাজ-_ 
স্বাথথ ও লোভ স্ষ্টি করে মুতি গোপন দীলের মাঝ । 
গোলাম-প্রভুর বিভেদ জ্ঞানেই ইব্সানিয়াৎ্ৎ রয় না আর, 
ফিতরাৎ এর দাদ নেবে ঠিক--যালিমর। সব খবরদার ! 
নূরী-ই হউক, খাকীই হউক, সবারি ভাই এক স্বভাব -- 
সৃধ ও তার রশি-কণায় একই দহন--অগ্রি-তাপ | 
অধ্যবসায়, বিশ্বপ্রেষ ও পর্ণ ঈমান ইসলামে-- 

এরাই হল তেগ্-তলোয়ার জিন্দিগানির সংগ্রামে । 
মরদৃ-ই-মুমিন মুসলমানের চাই কিবা আর অস্ত্র, বল? 
চাই না কিছুই--থাকে যদি ব্যাগ্র আশা মনের বল। 
শক্তি নিয়ে হামলা যারা করল, তারা আজ কোথায় ? 
সন্ধ্যাকাশের রক্তে নেয়ে সাঝের তার প্রকাশ পায় ! 
সাত-সাগরের সাঁতারু যে, ভুবলো মে আজ নীল-জলে 
ধাকা খেত তরঙ্র যে--মোতি হয়ে আজ জলে! 

আল্‌ কিমিয়ার মালিকরা আজ পথের ধুলায় লুটায় শির, 
মাটিতে শির রাখত যারা--তারাই আজি আনু-আকৃসীর | 
মোদের কাসেদ ধীরগতি যে, জীবন-বাশী আনলো! সে-ই 
পীর-ইমামের দৃষ্টিদোঘষেই আলু-হেরেমের অসন্মান-- 
বুঝেছে আজ্ত একথা বেশ তুকী তাতার নওযোয়ান ৷ 
আকাশচারী ফিরিশতারা যমীনকে ভাই কয় ডেকে £ 
মাটির মানুষ তুচ্ছ নহে--জয় করেছে মরণকে । 

এই দুনিয়ার সূর্য সম সুরাৎ হল মুমিনদের 

এদিক যদি যায় ডুবে ত ওদিক আবার উঠবে ফের! 
জনগণের একিনই তাই শক্তি-প-জি মিল্লাতের 

তাই দিয়ে সে. তৈরী করে সৌধ আপন তকৃদীরের | 


৪৩৪ 


কালাম-ই-ইকবাল 


কুন্-ফাকানের কেন্দ্র তুমি,--জানো তুমি সে ভেদজ্ঞান 
নিজকে চেনো, হও তুমি ভাই আল্লা-তালার ত্জ্মান | 
লোভ-লালসা করেছে আজ খণ্ডিত এই মানব জাত 
এবার তুমি দেখাও তোমার ভ্রাতৃপ্রেম ও মুহাক্বাৎ। 
কে তুরানী, কে আফগানী--কাজ কি তাহার সন্ধানে £ 
প্রাচীর ভেঙে বেরিয়ে এস দিগম্তহীন ময়দানে । 
বণ-জাতির ধুলায় তোমার পাখনা আজি যায় চাকি, 
উড়ার আগে পাখনা ঝাড়ো, হে হেরেমের শেত-পাখী | 
ওরে গাফিল, নিজকে চেনো, সফল কর এই জীবন, 
সন্ধ্যা-ভোরের গণ্ডী কেটে হও মহাকাল চিরস্তন | 
লৌহ-সম বজ্য-কঠিন হও জীবনের সংগ্রামে, 

রেশম সম হও মোলায়েম রাতের আরাম-বিশ্বামে | 
পাহাড়-ভূমির উপর দিয়ে বন্যা-বেগে যাও ধেয়ে 

ঝর্ণা হয়ে গুলিস্তানের পাশ দিয়ে যাও গান গেয়ে। 
শেষ নাহিক তোমার প্রেমের, অবাধ তোমার জ্ঞানের নূর, 
বিশ্ববীণার তারে তুমিই একলা সে এক নূতন জর । 
আজও মানুষ দেখছে স্বপন আগের মতন বাদশাহীর, 
মানুষ হয়ে মানুষ শিকার করছে-তারে মারছে তীর । 
ঝলসে দেছে চক্ষু সবার হাল-জমানার তমদুে, 
গিলুটি-করা সোনার কাজ এ, -নাইক ইহার কোনই গুণ। 
মাগরিবের ওই জ্ঞান-বিভ্ঞান--সে নাকি খুব গৌরবের ? 
মানুষ মারার যন্ত্র-তৈয়ার কাজ হল এই বিজ্ঞানের । 
প্জিবাদের বুকের পরে যে-সভ্যতার ভিভ্তিপাত, 
টিকৃবেনা সে, যতই দেখাও কারিগরীর তিলিসমাৎ। 
আমল দিয়েই জিন্দিগী আর দোষখ্-বিহিশ্ন্‌ পয়দা হয়, 
এই খাকী,- দে নিজ স্বভাবে নূরও নহে--নারও নয় । 


ফলকুঁড়িদের বাধন খোল, নগৃমা শুনাও, হে বুলবুল, 
তুমিই হলে এই বাগিচার ফাগুন-হাওয়া দোদুলদুল । 
প্রাচীর বুকে জাগছে আবার নূতন আশা নূতন প্রাণ, 

দিকে দিকে শুনছি আবার তাতারীদের বিজয়-গান । 
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কাব্য গ্রস্থাবলী 


এই জীবনের অচল মালের জুটেছে ফের খরিদ্দার 
যাত্রা কর হে কারাভান, বহুৎ দিনের পর আবার । 
শুনছ সাকি, শাখায় শাখায় প্রভাত-পাখী গাইছে গান, 
বাহার এল কৃঞ্জবনে--সাজলো আবার ফুল-বাগান ৷ 
বসম্ত-মেঘ ফেলল তাবু,-মাঠের পারে আসমানে, 
পাহাড় বেয়ে ঝর্ণা-ঝোরা বইছে আবার ময়দানে । 
দুস্থ ঘায়েল মানব জাতি--প্রার্থী তোমার খিদৃমতের | 
স্ুরাই হাতে বাইরে এস, থেকোনা বৈরাগীর প্রায় 
হাজার পাখীর কলধবনি শুনছি আবার ফল-শাখায় ! 
বদর-হুমায়েনের হদিস প্রেমিক জনে শুনিয়ে দাও, 
সেই ছবি আজ ভাসছে আমার নয়ন কোণে- দেখতে চাও ! 


ইবাহিমী মিল্লাৎ ফের সতেজ হয়ে উঠছে ভাই, 
মুহাববাতের বাজারে ফের মোদের টাকা চলবে তাই। 
শহীদদিগের মাজার পরে ফুল ছিটাবে৷ সাঁঝ-সকাল 
তাদের খুনেই উঠবে জেগে মিল্লাতের সব নওনেহাল । 
এস্‌, মোরা ফুল ছিটাই আর শারাব বিলাই বিশ্বে ফের-- 
নূতন জগৎ রচি আবার--ছাদ ভেঙ্গে দেই আস্মানের ! 

--( বাহ-ই-দারা ) 


৪৩৬ 


মব্রদ-ই-সুসলমান 
০ 

যুমিন যে--তার গৌরবেতে পূর্ণ প্রতিক্ষণ 
কথায়-কাজে সে হ'ল ভাই খুদার নিদর্শন । 
শৌর্য ক্ষমা পবিভ্রতা--শেষ্ত্বের জ্ঞান-- 
এ-চার চিজেই তৈরী হ'ল মুমিন মুসলমান | 
মাটির মানুষ সে তবু তার হামৃছায়৷ জিব্রিল্‌ 
বোখারা বা বদখশানে মজে না! তার দিল্‌। 
ভেদের কথা কেউ জানে না ঃ মুমিন মুসলমান 
প্রকাশ্যে সে “কারী”-_কিস্ত আসলে ক্র-আন, 
মুমিনের যা ইরাদা--তা খুদার ইরাদাই 
দনিয়াতে মিজান সে ভাই--কিয়ামতেও তাই । 


লালাফুলের বুকের পরে ক্রিগ্ধ সে শবনাম 
সাগর-বুকে সেই আবার তরঙ্গ উদ্দাম । 
বিশ্ববীণার তারে তারে বাজে তাহার সুর 
'আব্-রহমাব্‌' সুরা যেমন ছন্দে সুমধুর ! 


বেছে নিও যেথায় যেমন মন তোমাদের চায় । 
--(জরব্-ই-কলীম) 


৪৩৭ 


বেলাল 
নং 


খুশ-নসীবের তারা৷ তোমার উঠল জেগে যেই 
নিয়ে এল সে তোমারে হেজাজ-ভূমিতেই ! 
আবাদ হল কূটীর তোমার,--লক্ষ আজাদীর 
জন্য হল সদ্ৃকাতে ভাই তোমার গোলামীর | 
তোমার প্রেমের আস্তানা সে রইল চিরন্তন 
যুলুম সয়েও কোবু খুশিতে ভরল তোমার মন? 
প্রেমের মাঝে যুলুম সেত যুলুমই নয় ভাই, 
যে-প্রেমে নাই যুলুম--তাহার মজাও কিছু নাই। 
সাচচা নযর্‌ ছিল তোমার সল্মানেরই প্রায়-- 
দেখলে যতই শরাব--ততই বাড়ল পিয়াস তায়। 
মুসার মতন ছিল তোমার দৃষ্টি আলোকের 
ওয়েস্‌ সম ছিল তোমার সখ সে দিদারের! 
মরুভূমি ছিল তাহার--তোমার কোহেতুর । 
দেখে দেখেও দেখার নেশা মিটল না তোমার 
সেই হ্ৃদয়ই সুন্দর ভাই--শান্তি নাহি যার। 
নূরের ঝলক চমকালো যেই তোমার দীলের পর 
মুসার হাতের চেয়েও হলো স্বচ্ছ সে সুন্দর। 
পুড়িয়ে দিল দীল্‌ যে তোমার জ্যোতির্ময়ের নূর 
যত কালে যত মলিন-সব হল তাই দূর । 
তুমি যেন মূর্ত সে এক জীবন্ত কুর্বান-__ 
তাকিয়ে থাকাই ছিল তোমার বন্দিগী ও ধ্যান। 
আযান ছিল আসল তোমার প্রেমের তারানা 
নামাজ ছিল সেই তারানার শুধুই বাহানা । 


সেই ধন্য--বাস ছিল যার তখন মদিনায়-_- 
সেই যমানাও ধন্য--যখন দেখল মে তোমায় । 
--€( বাজ-ই-দারা ) 


৪৩৮ 


ইলংস ও দীল্‌ 
(গন ও ধর্স) 
০ 
বৃৎ-ভাঙা ইব্রাহিম সম সেই ইল্মই চমৎকার-- 
যে-ইলুমে দীল্--নযরের মধ্যে বিরোধ রয় না আর। 
যমানা এক, হায়াতও এক-এক আল্লাই উৎস--মূল 
নৃতন-পুরাতনের কথা তাই ত বুঝা--বুঝার ভুল। 
ফল-কৃঁড়িরা চোখ মেলে কি চাইত হেসে গুলিস্তায়, 
না যদি তায় জুটত এসে রাতের শিশির ভোরের বায়! 
খুদার নূর ও প্রেমের পরশ পায় না যাদের ইন্দুম ভাই 
সেই সে ইলম ক্ষণস্থায়ী--তাহার কোনই মূল্য নাই। 
-(রবৃ-ই-কলরী) 


কুয়ৎ ও দীন্‌ 
(শক্তি ও ধম) 
০ 
রক্তপিপাস্থ চেঙ্গীভ্‌ আর পরদেশলোভী সিকান্দার 
বহু মানুষেরে হত্যা করেছে-করেছে কতই অত্যাচার । 
ইতিহাস তার সাক্ষ্য রেখেছে কালের বিশাল বুকের পর 
জ্ঞানীরা বুঝেছে --কুয়তের নেশা কত বীভৎস ভয়ঙ্কর । 
এই প্রচণ্ড নেশার সামনে জ্ঞান-চিন্তা ও ছনর হায়, 
দাড়াতে পারে না কোন দিন--সব তৃণকুটা সম ভাসিয়৷ যায়। 
ধর্মবিহীন শক্তি--সে হয় হলাহল সম মারাত্বক 
ধর্সযুক্ত শক্তিই ফের হয় সে বিষের সংহারক। 
--(জরবৃ-ই-কলীম) 


৪৩৯ 


সাক্তালিহ়া 


(সিসিলি) 


প্রাণ ভরে কাদো আজি, হে আমার রক্ত-রাঙা চোখ, 
হেজাজের সভ্যতার এ-মাজারে কর আজি শোক । 
এইখানে একদিন বাস ছিল বেদুইনদের-_ 
সমুদ্রের মাঠে যারা দেখাইত খেল। জাহাজের । 
কাপিত যাদের ভয়ে রাজাদের রাজ-সিংহাসন 
বাকা তলোয়ারে হত যাহাদের বিদুৎ-বধণ ; 
নব-পয়গাম যারা ধরণীতে করেছিল দান 
প্রাচীন পৃথিবী ভেঙে গেয়েছিল নৃতনের গান, 
'কুম” শব্দে জাগাইয়া দিল যারা সারাটি ভুবন 
কেটে দিল যারা মিথ্যা দেবতার ভীতির বন্ধন, 
তাদের কাহিনী আজে প্রাণে আনে আনন্দ-গৌরব 
সে তকবীর ধবনি আজি চিরতরে হল কি নীরব! 


হে সিসিলি, একদিন তুমি ছিলে সমুদ্রের রাণী 
পথহারা নাবিকের ছিলে তুমি পথের সন্ধানী ! 
সাগর-কপোলে তুমি ছিলে যেন কালো এক তিল 
তোমার বাতির ঘর জুড়াইত নাবিকের দিল 
মুসাফিরদের চোখে তুমি চির মিপ্ধ-মনোহর 
নাচুক ঢেউয়ের দল তব বেলাভুমির উপর । 
তব রূপে আলোকিত হত মুখ সারা জগতের । 
বাগ্দাদ-পতনে যথা কেঁদেছিল “সাদী” অবিরল, 
দিলীীর পতনে যথা ফেলেছিল “দাগ” অশ্বস্জল, 
নিরতির ঘুণিচক্রে ধ্বংস হল গ্রানাডা যখন 
তখন “বদরু' যথা করেছিল অশ্স-বরিষণ, 
তেমনি নসীব হল তব তরে আমার কাদার -.- 
তকৃদীর বেছে নিল সমব্যর্থী ছিল যে তোমার! 
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তমার বুকের তলে কী বেদনা রয়েছে গোপন 
স্তব্ধ উপকূল তব কোর কথা ভাবিছে এখন, 
সেকথা আমারে কহ, আমি তব বন্ধু সত্যিকার, 
তুমি ছিলে লক্ষ্য যার--আমি ধুলি সেই কাফেলার ! 


প্রাচীন গৌরবে ফের জেগে ওঠ আমার নয়নে 

অতীতের বীরগাথা কহ তুমি--বনু দাও মনে। 

এখানে কাঁদৃছি আমি--কাদাইব আর সবে দেশে। 
--(বাজ-ই-দার।) 


ওয়াংনিয়াং 
(স্বাদেশিকতা) 


হ 


এই যমানায় বহৎ বছৎ্খ জাম ও সাকী দেখতে পাই, 
কতই নূতন প্রেম-তরীকা,--কে করে তার শুমার ভাই! 
মুসলিমেরাও বানিয়েছে এক নূতন হেরেম--কী অস্ত 
নয়া তমছ্দুনের আযর গড়িয়ে দেছে অনেক বুৎ। 
সে-সব তাজা খুদার সেরা মূতি সে ভাই দেশ-মাতার 
পির্হান তাহার কাফন মোদের মজ্হাব এবং সভ্যতার, 
নূতন তমদ্দুনের গড়! ওয়াৎনিয়াতের সেই মুরৎ 

ধবংস করে নবীর দীন আর বদলিয়ে দেয় তার সুরৎ। 
তৌহিদেরই ঝাগডাবাহী মরদৃ-ই-মুমিন-তোমার নাম, 
লকব তোমার শুস্তফাবী--ওতান তোমার দীন্‌-ইসলাম 
দেখাও তুমি দৃশ্য মোদের অতীতৃ যুগের সেই কাবা'র 
মিথ্যা বাতিল দেবদেবীদের লোপাট করে দাও আবার 


৪৪১ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 
স্বদেশ মাঝে বন্দী হলে মরবে তুমি-সে নির্ধাৎ 
নীল-দরিয়ায় থাকবে তুমি মাছের মতন দীনু-আযাদ । 
দেশ-বর্জন--স্গত্ত ভাই মোদের প্রিয় নূরনবীর 
সেই স্রননতি আদায় কর! ফরয তোমার জিন্দিগীর | 
সিয়াসাতের ভাষায় ওতান ধরে সে এক নূতন দূপ 
নবুয়তের ভাষায় তাহার অর্থ হল অন্যরূপ। 
এক জাতি যে আরেক জাতির দুষমন্--তার মূলত এই, 
দেশ-বিজয়ের নেশাও আসে এই শ্বদেশের প্রেম থেকেই । 
রাষ্ট্র থেকে ধর্ম যে আজ পৃথক--তারও এই কারণ 
এতেই করে সবল-রা ভাই দুৰবলদের আক্রমণ | 
ওয়াৎনিয়াতের তরেই আজি খণ্ডিত সব মানব-জাত 
দীন্-ইসলামের কওমিয়াতের জড় কেটে দেয় ওয়াৎনিয়াত | 

--(বাল-ই-দারা) 


শামা ৩ শাহের 
(মোমবাতি ও কবি) 


০ 
শায়ের 


কাল রাতে মোর মোমবাতিরে বলনু ডেকে মোর পাশে £ 
পতঙ্গরা কতই আসে তোমার রঙিন কেশ-পাশে। 
মেঠো ফুলের মতন নীরব একলা জলে আমার স্বীপ ; 
নাই ক' আমার কুঞ্ত-তবন, নাই জলসার খুশ-নসীব | 
তোমার মতই জুন্ুছি আমি, ফেলছি কতই অশ্বস্জল ; 
কেউ ত' তাতে দেয় না সাড়া, দহন আমার হয় বিফল। 


৪8৪২ 


কালাম-ই-ইকবাল 


কত রডিন স্বপ্র ও সাধ জেগে আছে মোর প্রাণে, 
তবু ত' কেউ দিনৃ-দিওয়ানা আসে না মোর সন্ধানে ! 
কোথায় পেলে এই জৌলনুস্‌--দূর আকাশের নূর-মেশা 
মসার মতন পতঙ্গদের চক্ষে দিলে দূপ নেশা ? 


শামা 


যে-নিশ্বাসের তরঙ্গ-দোল মৃত্যু আনে মোর তরে, 
সে-নিশ্বাসই তোমার ঠোটে ছন্দ-স্গরে গান করে। 
দহন-_সে ত' স্বভাব আমার, অন্য আশা নাই ক" তায়, 
পতঙ্গদের মন-ভুলানো তোমার শিখার অভিপ্রায় । 
আস্মর তুফান অন্তরে মোর, তাই বহে মোর অশ্ত্ধার, 
শিশির সম অশ্ব তোমার--ফ্নল ফোটানোই লক্ষ্য তার ! 
প্রভাতে তাই সাথক হয় আমার রাতের বক্তদান, 
অনিশ্চিত সম্ভাবনার গাইছ তুমি তোমার গান। 
তোমার আলে। তাইত মাঠের লালা-ফুলের প্রদীপ প্রায় । 
ভেবে দেখ, তোমার মুখে সাজে কি আর সাকীর নাম? 
মাহফিল্লত' প্রেষ-পিয়াসী, কোথায় তোমার শরাব-জাম ? 
ধর্ম-স্বভাব তোমার সে এক, করছ তুমি আর এক কাজ, 
তোমার ঝুটা বদ চেহারায় আশিও তাই পায় যে লাক্ত। 
বগল-তলে কা'বা তোমার, তুমি প্রেমিক বুৎ্খানার, 

তবু তুমি বে-পরোয়া--লজ্জা-শরম নাই তোমার £? 
কায়েস কভু জন্মাবে না তোমার প্রেমের মাহফিলে, 
লায়লা কভু আসবে নাক তোমার ছোট মঞ্জিলে । 


ঢেউ-এর দোলায় জন্য তোমার, হে শনিয়ার লাল মোতি, 
তুফান তোমার নাই ক' এখন, তাই তোমার এই দৃর্গতি। 
কী ফল বল তোমার গানে বিরান যখন গুলিস্তান ? 
তোমার গানের নয় এ সময়, তোমার গানের নয় এ স্থান 
ছিল যার প্রেমিক তারা নিয়েছে আজ সব বিদায়, 
এখন তুমি দাওয়াৎ দিলে কেউ কি তাতে আসবে হায়! 


৪৪৩ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


সভা যখন ভেঙ্গে গেছে, বিদায় নেছে প্রেমিক দল, 
তখন তুমি শরাব-হাতে আসলে কী আর ফলবে ফল ? 
শুকিয়ে গেছে ফুল যেখানে, ব্যর্থ সেথায় সকল গান ; 
দখিন হাওয়া এলেই ব কী? সাড়। দেবে কাহার প্রাণ? 
রাতের শেষে হাজার তারার কুরবানি হয় আকাশ-গায়, 
সকাল বেলার ছাদ থেকে কি সেই ছবি কেউ দেখতে পায় ? 
পতঙ্গদের কাম্য তে-রূপ, নাই তোমার সেই রূপ উজ্জল, 
প্রেমিক যদি আসেই এখন, কী ফল তাতে? সব বিফল! 
ঘুমিয়ে গেছে ফুলকুঁড়িরা, তাদের আখি খুলবে কে? 
কাফেলা আজ নীরব, তোমার বাঙ-ই-দারা শুনবে কে? 
প্রেমিক হয়েও দিল যে তোমার নায়ক ব্যথায় রঞ্জিত, 
পতঙ্গরা তাই ত' তোমার সেই বেদনায় বঞ্চিত । 

প্রেমের সুতায় বাধতে যদি পারতে তুমি সবার মন, 
তস্বী-মালার দানাগুলো ছড়িয়ে কেন রয় এখন ? 
বিদায় নেছে দুঃসাহস আর আকাশচারী তোমার জ্ঞান, 
দিওয়ানা নাই, জ্ঞানীও নাই, তোমার সভা তাই বিরান । 
অন্তরে নাই দহন তোমার, দূপ-শরাবও নাই ক' আর; 
পতক্গদের চাইছ কেন? তাদের তোমার কী দরকার ? 
সাকী তুমি, মানছি আমি, করবে কারে শরাব দান ? 
শরাব-খানা কোথায় তোমার ? করবে কে আর শরাব পান? 
কাল ছিল যে শরাব-রডিন, আজ ভাঙা সেই পাত্র হায়, 
নীরবে, সে কাদছে বসে তোমার প্রেমের আস্তানায় ! 
আশিকৃ-মাশুক্‌ ছিল যেথায়, বাজত যেথায় প্রেমের বীণ, 
পুরানো সেই খাব্কা এখন মলিন মুখে কাটায় দিন। 

এই কাফেলা স্তব্ধ এখন, উঠছে না তার চলার গান, 
আফসোস! তার ধবংস দেখে কাদছে না আজ কারোই প্রাণ 
কালকে যারা করলো আবাদ বিরান মুলুক এ-বিশ্বের, 
তাদের আপন আবাদ-ভূমিই বিরান হ'ল আজকে ফের ! 
যে-নামাজে উঠত বেজে বিজয়-বাণী তৌহিদের, 

আজ সে নামাজ ঠিক যেন সে অঞ্জলি ভাই ব্রাহ্মণের ! 
শাস্তি ও সুখ আইন-কানুন শৃংখলারই মধুর দান, 
তরঙ্দের শ্বাধীনতাই তরঙ্গদের মৃত্যুবান। 


কালাম-ই-ইকবাঁল 


যাদের দিদার পাবার আশায় ব্যাকুল ছিল খুদার নূর, 
খুদার রহম তাদের থেকে আজকে দেখি অনেক দূর । 
হাজার হাজার বুলবুলি যার উড়ত সুখে আসমানে, 
কোন খেয়ালে বাসায় এসে বসল তারা--কে জানে! 
বিশ্ব-নয়ন ঝলসে দিত বিজ্লি-চমক যাদের হায়, 

মেঘস্তপের মধ্যে সে আজ শাস্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে যায়। 


ফুলের শোভা দেখতে কেন যাৰ আমি ফুলবনে £ 
আচল-ভরা ফুল যে আমার অশ্তধারার বষণে । 
স্ুবহে-ঈদের দিচ্ছে খবর আজকে মোদের দুখের সাঁঝ, 
আশার আলো দেখছি দূরে আধার-রাতের বুকের মাঝ । 
হেজাজ-ভুমির প্রেমিক যারা, শোন সে এক খুশ খবর 
গাফিলুরা সব জাগছে আবার অনেক দিনের ঘুমের পর । 


আপন মানের মুল্যে তুমি কিনতে পরের দ্রব্যভার, 
তোমার মালের দোকানে আজ জুটছে আবার খরিদ্দার | 
পড়ছে টুটে যাদূর মায়া অপর জাতির তাহজীবের, 
বিপ্রবী এক নতুন আওয়াজ শুনছি দূরে ইসলামের | 
বিশ্ববাসী চাইছে এখন তোমার নূতন প্রেম-শরাব, 
মাগুরিবী ওই শরাব তাদের করেছে ভাই দিন্ব খারাব। 
চুপ থেকো না এখন তুমি, নগমা শুনাও- হও প্রকাশ । 
অরুণ-আলোর শরাব কাধে ওই আসে ভাই পৃব-আকাশ । 
পরের ব্যথা বুঝতে শিখ, ব্যথার ব্যথী হও তাদের, 
মন দিয়ে আজ গ্রহণ কর এই বাণী মোর অস্তরের । 
শায়েরী-সে নবুয়তের অংশ--তাহার অনেক দাম, 
মিল্লাতের এই মাহফিলে দেই ফিরিশতাদের সে-পয়গাম | 


নূতন কিছু দেখাবে-_ এই দিব্যি দিয়ে তোমার চোখ 
দাও খুলে, স্ষ্টি কর নূতন আশার স্বপ্রলোক। 
বিলাসিতার মায়ায় তোমার শক্তি-সাহস নাই মনে, 
দরিয়া ছিলে তেপাস্তরে, ঝর্ণা হলে ফুলবনে ! 
নিজ স্বভাবে ছিলে যখন, শান্ত ছিল দিল্লু তোমার ; 
গন্ধ যখন ফুলহারা হয়, তখনই হয় বে-কারার | 


ক 


66৫ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


বিচিত্র এই মানব-জীবন, ঠিক যেন একবিন্দু জল, 
কভু শিশির, কভু আঙ্সু, কভু বা সে মুক্তাফল। 
আবার গড় জীবন তোমার, জীবন অতি মুল্যবান ; 
একধেয়ে যে স্তন -জীবন, কে করে তায় কদর দান £ 
এঁক্য যখন ছিল তোমার, আসন ছিল মর্যাদার 
ধ্রিক্য যখন গেছে তোমার, শেষ নাহি আর লাঞ্চনার 1 


মর্যাদা পায় ব্যক্তি যখন রয় সে বুকে মিললাতের 
ঢেউ-এর মরণ হয় তখনি- বাইরে এলে সমুদ্রের । 
অন্তরেতে গোপন রাখো তোমার শরাব, মুহাক্বৎ, 
বোতল মাঝে বন্দী হয়ে হও কেন ভাই বেইভ্জত। 
মুসার মতন তাবু ফেলে থাকে। আপন দিলু-সিনায়, 
ভুল করো না অন্ধকারে তোমার আলোর অন্বেষায় | 


জানুক প্রদীপ শেষ নতীকা কী আনে তার অত্যাচার £ 
পতঙক্দের ছাই-এর পরেই ভিত্তি রচে প্রভাত তার। 
চাও যদি মান, সাকীর কাছে চেয়ো না আর শরাব ফের : 
সাগর-ব্ুকেই থাক পিয়ালা উপুড় করা বুদ্ধদের | 


পুরাতন এই শঙ্কু মাঠের নাই ক' কোনই আকধষণ, 
নূতন যঙ্ষীন, আবাদ কর--আছে তোমার নখ যখন । 
মাটির লেখা ভাঙগোযে তোমার আছেই যখন পরিস্কার, 
বীজের মতন মাটি হতেই উদ্ধে তোল শির তোমার । 
পুরাতন এই বৃক্ষ-শাখায় রচ আবার নুতন নীড়, 
মন-মাতানো গান গেয়ে এই মাহফিলে ফের জমাও ভীড় । 
এই বাগিচার বুলবুলি হও, না হয় ত' হও খামুশ, ফুল, 
হয়ত কীদে। কীদার মতন, নয়ত ধর অন্য কল! 
শিশির সম চুপটি ক'রে থাকবে কেন গুলশানে £ 
বিশ্ববীণার সুর যে তুমি, দাও দোলা আক সব প্রাণে । 
কিষাণ, তোমার হোক পরিচয় আপন হকিকতের সাথ-- 
বীজও তুমি, ক্ষেতও তুমি-ফসল ফলান তোমার হাত ৭ 
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কার তালাশে আজকে তুমি পথ হারালে, জানতে চাই, 
পথিক তুমি, পথও তুমি, মঞ্জিলও ত' তুমিই ভাই! 
তুফান ভয়ে আজকে তোমার দিলু কেন ভাই হয় আকুল £? 
মনের গোপন গহন-তলে দৃষ্টি মেলে দেখনা! ভুই-_- 
লায়লা-কায়েস মেহরাব্-মাঠ--তুই-ই যে ভাই সব কিছুই । 
ওরে নাদান, আজকে তুমি করছ সাকীর পায়রবী, 
সাকী শরাব মহফিল জাম- তোমার মাঝেই রয় সবি। 
অগ্নি শিখা তুমি যে ভাই, অসত্য সব জালিয়ে দাও, 
মিথ্যারে ভয় করবে কেন £? সত্য-আলোর গান সে গাও । 


যুগ-যমানার আশি তুমি, রাখ কি ভাই তার খবর? 
তুমি খুদার শেষ-পয়গাম-- থাকবে কায়েম নিরম্তর | 
সঠিক স্বরূপ চেনো তোমার, ওরে নাদান অবাচীন, 
কাৎরা তুমি, তবু তুমি সমুদ্রে অন্তহীন । 
অন্গমতার মন্ত্রে তুমি থাকবে কেন ভয়-বিভল ? 
ঘুমিয়ে আছে তোমার মাঝে অসীম সাহস মনের বল। 


আ-হুযুরের প্রিয় বাণীর রক্ষক সে দিলু তোমার, 
জগত মাঝে জাহির-বাতিন আজও শাসন চলছে যার । 
তেগ্র-তলোয়ার ছাড়াই যারা বিশ্ব-জাহান করল জয়, 
ফারান-গিরির স্তন্ধতা দেয় সাক্ষ্য আজও সেই কথার, 
ওরে গাফিল, মনে কি নাই সেই সেদিনের অঙ্গীকার ? 
মুখ তুমি, গোটা কতক ফুলেই তোমার ভরল প্রাণ! 
চাইতে যদি, মিলত তোমার সবটুকু এই ফল-বাগান । 
আমার কথার অন্তরালে পাচ্ছে প্রকাশ মোর বেদন-- 
বোতল-মাঝে শরাব যেমন প্রকাশ হয়েও বয় গোপন । 
প্রজলিত সুরের আগুন জালিয়ে দেছে জীবন মোর, 
লক্ষ্য আমার এই জীবনের তাই ত' দহন অশ্সগলোর । 
অগ্নি-্ুরের ভেদ বুঝে নাও আমার গোপন অস্তরের, 
আমার দিলের আশিতে ভাই মুখ দেখ নিজ তকৃদীরের | 
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প্রভাত-আলোয় রঙিন হবে মোদের আকাশ-তল আবার, 
দূর হবে এই মরীচিকা--বাতের কালো অন্ধকার । 
শীতের শেষে বসম্ভবায় আবার এসে গাইবে গান, 
ফুল-কুঁড়ির ফুটবে আবার, হাসবে আবার গুলিস্তান । 
এই বাগানের ফুলের সাথে মিশবে আরও অনেক ফুল, 
দূলবে আবার শাখায় শাখায় ভোরের বায়ু দোদুলদুল । 


আমার ঝরা শবনামে ভাই জাগবে ব্যথা ফুলবনে 
ফুল-কুঁড়িরা মেলবে আখি নৃতন আশার স্পন্দনে । 
চলবে বয়ে চিরদিনের গতিসোত এই সমুদ্রের 
এই গতি-বেগ রুদ্ধ করার শক্তি নাহি তরঙ্গের । 
ধম-নীতির পড়বে ছায়া সবার মনের অঙ্গনে, 
শির লুটাবে আবার সবাই কাবাঘরের প্রাঙ্গণে । 
শিকারীদের আওয়াজে ফের উঠবে জেগে সব পাখী, 
দুশমনদের রক্তে রাঙা হবে আবার ফুল-সাকী । 


ভাঘায় ধরা দেয় না আমার মনের কোণের গোপন ভাব, 
এই দুনিয়ায় আসছে আবার নও-যমানার ইনকিলাব । 
দূর হবে এই রাতের আধার, সুর হেসে উঠবে ফের--- 
এই বাগিচা মুখর হবে স্সরে স্গুরে তৌহীদের | 
--(বাজ-ই-দারা) 
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তোৌহীদ 
রি 
কী এবং কেন'র অন্ধকারে ঘুরে মরছিল যুক্তিজ্ঞান, 
তৌহীদ এসে পৌছে দিল তাকে তার লক্ষ্যস্থলে । 
তা না হলে বেচারা কি পৌছত তার মকছেদ-মঞ্জিলে ? 
তার কিশতি ভাসছিল অকৃল দরিয়ায়। 
খাটি ধামিকেরা জানে তৌহীীদের ভেদ, 
কিয়ামতে উঠবে সবাই এক-আলার বান্দা হয়ে-- 
এই ত তৌহীদের সের! প্রমাণ! 


তাহলেই চিনতে পারবে তোমার খুদীকে । 
তৌহীদের হাতেই হয় ধর্মভ্ঞন ও আইন-কানুনের পূর্ণ জপায়ণ, 
শক্তি-সাহস ও মনোবল--সবই হল তৌহীদের দান। 
জ্ঞানীরা জ্ঞান দিয়ে তৌহীদের স্বরূপ ধরতে পারে না। 
প্রেমিক যে--সেই চিনে তাকে, আর কাজ করে যায় চুপে চুপে 
নিষ্পেষিত পদদলিতেরাও লাভ করে উচচ সম্মান 
এই তৌহীদের কল্যাণে, 

মাটি তখন হয় আকসিরে পরিণত ! 
তৌহীদ বান্দাকে দান করে এক নূতন জীবন-- 

এনে দেয় এক নূতন রূপান্তর, 
সত্যের পথে দ্রুততর হয় তার চরণ, 
তার রক্তে নাচে বিদ্যতের চঞ্চলতা, 
সব ভয়--সব সংশয় দূর হয়ে যায় তার অন্তর থেকে, 
তার চক্ষ দেখতে পায় স্্টির গোপন রহস্য । 
মানুষ যখন হাসিল করে তার মকায্-ই-আবদিয়াৎ 
তখন ক্ষুদ্র পেয়ালাও হয়ে উঠে তার 

জামশিদের পেয়ালার মত কুশাদা | 


ইসলাম হল দেহ, লা-ইলাহা হল তার রুহ । 
সমস্ত রহস্যের চাবিকাঠি হল এই লা-ইলাহা! | 
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লা-ইলাহার তাগ। দিয়েই গাথা হয় চিস্তার মালা । 
মনে-মুখে যদি কেউ উচচারণ করে এই লা-ইলাহা 
তা হলে সে লাভ করে এক নূতন জিন্দিগী। 
পাথর ও যদি জপে এই কলেমা, সেও হয়ে উঠবে জীবস্ত 
মুসলিম যদি ভুলে যায় এই পাক-কালাম 
তাহলে সে হবে শুধু একটা মাটির পুতুল । 
লা-ইলাহার আগুন যখন ছিল আমাদের মনে 
জালিয়ে দিয়েছিলাম আমরা স্যষ্টির সব জঞ্জাল । 
অন্তরের অশ্ব দিয়ে সাফ করেছিলাম তার আশিকে । 
তার চমক লাল!-ফুলের মত ফুটে আছে 

আজও আমাদের শিরায় শিরায় | 
তার স্ুখ-স্মতিই হল আমাদের সম্বল ও সাস্বন! | 
বেলাল হয়ে ওঠে ফারুক আর আবৃযরের রিশতাদার | 
আপন-পর বুঝবার স্থান হল আমাদের অন্তর ৷ 
সম-অবস্যা স্ষ্টি করে মুহাত্বৎ ও হামদদী | 
সমস্ত দীলের এক-রংগা ভাবই হল মিল্রাৎথ। 
অস্তভরের সিনাই পাহাড় একই নূরে হবে রঞ্জিত 
কওমের চিন্তা ও লক্ষ্য হওয়া চাই এক ও অভিন। 
তার স্বভাবে থাকবে একই জাগত চেতনা -- 
একই কষ্টি পাথরে হবে তার ভাল-মন্দের বিচার । 
চিন্তার ভিতরে যদি না থাকে আস্তরিকতা, 
কিছুতেই আসে না এই উদার মনোভাব । 


আমরা মুসলিম--খলিলের বংশধর । 

বাপের অনুসরণ করাই আমাদের উচিত৷ 

আর সবাই দেয় দেশের নামে আত্মপরিচর 

জাতিভেদের ভিত্তির উপরেই গড়া হয় তাদের হুকুমাৎ, 
ধর্মের মুখ দেশের আশিতে দেখার কোন মানে হয় না। 
আবহাওয়া আর মাটির পুজা করে কী লাভ %. 

বংশের গৌরব করা নেহায়েৎ আহাম্মুকি | 

বংশের সঙ্গে সম্বন্ধ হল ক্ষণভঙ্গর এই দেহের । 
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আমাদের ধর্ের ভিত্তি হল অন্যরূপ-- 
এ-ভিত্তি গোপন রয়েছে আমাদের অন্তরে । 
আমরা বাহিরে সপ্রকাশ, কিন্ত অস্তর আমাদের 
গায়িবের সঙ্গে বাধা | 
দেশ এবং বংশের বন্ধন থেকে আমরা মুক্ত । 
অন্যান্য কওমের বুনিয়াদ হল তারার মতন সুপ্রকট, 
কিস্ত আমাদের কওমের বুনিয়াদ হল অদৃশ্য । 
আমাদের তীর, জ্যা এবং বধন্ুক--সবই এক--অভিল্র । 
এক দৃঢ়, এক লক্ষ্য, এক ধ্যান আমাদের | 
আমাদের দাবী এক-পরিণাম-ফল এক-- 
চিন্তধারা ও প্রকাশ-ভঙ্গীও এক । 


তৌহীদের কল্যাণেই আমরা হয়েছি ভাই-ভাই-- 
এক-জবান--একদীল--এক প্রাণ--একন্ঠাই | 
-(বাঙ্গ-ই-দারা) 


জুই-আব, 
(ঝর্ণা) 
নং 


দেখু চেয়ে ওই ঝণা-ধারা কেমন বয়ে যায় 
ঝিকষিকিয়ে মাঠের পরে ছায়াপথের প্রায় । 
ঘূমিয়ে ছিল সে এতদিন মেঘের স্বপন-লোক 
বনগিরির শীষে নেমে খুলল তাহার চোখ । 
পথের নুড়ির সংঘাতে তার বাজে গানের সুর 
আশি সম পেশানি তার স্বচ্ছ-সুমধুর || 


সাগর পানে যায় ছুটে সে দুরস্ত দুবার । 
চলা ছাড়া জানে না সে অন্য কিছুই আর।। 


৪৫৯ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


পথের মাঝে সিক্ত করি অনেক পতিত, তই-- 
ফুটালো। সে কতই না ফুল--নাগিস আর ধুই। 
ফুলেরা সব কয় ইসলাম £ সামনে এস ভাই। 
কঁড়িরা সব এগিয়ে এল-উঠল হেসে তাই। 
ভূণভূমির উপর দিয়ে আনন্দে সে যায় 
কল-কুল গানের ধবনি বাজে তাহার পায়। 
সাগর পানে যায় ছুটে সে দুরন্ত দুবার! 
চলা ছাড়া জানে না সে অন্য কিছুই আর | 


ছোট ছোট ঝাণারা কয় 3 বন্ধু, কোথায় যাও? 
একটু দাড়াও, আমাদের সঙ্গে করে নাও । 
অগ্প পানির অভিশাপে চলার তাকতৃ নাই 

মাঠের বালুর অত্যাচারে কোথায় বল যাই? 
ঝর্ণা তখন দূপাশ থেকে বাড়িয়ে দিল হাত--- 
আদর করে সবাইকে সে নিল আপন সাথ। 
সবার সাথে তাল মিলিয়ে ছুটল সে দুবার | 
চল! ছাড়া জানে না সে অন্য কিছুই আর || 


সব বাবা সে পেরিয়ে এল সাগর-মোহনায়--- 
পাহাড ও মাঠ পারল না তার বাধন দিতে পার : 
বন্যাবেগে ভাসিয়ে নিয়ে দালান-কোঠা ঘর 
পার হয়ে সে গেল কতই নগর ও প্রান্তর । 
সাগর সাথে মিলন তরে এখন সে চল-- 
সফলতার আনন্দে তার বক্ষ সমুজ্জুল। 

সাগর পানে যায় ছুটে সে দুরন্ত দুবার | 

চল৷ ছাড়া জানে না সে অন্য কিছুই আর || % 

| --(পারাহ-ই-াশৃরিক ) 


* মূল কবিতাটি গ্যেটের রচিত। গ্যেটে 'মুহন্মদ' (142119110) নামক একখানি 
নাটক রচনা করেন। সেখানে এই গানাট আলির মুখে দেওয়া হইয়াছে । গানটিতে 
হযরত মুহত্মদের বিরাট সাফলো;র প্রতি ইংগিত আছে । গানাটর নাম 'মুহল্পদের গান' 
(14510160505). ইকবাল গ্যেটের ভাবান্সবণে “ছুদী' কবিতাটি লেখেন। 





লা-দীলী সিয়াসৎ . 
(ধর্মহীন রাজনীতি) 


০ 


সত্য যা তা রয় না গোপন মোর কাছে একতিনু 
বসীর্‌ দেছে দৃষ্টি আমার--খবীর্‌ দেছে দীন । 

আমার চোখে ধমবিহীন এই যে সিয়াসৎ 

আহরিয়ানের কেনা গোলাম--মুর্দা সে আলবৎ। 

ফিরিঙ্গীদের গীর্জী-থেকে-আযাদ হুকুমাৎ 

কয়েদ-করা দৈত্য যেন পেয়েছে নাযাৎ। 

কিন্ত যদি পরদেশে চোখ পড়ে ফিরিল্গীর, 

পাড্রীরা যায় আগেই তাদের সৈন্য-বাহিনীর ! 

--( জবর্-ই-কলীম ) 


ফর, ও মিল্লাত 
(ব্যক্তি ও সমাজ) 


০ 


রহম সে-্মিল যদি হয় ফর্দূ সাথে মিল্লাতের 
মিল্লাতেতেই সাথকতা ফর্দের খোদ জওহরের | 
জামাত সাথে মিল রাখো তাই যে-তক তোমার সাধ্য হর, 
আযাদ মুসলমানের শোভা এই মিলনেই সে নিশ্চয় । 
মুহম্মদের বাণী শোনো--যাদূর কালাম জিন্দিগীর £ 
শয়তান সে জামাত দেখে পালায় দূরে- নোয়ায় শির । 
ব্যক্তি এবং সমাজ--এর! পরস্পরের আশি ভাই, 
ছাঁয়াপথের তারার মতন একই সাথে রয় সবাই। 


৪৫৩ 


কাব্য গ্রন্থাবলশী 


ব্যক্তি লভে সমাজ থেকেই আসন তাহার মধাদার, 
সমাজ লভে ব্যক্তি থেকেই শৃঙ্খলা ও শক্তি তার । 
ব্যক্তি যখন সমাজ মাঝে গুয হয়ে যায়-_বিলায় প্রাণ, 
সিন্কু-মাঝে-বিন্দু-সম হয় সে বিশাল শক্তিমান । 
অতীত দিনের কীতিমালা রক্ষা করে এই সমাজ, 
অতীত এবং ভবিষ্যতের মুখ দেখা যায় ইহার মাঝ । 
অতীত এবং ভবিষ্যতের মিলন ঘটে মিল্লাতে, 
ইবৃতিদা-ও-ইনতিহা-হীন রয় সে আবাদ তাই তাতে । 
নিল্লাতই দেয় খুদীর মনে নূতন আশার স্বপ্ুসাধ, 
খুদীর কাজের জবাবদিহি মিলাতিই লয়--সে নিধাত । 
দেহ এবং আত্মা তাহার মিল্লাতেতেই পুষ্ট হয়, 
জাহির-বাতিন কিছুই তাহার কওম থেকে ভিন্ন নয়। 
কওমের ভাষায় খুদী জানায় তাহার মনের ভাব, 

পথ চলে সে লক্ষ্য করি বাপ-দাদাদের পায়ের ছাপ । 
কওমেরই সংবেদনে ব্যক্তি লভে কয়ৎ-বল, 

ব্যক্তি এবং কওম তখন এক হয়ে যায়--রয় অটল । 
ব্যক্তি নিজে মজবুত হয় সমষ্টিরই মাঝখানে, 
সমষ্টি--সেও পুষ্টি লভে ব্যক্তিত্বের কল্যাণে । 


ঢন্দে গাঁথা কাব্য হতে শব্দ যদি বেরিয়ে যায়, 
ভাব-ভাষ! তা'র থাকে কি আর--অর্থ কিছুই হয় কি তায় ? 
শাখা হতে সবুজ পাতার দল যদি হয় ছিন্নমূল 

সেই বাগিচায় ফুল-ফাগুনে বসন্ত কি ফুটায় ফুল ? 
জামাতের জমজমের পানি পান করেনি কণ্ঠ যার 
সুরের আগুন নিভবে তাহার--বাজবে না৷ তার বীণার তার 
একল" পথিক পথ চলে যে, গাফিলু সে ত' লক্ষ্যহীন, 
শক্তি তাহার ঝিমিয়ে পড়ে--ব্যথতাতে হয় বিলীন । 
কওম থেকেই ব্যক্তি তাহার শৃঙ্খলা ও দীপ্তি পায়, 
লিগ্ধনত হয় সে তখন--ঠিক যেন তে ভোরের বায়। 
বিশাল তরু "শাযশাদ _-তার শক্ত শিকড় রয় তলে, 
আযাদীরও পা বাধা ভাই তেমনি নিয়ম-শৃঙ্খলে । 


কালাম-ই-ইকবাল 


পা বাধা যার শৃঙ্খলা ও আইন-কানুন-রজ্জুতে 
হরিণ-সম হয় সে চপল মুগনাতির খুশবুতে। 

খুদী এবং বেখুদীতে ভেদ কোথ। যে জানল ন৷ 

আধার তাহার কাটল না আর-- আপনাকে সে চিনল না ! 
তোমার মাটির দেহের তলে রয়েছে ভাই দীপ্ত নূর, 

সেই নুরেরই প্রকাশ তুমি--বাজাও তোমার আপন সুর । 
সুখে সুখী দুঃখে দুঝী তুমি যে ভাই শিল্লাতের, 

তোমার জীবন ফল-স্বরূপ তোমার সমাজ-বিপ্রবের | 
আল্লাহ সে এক----অদ্বিতীয়--নাই শুব। তার তৌহীদে, 
আমি-তুমি পাচ্ছি প্রকাশ তারই নূরের রৌশনীতে। 
নিজেই তিনি আশিক আবার নিজেই তিনি মাশুক হ'ন, 
কখনো প্রেম করেন দান, আর কখনে। ভিক্ষা ল'ন! 
তারি নূরের দীপ-শিখাতে মোদের জীবন দীপ্ত হয়, 
একটি আগুন-ফুলকি পারে ছড়িয়ে যেতে জগত্ময় । 
আযাদ তিনি-স্বয়ংস্বাধীন--বন্দী রূপেও প্রকাশ তার, 
ং₹শ তাহার অংশ হয়েও শক্তি রাখে পৃণতার। 

নিজের ভিতর দ্বন্দ তাহার চলছে নিতুই--বেশ দেখি, 
একই সাথে বাধা তাহার খুদী এবং জিন্দেগী । 
নিরাকারের মধ্য হতে রূপ ধরে যেই সেই অরূপ 

বিরোধ এবং হাঙ্গামাতে ঠিকৃরে পড়ে তাহার রূপ । 
'তিনি'র মোহর অন্তরে তার পাচ্ছে প্রকাশ রাত্রি দিন, 
বাধ্য-বাধকতায় তাহার খবিত হয় ইখতিয়ার, 

মুহাবৰ্বতের পুঁজিপতি হয় সে তখন চমৎকার । 

অভিমান না ঘুচলে পরে প্রেমিক হওয়া যায় না ভাই, 
আমার 'আমি' বিলিয়ে দিলেই হয় তৃখনি প্রেমের ঠীই | 
জামাত মাঝে খুদী যখন বিলীন করে সত্তা তার, 
গুলবাগে তার অমনি তখন ফুটে উঠে নওবাহার । 


অসির মতে তীক্ষ ধারাল আমার মুখের এই কালাম, 
বুঝতে যদি না পার ত" বিদায় বন্ধু, লও সালাম । 
| _( যুষ-ই-বেখুদী ) 


8৫৫. 


আজাদ উ-ইতজাম 
€( ইসলামী নগর ) 


ন্হ 
জিজী 


দিল্লী--সে আমাদের ব্যথা-মসজিদ 
এখানে ঘুমায় কত আশা-উন্যরিদ ৷ 
এ-পাক যমীন কেন পাবে নাক মান & 
এখানে বয়েছে কত মহিমার দান । 
শুয়ে আছে হেথা কত বাদশা-ফকীর 
শৃভ্খলা দিল যারা সারা ধনবণীর 
তাদের কাহিনী আজে পরাণ মাতায়, 
সব গেছে, তবু তার স্মৃতি লাহি যায় । 


বালা, 

দিল্লীই নহে শধু-বাগদাদও ভাই 
মুসলিম-গোৌরব--মহিমার ঠাই । 
এ-বাগান ছিল কত শোভায় অতুল 
এই খানে ফুটেছিল হেজাজের ফুল । 
এ-বাগান এরেমের দিয়েছে হবষ 
নায়েব-ই-্রজুলদেনর পেয়েছে পবশ ! 
এই দেশ ছিল এক নয়া গুলুশান-_ 
এল প্রত্তিফুল ছিল প্রতিটি বাগান ॥ 
যাঁদের প্রভাবে রোম কেঁপেছিল হায় 
তারা আজ এইখানে নীরবে ঘুমায় ! 


কর্ভোক্ড! 
কর্ডোভা আমাদের ছিল আবখি-নুর 
মাগ্ররিবী যুনুমাতে যেন কোহেতুর । 


5 ৫ 


কালাম-ই-ইকবাল 


আক্কি আর নাই তার শিখা সে জ্যোতির 
মর্রীচিকা ছেয়ে আছে নব-প্রগভিতর ! 
ইউনরে;পো দিল আলো দীপ-শিখা যে 
সে-দীপ নিভিয়া গেছে- নেমেছে আধা ! 


কুত্তলতুলিক্র! 


কুস্তনতুনিয়ার ছেল খুব নাম 

কাইজার বাদশার শক্তির ধাম । 

এল সথ॥। মহদীর নব অভিযান 
বুকে তার উড়াল সে বিজয়-নিশান । 
এর মাটি পাক তেই হেরেমের প্রায় 
যেখানে নুরের নবী নীরবে ব্মায় ! 
মধুময় ছিল এর আকাশ-বাতাস, 
আবু-আয়ুবের ছিল এইখানে বাস । 
ইসলাম্মী মিলা ছিল এর পর-- 
বহু যমুনার খুনে গড়া এ নগর । 


মদিন! 

হে পাক মদিনা ভূমি, নাই তব ভুল, 
তোমার বুকেতে সুখে ঘুমায় রুল । 
হজ্ব -ই-আকবর যথ। কাবার কাছে 
তোমার দিদারে সেই মহিমা আছে । 
স্্টির আংটিতে নগিনার প্রায় 
তুমি শোভিতেছ চির-জেযাতির আভায । 
আশ্য়-স্থল যিনি সারা-ধরণীর * 
তুমি দিলে আশ্ুয় সেই নবীজীর । 
তারি উন্ম্ গেল ছড়ায়ে ধরায় 
জামশেদ কাইজার লুটাইল পায় । 
মুসলিম চায় যদি স্বদেশ-ভুমি-_ 
ইল্লাণ কি শাম নয়--সে হবে তুমি । 


৪৫৭ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


হে পাক মদিনা, তুমি চির-দিবসের 
আশয়-ভুমি সারা মুসলমানের | _ 
তারে আজ তব বুকে ফের টেনে নাও, 
তোমার প্রেমের বাণী তাহারে শুনাও। 
প্রভাত আসিলে যথা শিশির আসে 
মোরাও তেমনি রব তোমার পাশে । 
--( বাজ-ই-দারা ) 


মদনিঘ্রাৎই-ইদলাম 


(ইসলামী তমদ্বুন) 


০ 


শুনবে কি ভাই মুসলমানের জিন্দিগী কী রূপ 
সংগ্রাম আর উন্নাদনার দূপ সে অপরূপ । 
সৃষ তাহার এক আকাশে হয় ত ডুবে যায় 
আরেক আকাশ রাঙা করে ফের সে হেসে চার। 
ওধুই কেবল যুগ-যমানাই মিছাল হবে তার-_ 
বিচিত্র সে নিত্য মৃতন দৃশ্য চমতকার । 
বর্তমানের দৈন্যে তাহার নাইক শরম ভয় 
অতীতৃ যুগের খুশ-খেয়ালেও মশ্গুল্‌ সে নয়। 
চিরস্তনের ভিত্তি পরে তাহার বুনিয়াদ 
জিন্দিগী সে--আফলাতুনের নরক মায়াবাদ | 
জিবাইলের মতই তাহার রূপ-পিয়াসী প্রাণ 
সত্য এবং সুন্দরেরই করে সে সন্ধান। 
আযমের সে প্রাচুষ আর দৈন্য আরবের-- 
এই হল তার সত্য স্বরূপ ভিত্তি জীবনের । 
_( বাজ-ই-্দারা ) 


৪৫৮ 


থিতাবর ব-জাত্তিদ 
(জাবিদের প্রতি উপদেশ) 


০ 


এ কথা না বললেও চলে যে-- 

অন্তরের গোপন ব্যথা ভাষায় ব্যক্ত কর! যায় না| 

কিন্তু এমন রহস্যও আছে---যা ভাষার বন্ধনে ধরা দের না, 
ভাষায় বাধতে গেলেই সে হয়ে উঠে আরও জটিল। 

ভাব যখন হরফের মধ্যে নামে, তখন সে হয় আরও অস্পষ্ট । 
আমার অন্তরের ব্যথা তাই আমার দৃষ্টি থেকেই অনুভব কর, 
অথবা আমার ভোরের হা-ছতাশ থেকেই বঝে নাও । 

তোমার ম! তোমাকে প্রথম যে-সবক দিয়েছেন 

ভোরের বাতাসের মত তাতেই ফুটে উঠেছে তোমার জীবনের ফুলকুঁড়ি। 
তারি ন্সিগ্ধ ম্পর্শেই ত তুমি পেয়েছ এই রূপ আর এই খুশ্বু। 
ছে আমাদের ভবিষ্যতের আশা-ভরসা, এতেই ত তোমার কিমৎ! 
স্থায়ী সম্পদ সেখান থেকেই তুমি লাভ করেছ । 

তারি ঠোঁট থেকেই তুমি শিখেছ 'লা-ইলাহ। ইল্লাল্লাহ” কলেমা । 
হে পুত্র, এবার এর দশন-তন্ত্ব আমার কাছ থেকে শিখে নাও । 
লা-ইলাহার যে কী প্রভাব, তা তোমায় বলছি শোন £ 

যদি লা-ইলাহা বন ত অন্তর থেকেই বল, 

তা হলে তোমার ভিতর থেকে বের হবে তোমার আত্মার খুশ্বু। 
চন্দ্রূর্য লা-ইলাহার বেদনাতেই ঘুরে মরছে-- 

পাহাড়-প্রাস্তরেও প্রকাশ পাচ্ছে সেই একই বেদনার সুর । 
লা-ইলাহা--কথাটি শুধু মুখে বলবার জন্য নয়, 

কথাটি যেন ঠিক একখান। নাঙ্গা তলোয়ার ! 

এর আঘাত খেয়েও যে. বেঁচে থাকে, তার অদ্ভুত জীবন। 

এ একটা অব্যথ কাষধকরী মারণ-যন্ত্র। 


৪8৫৯ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


মুমিন হয়ে যদি কেউ সাজে ভণ্ড দরবেশ 
তা হলেও সে হবে মুনাফিক। 
সল্প মূল্যে সে দীন্‌ এবং মিল্লাতকে বিক্রি করল! 
ঠিক যেন একটা লোক তার বাড়িঘর আসবাবপত্র জালিয়ে দিল । 
লা-ইলাহা তার নামাজে আছে বটে কিন্ত অন্তরে নাই। 
তার নম্বতার ভিতরে নেই কোন আন্তরিকতা | 
তার নামাজ এবং রোজার ভিতরে নেই কোন দীপ্তি. 
তার স্থা্টতেও নেই কোন জৌলুস । 
একমাত্র আল্লাহ তালা যার নিভর 
মৃত্যু-ভয় আর ধন-সম্পদের প্রেম তার কাছে পরীক্ষা মাত্র | 
মুমিনের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে আনন্দ আগুহ আর উন্মাদনা, 
তার ধর্ম এখন কিতাবে, আর সে এখন গোরে ! 
তার প্রকৃতি গ্রহণ করেছে আধুনিক সভ্যতাকে । 
ধর্ম গ্রহণ করেছে সে দুইজন নূতন পয়গম্বর থেকে ! 
একজন হল ইরানী, আর একজন হল ভারতী । 
একজন হজ থেকে দূরে, আর একজন জিহাদ থেকে ! 
কাজেই জিহাদ এবং হজ এখন আর ওয়াজিবের শামিল নয় ! 
নামাজ-রোজার মধ্যেও এখন আর কোন আকধণ নেই। 
নামাজ-রোজা থেকে যখন রুহ বিদায় নিয়েছে, 
তখন ব্যক্তি-জীবনে দেখা দিয়েছে আলস্য 

আর সমাজ-জীবনে বিশৃঙ্খলা | 
অন্তর এখন কূরআনের সেই সত্য থেকে বিচ্যুত । 
এমন মানুষ হইতে কী আর ভাল আশা কর! যায় ? 
খুদী থেকে দূরে চলে গিয়ে মুসলমান যখন পথ হারিয়েছে 
হে খিজির, এবার তা হলে আমাদের সাহায্য কর। 


যে সিজদার দরুণ যমীন কেপে উঠেছিল একদিন 
যে সিজদার উদ্দেশ্যেই চন্দ্রসূ এখনও ঘুরে মরছে, 
পাথর যদি সেই সিজদার ভাব ধারণ করত 
পরোয়ানার মত সে হয়ে উঠত প্রেম-দিওয়ানা | 

এই যমানায় শুধু মাথা-ঠোক! ছাড়া আর কিছুই নেই। 
এর ভিতর রয়েছে শুধু বার্ধক্যের দুবলতা | 


৪৬০ 


কালাম-ই-ইকবাল 


কোথায় গেল সেই আল্লার শান-শওকৎ ? 

এ কি-আল্লার দোষ না আমাদের ? 

প্রত্যেক জাতিই নিজেদের প্রগতি সম্বন্ধে সচেতন, 
কিন্তু আমাদের কাফেলার উট আজ দিগুভ্রান্ত। 

কৃরআনের বাহক হয়ে আমরা আজ আশ্বয়হীন ! 

কী আফসোস! কী দুঃখের কথা এ! 

খুদা তোমাকে যদি দেখবার শক্তি দিয়ে থাকে 

তা হলে অনাগত ভবিষ্যতের পানে একবার তাকাও। 
মানুষের জ্ঞানচিস্তা এখন উচ্ছৃঙ্খল, হৃদয় এখন উদ্যমহীন, 
লজ্জা-শরম খুইয়ে মান্ষ ডুবে আছে এখন কত্রিমতার মধ্যে, 
জোড়ায় জোড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এখন মাটি আর পানির মধ্যে! 


পি 


সূর্য এখন নিজকে ভুলে অপর গ্রহপুঞ্জকে আলে দিচ্ছে! 
নিজে পর্দার আড়ালে আত্মগোপন করে রয়েছে। 
মানুষের মন এখন নূতন আবিফার থেকে দূরে 

কাজেই তার এক কানা-কড়িও মুল্য নেই। 

তার জীবন এখন পুরাতন বৃৎ্খানার মধ্যে আবদ্ধ আছে। 
জমাট-্বাব! বরফের মতন সে হয়েছে গতিহীন, 

তার অন্তর হয়েছে এখন মোল্লার আর বাদশাদের শিকার, 
জমাট-বাধা বরফের মতন সে হয়েছে গতিহীন, 

তার চিস্তার হরিণ এখন পঙ্গু। 

তার আকৃল দীন্‌ জ্ঞান সন্মান আর শিষ্টাচার-_ 
ফিরিঙ্গিদের ঘোড়দৌডের মাঠে এখন সীমাবদ্ধ ! 
কাজেই তার চিন্তার জগতে সিল-মোহর মারা হয়ে গেছে । 
কিন্ত আমি তার সেই বন্ধন খুলে দিলাম 

সিনার ভিতর দিলকে রক্তাক্ত করে দিয়েছি আমি 
যাতে জগৎকে নৃতন করে গড়ে দিনত" পারি । 


আমি এই যমানার লোকদিগকে দুই ভাষায় আমার বক্তব্য পেশ করব । 
দৃটো। জমুদ্রকে আমি দুটো ভাণ্ডে রেখেছি। 

একটা! খুব ঘোরালো৷ আর একটা খুব সহজ 

উদ্দেশ্য £ এই উপায়ে আমি মানুষের দিনকে জয় করব। 


৪৬১ 
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 ফিরিঙ্গি ভাষা--কবুতরের আওয়াজের মত। 

অন্যটা £ বীণার তারের কনগুরনের মত। 

শেষটার মূল হল--জিকির, আগেরটার মূল হল ফিকির। 

আমি করি, তুমি যেন উভয়েরই ওয়ারিশ হও। 

উপরের দুটো! সমুদ্রের আমি নহর-স্বরূপ 

আমার কালামের ভিতর উভয়ের সমনুয় আছে--বিরোধও আছে। 
কাজেই আমার যুগের মানুষ নূতন ভাব ধারণ করবে 

আর আমার চেষ্টায় একটা নূতন বিপ্রব আসবে । 


একটা 


ত্র ও 


যুবকর। এখন তৃষ্গতুর, কিন্তু পেয়ালা শরাবহীন | 

মস্তিফ তাদের আলোকিত, কিন্ত অন্ধকার তাদের অন্তর । 
অদ্রদশিতা, অবিশ্বাস ও নৈরাশ্য ধিরে আছে তাদের সবাইকে, 
মনে হয় তাদের চোখ জগতের কিছুই দেখেনি । 

অপূণ যারা তারা নিজকে অস্বীকার করে আর অন্যকে বিশ্বাস করে। 
তাদের মাটি দিয়ে অন্যের বুৎ্খানার ইট তৈরী হচ্ছে! 

শিক্ষাগার এখন নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে বে-খবর 

কাজেই তার আভ্যন্তরীণ প্রেরণা এখন নিস্তব্ধ । 

মনে হয় £ ফিতরতি নুর তার অন্তর থেকে মুছে গেছে 

একট। সুন্দর ফলও সেই শাখায় ফুটলন৷ ! 

আমাদের কারিগরের ভিত্তিপ্রস্তর বাকা করে রাখে 

শাহীনের বাচচাকে হংসের স্বভাব শিখায় । 

শিক্ষার দ্বারা জীবনে যতদিন অনেৃষোর আগ্রহ ক্টি নাহয় 

ততদিন অন্তরে আবিফষারের প্রেরণ জাগে না। 

শিক্ষা তোমার আপন সংস্যার ব্যাখ্যা স্বরূপ, 

তোমার আয়াতেরই সে তফসীর। 

এই অনুভূতির, অগ্নিতে তোমার দগ্ধ হওয়া উচিত-- 

তা হলেই তোমার চারদিকে তামার খাদ থেকে পৃথক করতে পারবে। 
প্রথমে বিদ্যা শিক্ষা করা চাই, তা হলে আকৃল কাজে লাগবে । 
শুধু আকলের দ্বারা কোন কিছুই সম্ভব হয় না। 


জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক কিতাব তুমি পড়েছ-_ 
সব চেয়ে উত্তম সেই শিক্ষা-যা তুমি দর্শন থেকে পেয়েছ। 


৪২ 


কালাম-ই-ইকবাল 
এই দরশনের শরাব যে ব্যক্তি পান করেছে 
সে এক নূতন উন্মুত্তভা লাভ করেছে। 
ভোরের বাতাসে প্রদীপ নিবে যায়, 
কিন্ত নানান ফুল ফোটে আর পিয়ালা হয় শরাব-পূর্ণ। 
কম খাও, কম শোও, কম কথা কও। 
কম্পাসের কাটার মত নিজের চারিপাশেই ধোরো । 
আল্লাকে যে অস্বীকার করে, মোল্লাদের কাছে সে কাফির। 
প্রথম ব্যক্তি শুধু সৃষ্টার অন্তিত্ই অস্বীকার করে, 
ছিতীয় ব্যক্তি আত্বদ্রোহী, মুর্খ ও যালিম হয়। 
বাদশা এবং আমিরদের ভয় থেকে তুমি পবিত্র হও। 
স্ুখে-দূঃখে ইনসাফকে কখনো ছেড়ো। না, 
দারিদ্র এবং সম্পদ--উভয়ের মধ্যপথ ইখতিয়ার কর। 
কোন কিন সমস্যা এলে তাকে হান্ুকা করো না, 
নিজের অন্তর থেকে আলোক তালাস কর। 
প্রাণের হিফাজত হয় অসংখ্য যিকির ও ফিকির হার1--- 
আর দেহের হিফাজত হয় যৌবনে ইন্ড্রিয়দমন দ্বারা | 
আস্মান্-যমিনের হিকমত ও বিজ্ঞান 
শুধু দেহ ও মনের সংরক্ষণেই হাসিল হয়। 


সফরের উদ্দেশ্য হল প্রাণ ভরে বিচরণ করা 

তোমার দৃষ্টি যদি গৃহকোণে আবদ্ধ থাকে, 

তা হলে আর উড়তে চেয়োনা । 

সন্মান লাভের আশাতেই চাদ ঘুরে বেড়ায় আসমানে ! 
আদম-সম্ভানের জন্য বসে থাকা তাই হারাম । 
উড়ে বেডানোই হল জীবনের সার্থকতা৷ + 

জীবনের স্বভাব-ধরন্ই হল চঞ্চলতা | 

কাক এবং শকুনের রিজিক হল মৃতদেহ, 

কিন্ত বাজপক্ষীর রিজিক হল মাছ এবং জীবন্ত প্রাণী । 


দীনের গুঢ় রহস্য হল £ হালাল রুজি খাওয়া আর সত্য কথা বল! 
আর জাহির-বাতুনের সৌন্দর্য উপভোগ করা। 


৪৬৩ 


কাব্য গ্রস্কাবলী 


ধমের পথে কঠিন পাথরের মত জীবন ধারণ কর, 
দীলুকে আল্লার রজ্জুতে অকপটভাবে বাঁধো । 

ধীয় কাহিনী হইতে তোমাকে একটি গল্প বলিতেছি £ শোন 2 
সে গল্পটি হল গুজরাটের মুজফৃফর বাদশার । 

বিশুদ্ধতায় তিনি ছিলেন শেখ ফরিদের মত, 

বাদশা হয়েও লাভ করেছিলেন তিনি বায়েজিদের সন্মান । 
তার একটা ঘোড়া ছিল --যাকে ছেলের মত ভালবাসতেন তিনি 
রণক্ষেত্রে লৌহবরনমধারীদের মতই সে ছিল পরিশমী । 

সে ছিল একটা উচ্চ বংশের সবুজ রঙের আরবী ঘোড়া । 
প্রভুভক্ত, নিখুঁ এবং বংশমর্ষাদায় পবিত্র । 

তলোয়ার, কুরআন আর ঘোড়া--এই তিনটি ছাড়া 
মুমিনের কাছে আর কি প্রিয় হতে পারে? 

সেই সুন্দর ঘোড়াটির প্রশংসা আমি কেমন করে করব £ 
পাহাড় এবং পানির উপর দিয়ে চলত সে বাতাসের মত. 
যুদ্ধের সময় বিদ্যুত্গতিতে সে চলতো দৃষ্টিকে এডিয়ে-_ 
ঠিক যেমন বয়ে যায় পাহাড়ের পাদদেশ দিরে ঝঞ্জাবায়ু । 
তার গতিবেগে স্যষ্টি হত তুমুল আলোডন-_ 

তার খুরের দাপটে পাথরও ভেঙে হত চুরমার । 

একদিন সেই প্রিয় ঘোড়াটির পেটে বেদনা শুরু হল; 
বেদনার যন্ত্রনায় সে ছাটফা করতে লাগল, 
পশু-চিকিৎসক এসে শরাব দিয়ে চিকিৎসা করল তাকে, 
এতে সে অসহ্য যন্বণা থেকে নিষৃতি পেল, 

কিন্তু খুদাভীরু বাদশা আর তাকে ভালোবাসলেন না, 
কারণ শরীয়তের তরীকা এখানে ভঙ্গ হল। 


হে মানুষ, তোমার যদি বুঝবার মত দিলু থাকে 

তা হলে বুঝ: একজন মসলমানের ইবাদতের স্বব্ূপ কিরূপ। 
তত্বান্সন্ধানের মধ্যেই রয়েছে ধরন্নের নিগুট পরিচয় । 

তার প্রথমে থাকবে শ্রন্ধা, শেষে থাকবে প্রেম, 

স্ুরভির মধ্যেই ফুলের গৌরব । 

যারা শৃন্ধাহীন, তাদের না আছে রূপ, না আছে গুণ, 
কোন নওযোয়ানকে যদি আমি বেয়াদব দেখি 


৪৬৪ 


কালাম-ই-ইকবাল 


তা হলে দিন আমার অন্ধকার হয়ে যায় রাতের মত, 
আমার অস্তর ব্যথিয়ে উঠে, 

আর ষনে পড়ে রসুলুলার যমানার কথা । 

তখন আমি নিজ যামানার গ্রানিতে লজ্জিত হয়ে পড়ি, 
আর অতীত্‌ যমানার আড়ালে মুখ লুকাই। 


স্রীলোকের পর্দা হল তার স্বামী 

পুরুষের পর্দা হলঃ অসৎ সঙ্গ বর্জন। 

কবাক্য মুখে আনা সব ক্ষেত্রেই অন্যায় 

কারণ কাফির ও মুসলমান--সবই খুদার স্যষ্টি। 

মনুষ্যত্বের মানেই হল মান্ঘকে সন্মান করা, 

কাজেই মানুষের মধাদ। বাড়াবার জন্য তুমি সজাগ হও । 
পরস্পর ভ্রাতুভাৰ রাখাই হল ইনসানিয়াৎ, 

প্রেমের পথ দিয়েই তুমি এগিয়ে চল। 

প্রেমিক বান্দারা খুদার রাস্তায় চলে 
মূুমিন-কাফির সবাইকে তারা ভালবাসে । 

কৃফর এবং দীনকে দীলের মধ্যে গোপন রাখো । 
আফসোস সেই দীলের জন্য--যে-দীন্ন দীন থেকে বেরিয়ে যায়। 
দীলু যদিও জড়-জগতের বন্ধনে আবদ্ধ, 

তা হলেও বিশ্ব-ভুবন দীলেরই রাজত্ব । 

যদি তুমি খুব বড় লোক হও 

তা হলেও গরীবী হালকে হাতছাড়া করো না। 

দরিদ্র ভাব যেন তোমার অস্তরে যুমিয়ে থাকে, 

তোমার নৃতন পাত্রে যেন পুরানো শরাব নিহিত থাকে ! 
জগতে যত উপকরণ আছে, 

তার মধ্যে অন্তরের বেদনাই তোমার কাম্য হোক । 

খুদার কাছ থেকেই নিয়ামৎ চাও, বাদশার কাছ থেকে চেওনা । 
অনেক জ্ঞানী এবং দূরদৃষ্টিসম্পয়ন লোক 

অত্যধিক ধনসম্পদ অন্তর থেকে বিনতির ভাবকে দূর করে দেয়, 
গব-অভিমান নম্মতার স্থান অধিকার করে। 

বহুদিন এই দুনিয়ায় আমি ঘুরে বেড়িয়েছি-_ 


২১০ ৪6৬৫ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


বড়লোকদের চোখে অশ্বঃ খুব কমই দেখেছি। 
দরবেশী জিন্দিপী যে যাপন করে, তার কাছে আমি মাথা নোয়াই , 
আফসোস সেই ব্যক্তির জন্য-যে খুদার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। 


মুসলমানদের মধ্যে কেউ আর সেই আশা-আকাঙ্খা তালাস করেনা-- 
সেই ঈমান,-সেই রঙ ও রূপ--তাদের আর নাই। 
আলিমুরা কুরআনের শিক্ষা থেকে এখন বে-খবর 
সুফিরা এখন হয়েছে হিংস্র বাধষের মত শিকার-সঙ্ধানী ! 
যদিও খানকার মধ্যে এখনো হা-ছুতাশ শোনা যায় 
তা শুধু সন্ধানীদের আগ্রহের ফলেই সম্ভব হয়। 
পশ্চাত-মুখীন মুসলমানেরা এখন 
মরীচিকার মব্যে সন্ধান করছে আবে-কওসর ! 
এরা সবাই দীনের গুঢ় তথ্য থেকে সম্পূর্ণ বে-খবর। 
হিংসা-বিদ্বেষই হল এদের ধম। 
খাস মানুষের জন্য ন্যায়নীতি ও পুণ্যকাজ যেন হারাম হয়ে গেছে! 
সততা এবং কল্যাণ এখন সাধারণ মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। 
হিংস্থকের থেকে ধামিকদের চিনে নাও, 
যারা ধামিক, তাদের সঙ্গেই বসবাস কর । 
শকুনের উড়ার পদ্ধতি এক রূপ, 
শাহীনের উড়ার পদ্ধতি অন্য বূপ। 
মরদৃ-ই-হক্‌ যারা তারা আকাশ থেকে 

বিজ্লির মত নামে এই দুনিয়ায় 
মাশরিক-মাগরিবের শহর-্রাস্তর তারা ভুলিয়ে দেয়। 
আমরা রয়েছি স্য্টির অন্ধকারের মধ্যে আঙু,গাপন করে, 
আর তারা রয়েছে স্যষ্টির ভাঙাগড়ার কাজে তন্ময়। 
তারাই মুসা, ঢতারাই ঈসা, তারাই খলিল, 
তারাই মুহম্মদ, তারাই কিতাব, তারাই জিবুরিল! 
তারা৷ হল হৃদয়বানদের আকাশের সুধ 
তার রৌশনিতেই উজ্জ্বল হয়ে উঠে তাদের জীবন 
প্রথম সে নিজের আগুনে জালিয়ে দেয় সবাইকে 
তারপর শিখায় তাদের বাদশাহী। 


কালাম-ই-ইকবাল 


সেই অগ্রিদহনেই আমরা হয়ে উঠি সাহেব-দীলু 
নচেৎ আয়র! থাকতাম পরিত্যক্ত মাটির পুতুলের মতই মূল্যহীন 


আমি ভয় করছি বমান যমানাকে-যে যামানায় তুমি জন্ম নিয়েছ, 

এ যমানায় মানুষ দেহ-চর্চাতেই মগ্র আছে, 

আত্মাকে খুব কম লোকেই চিনে । 

প্রাণের অভাবে দেহ যখন শস্ত হয়ে যায় 

তখন সত্যাগ্রহীরা নিজেদের দেহের মধ্যে আত্মগোপন করে : 

তখন :তালাস করলে ও তাদের আর পাওয়া যায় না-- 

যদিও তারা সামনেই দাড়িরে থাকে । 

তুমি কিন্ত সন্ধানের আগ্রহ থেকে বিরত থেকো না, 

যদিও তোমার পখে দেখা দেবে শত বাধা ও বিপদ । 

তুমি যদি প্রকৃত তত্বদশাঁর সন্ধান না পাও 

তা হলে আমি আমার বাপ-দাদাদের কাছ থেকে যা শিখেছি 
তার থেকেই তুমি পাঠগ্রহণ কর-- 

রুমের পীরকেই ভুমি তোমার রাহুনুমা দপে গ্রহণ কর-- 

ত| হলেই খুদা তোমাকে নরমপশ্থী করবেন । 

রমমীই চিনেছেন অসার বস্তর মধ্যে সার বন্তকে, 

বন্ধন গলিতে তার পদক্ষেপ অত্যন্ত দৃঢ় । 

মেই সারবস্থর ব্যাখ্যা অনেকেই করেছে, 

অখচ কেউ তাকে দেখেনি ! 

তার অর্থ জামাদের কাছ থেকে হরিণের মত পালিয়ে ফিরে, 

তার নামের ম্পেই দেহের মধ্যে নুত্য-পুলক লাগে। 

আখি বন্ধ হয়ে যায়, প্রাণ নাচতে থাকে আনন্দে, 

দেহের নৃত্যে দলে ওঠে মাটির পুথিবী, 

প্রাণের নৃত্যে দোলা লাগে আস্মানে |, , 

প্রাণের নৃত্যেই জ্ঞান-হিকমৎ হাসিল হয় 

এবং- যমিন্ব ও আসমান দুই-ই হস্তগত হয়। 

মেই নৃত্যে ব্যক্তিজীবন লাভ করে বিরাট বাদশাহী । 

প্রাণের নৃত্য শিক্ষা করা একটা ,বড় কাজ-_- 

আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য সবকে জালিয়ে দেওয়াও একটা বড় কাজ। 

যতক্ষণ লোক-লালসার চিন্তায় হৃদয় মগ্র থাকে 


৪৬৭ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


হে পুত্র, ততক্ষণ প্রাণের সেই নৃত্য আসে না, 

মনের এবং ঈমানের দুর্বলতাই দুশ্চিন্তার স্য্টি করে 

হে নওযোয়ান, দুশ্চিন্তাই বার্ধক্যের অর্ধাংশ। 

তুমি কি জানো, লোভেই মানুষকে দরিদ্র করে £ 

লোভকে যে সম্বরণ করতে পারে, আমি তার গোলাম । 

হে পুর্র, আমার এই অস্থির প্রাণ শান্ত হবে-_ 

যদি তোমার প্রাণে সেই নৃত্যের সঞ্চার হয়, 

তা হলে আমি মুস্তকার ধনের তত্ব তোমাকে শিখাব, 

মৃত্যুর পরেও কবর থেকে করব আমি তোমার জন্য আশীবাদ। 
--(জাবিদ নাম) 


কয়লা ও হাীব্রক 
৪ 


এবার খুলুব আর একটি সত্যের দ্বার 

বল্ব তোমায় একটি নূতন কাহিনী । 

খনির ভিতর থেকে কয়লা বলল হীরককে £ 

ওগো চিরজ্যোতিময় বন্ধু আমার, 

আমরা পরস্পর জীবন-সাখী, 

আমাদের সম্তা এক ; 

একই উৎস-মূল থেকে বেরিয়েছি আমরা দু'জনে, 
তবু আমি কাদি আমার নগণ্যতার বেদনায় 

আর তোমার স্থান হয় বাদশার মুকুটে! 

অতি ঘৃণ্য আমি, মাটির চেয়েও কম মুল্য আমার! 
অথচ তোমার জ্যোতিতে ফেটে যেতে চায় আশির বুক! 
আমার কালে৷ দেহ ক্ষণিক আলো দেয় আতশদানিকে 


৪৬৮ 


কালাম-ই-ইকবাল 


তারপর আমার সবটক্‌ যায় পুড়ে, 

আর প্রত্যেক মানুষ তখন রাখে তার চরণ 

আমার মস্তকে ! 

শু এক রাশি ভস্ম ঢেকে দেয় আমার খুদীকে । 
আমার বদৃনসীৰব দেখে দুঃখ করতেই হয় সবাইকে ! 
বলৃুতে পার বন্ধু, আমার জীবনের সারবস্ত কী 2 

তে হ'ল একটা বধুমকণগলী মাত্র--- 

তরি পুঁজি হ'ল শুধু একটা আগুনের ফুলুকি ! 
কিন্ফ স্বভাবে ও প্রকৃতিতে তুমি হ'লে তারকা তুল্য, 
সবদিক খেকে ঠিকৃরে পড়ে তোমার জ্যোতি : 
তখন তুমি হয়ে ওগ বাদশার চোখের রোশৃনাই, 


না হর তভত শোভা কর কারো তর্লানারের বাট ! 


হে আমার আকুন্মন্দ দোস্ত, 

কালো মাটিই যখন হয় কণ্ঠিন, 
ম্যাদায় সে হয় তখন পাখর। 
চারিপাশের সঙ্গে চলে তার সংগ্রাম । 

সেই সংগ্যামে পৰিপুষ্টি লাভ করে সে, 

আর তাতেই হয়ে ওনে সে কঠিন প্রস্তর। 

এই পরিপক্কতাই ত দিল আমার আলোকের 'গুজ্ল্য 
আর দীপ্তিতে ভরে দিল আমার অন্তর ! 


৪৩৬৯ 


কাব্য শ্রন্থাবলী 


দোনো জাহান আলোকিত হবে তার নূরে । 
-ই-আসোয়াদ'--যা শোভা পাচ্ছে কাবার ঘরে 
ত কিছুই নয়!-মূলে সে ত এই মাটি! 

রে দেখ তার মধাদা ! 

সিনাই পাহাড়ের চেয়েও বেশি তার মান। 

সাদা-কালো সব মানুষই দেয় তারে চুম্বন! 


কঠোরতার মধ্যেই নিহিত আছে জীবনের গৌরব । 
দুর্বলতা আর অপরিপক্কত।-- 
এই হ'ল ভীবনের বাতার মুন কারণ । 


( আস্রার্-ই-খুদী ) 
হ্দী 
( উট চলার পান £ মল ছন্দের অনপরণে ) 
নং 


ওরে পখিক উট আমার-- 
তাতার-হরিণ ক্ষিপ্রতার, 
তুই দিরহাম তুই দিনার-_ 
কম-বেশি হয় হোক না তার 
জীবন্ত দান তুই খুদার-_ 
জোর কদমে চলরে ফের। 
দূর নহে পখ মঞ্জিলের || 


দিলুরুবা তুই রূপ মধুর 
তোর তরে মোর প্রাণ বিধুর 


৪৭৪ 


কালাম-ই-ইকবাল 


পাগল-করা ভুই যে হর 
লায়লা--ে তোর ঈধাতুর 
মাতের তষয়ে পায় নুপুর ! 
জোর কদমে চলুরে ফের! 
দূর নহে পথ মিলের || 


প্রখর যখন ববির কনর 
মরুর বুকে ঝাপিয়ে পড় 


উল্কা-বেগোে নিরম্তর 

সম্মুখে হও অহ্যসর | 
জোর কদমে চলুরে ফের। 
দূর নহে পণ মঞ্জিলের || 


পাল-হারা নাও সমুদ্রের 
খিজির তুমি যুলমাতের 
ভর করো না সংকটের-_ 
বহ্র-প্রদীপ যাল্তিদেল ! 
তজোর-কদমে চলৃনে ফের । 
দূর নাহে পখ মজিলের || 


এয়মনে ও সাঁঝ-বেলার 

করন দেশে বাত পোহায় 

পথের ধুলি মুঙ্ছ যায় 

যুঁই হয়ে সব পায় লুটায় 

চলুরে চীনের হরিণ প্রার-- 
কোর কদমে চলরে ফের ॥ 
দূর নহে পখ মর্িলের || 


চাদের সফর খতম প্রান 
টিলার ধানে মুখ লুকায় 
প্রভাত হেসে ওই তাকায় 


৪৭4৯ 


কাব্য গ্রন্থাবলী 


রাতের পিরুহান নাইক গায় 

করছে সেবন মাঠের বায়! 
জোর কদমে চন্নরে ফের। 
দূর নহে পথ মঞ্জিলের ॥ 


আমার বীণার এই যে তান 
পাগল করে সবার প্রাণ 
ঘণ্টাধংবনি এই সে গান 
হয় এতে মুশ্কিন আসান 
কাবার পথে তোল নিশান-_ 
জোর কদমে চন্নুরে কফের। 
দূর নহে পথ মণ্ভিলের || 


(পায়াস-ই-মাশরিকু) 


। ুলাজাত ॥। 
নং 


জাগ্রত আশা অন্তরে দাও, হে খুদা, মুসলিমের । 

আত্মা তাদের ব্যথিয়ে উঠুক, চঞ্চল হোক ফের ॥ 
ফারাণ-গিরির প্রতি ধূলিকণা হোক পুন রওশন। 

জাগাইয়া দাও আবার তাদের আগ্রহ জীবনের || 

অন্ধের চোখে ফের তুমি দাও নূতন দৃষ্টি দান। 

আমি যা দেখেছি, তুলে ধর তাহা আখিকোণে তাহাদের || 
স্তব্ধ হৃদয়ে জাগাও তাদের হাশরের কোলাহল । 

শূন্য পারুকি ভরে দাও প্রেমে আশেক ও মাশকের || 
পথহারা এই হরিণেরে তুমি দেখাও কাবা'র পথ। 
শহরবাসীর অন্তরে দাও প্রেম সে ময়দানের ॥ 


৪৭ 


কালাম-ই-ইকবাল 


পথিকদিগের চরণে আবার চলার ছন্দ দাও । 
গতির আগুনে পুড়ে যাক যত বিঘ্ব কন্টকের || 
সুরাইয়া সম গগনচুন্বী লক্ষ্য তাদের হোক্‌। 
কৃল-ঘেরা নদী আযাদী লভুক মুক্ত-সমুদ্রের | 
আঁধার যুগের বুকে একে দাও প্রেম-কলক্ষ-দাগ । 
লজ্জায় যেন মুখ ঢেকে রয় চাদ সে আসৃমানের | 


আমি বুলবুল, কাদি বসে এই ফুঁলঝরা বাগিচায়। 
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হে দাতা, তাছির হয় যেন কিছু আমার ক্রন্দনের । 
--(বাজ-ই-দার। ) 


তামাম শোধ 


৪৭৩ 





|| ১ || 


ক্ষতিই কেন সইব বল? লাভের আশা রাখব না ? 
অতীত্‌ নিয়েই থাকৃব ব'সে--ভবিষ্যৎ কি তাবৰ ন। £ 
চুপৃটি করে বোবার মতন শুনব কি গান বুনুবুলির £ 
ফুল কি আমি? ফুলের মতই রইব লীরব লম্শির ? 
কণ্ঠে আমার অগ্নিবাণী-স্সেই সাহসেই আজকে ভাই 
খোদার নামে ক'রব নালিশ! মুখে আমার পড়ক ছাই! 


|| » || 


সত্য বটে, আমরা তোমার বান্দা সবাই তক্তপ্রাণ, 
তবু আজি লাচার হয়েই গাইতে হ'ল ব্যথার গান। 
কণ্ঠবীণা শীরব--তবু ফরিয়াদে পূর্ণ বুক, 

ঠোটের কাছে গান আসে ত কেমন করেরইব মক? 
এয় খোদা, আজ শোন কিছু অভিযোগও প্রেমিকদের 
ভক্তঞদিগের মুখে শোন নিন্দাবাদও একা ফের! 


1 ৩ || 


অজুদ তোমার মজুদ ছিল আযলু থেকেই-সে নিশ্চয় 
কিন্ত ছিলে সমীর-হারা গুল্রবাগে ফুল যেমন রয়। 
ইন্সাফেরই দোহাই দিয়ে শুধাই তোমায়--কও আমায়.) 
ধৃশ্-বু তোমার ছড়াত কে--না এলে এই প্রভাত বার ? 
তোমার খুশির তরেই ছিল পেরেশাম 'সব তক্তদল, 
নয় কি ছিল তোমার নবীর উন্মতেরা সব পাগল £ 


আবরৃ-_অনাদিকাল ॥ উন্মৎশ-শিষা-সংপ্রদায়। 


৪৭৭ 


কাব্য গ্রন্থাবিলী 


11 8৪1 


মোদের আগে এই দুনিয়ার দৃশ্য ছিল--চমতকার ! 
পূজত কেহ পাখর-নুড়ি--বৃক্ষলতা কেউ আবার, 

সাকার পূজাই করত যারা-মানত না কেউ না-দেখায়, 
তারাই আবার কেমন করে পজবে নিরাকার খোদায় ! 
বনুতে পার £ এই দুণিযায় নিত' কি কেউ তোমার নাম? 
মুসলমানের বাজুর জোরেই করৃলে হাসিব সেই-সে কাম! 


|| €ে || 


সেরুজুক আর তুরানীরা বাস করিত হেখায় বেশ, 

চীন দেশেতে ছিল চীনা--সাসানীরা ইরান-দেশ | 

এই ধরাতেই ছিল প্রাচীন সত্যজাতি ইউনানী, 

ইছদী আর নাসারারা--জানি মোরা--তাও জানি। 

কিন্ত, বল, তোমার তরে তেগ্-তলোয়ার ধরল কে? 
বিথৃড়ে-যাওয়া তোমার বিধান কায়েম আবার ক'্বল কে£ 


|| ৬ || 


মোরাই ছিলাম যোদ্ধা তোমার--বীর-মুজাহিদ--সে নিভাঁক 
স্লে-জলে তোমার তারে যুদ্ধ দিছি দিকৃবিদিকৃ। 

কখনো বা আযান দিছি ইউরোপের ওই পীজাতে 
কখনো বা তপ্ত-বালু আফ্রিকার ওই সেহরাতে। 

তুচ্ছ ছিল মোদের চোখে শাব্শওকৎ বাদশাদের, 
তেগের তলেও পাঠ করেছি কলৃম। তোমার তৌহীদের ! 


সেলেজুক-_তুন্কীদিগের পৃৰপূক্ষ | যাসানী-_-585811455, ইউনানী--গ্রীক । 


৪৭৮ 


শিকৃওয়া 
॥ ৭ ॥ 


যুদ্ধ-বিপদ মাথায় নিতেই ছিল যেন মোদের প্রাণ, 
মরণ যেন ছিল মোদের রাখৃতে শুধু তোমার মান। 
অস্ত্র মোরা নেইনি হাতে রাজ্য-জরের মতলবে, 
ধনের লোতে জানৃ-হাতে কে যুদ্ধ দিতে যায় কবে? 
রত্র-মাণিক হত ই যদি মোদের কাছে খুব দামী-- 
বু মা-বেচে-বৃৎ্শিকানির নিলাম কেন বদৃনামি ? 


|| ৮ || 


যুদ্ধে গেলে পিহ-পা কভু হইনি মোরা ময়দানে 
সিংহ-সম শক্র এলেও হটিয়ে দিছি সবখানে । 
বিদ্রোহী কেউ হ'লে তোমার--ছিল না তার রক্ষা আর 
অসি কেন? তোপের মুখেও বুক পেতেছি নিবিকার! 
আমরাই ত সবার মনে দাগ কেটেছি তৌহীদের 
ওনিয়ে দিছি তোমার বাণী আঘাত খেয়েও খঞ্জরের ! 


|| ৯ || 


তুমিই বল, কে ভেঙেছে দুর্গ-দুয়ার খারবারের £ 
কাদের হাতে ধ্বংস হ'ল রাজ্য ও পাট কাইনারের ? 
মিটালো কে হাতের-গড়া দেবদেবীদের মিথা নাম? 
কাফিরদিগের সৈন্যদলে পাঠিয়ে দিল জাহান্নাম ? 

কে নিভালো যুগান্তরের হোম-শিখা ওই পারশ্যের £ 
কায়েম সেথায় করল কারা তোমার প্রেমের চা ফের? 


বৃংশিকানি-__প্রতিমা। ভঙ্গকরা | . তৌহীদ--একত্ববাদ । খায়বার-দুগ--সদিনার ইহদী- 
দিগের গগ প্রাচীর | কাইসার-রোষক সম়াট। 


৪৭৯ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


|| ১০ || 


কোন্‌ জাতি সে তোমার ছাড়া অন্য কারেও চায়নি আর ? 
যুদ্ধ দেছে তোমার তরে--করেছে তার জানু নিসার £ 
জাহান-কোষা শামুশির কার £ঃ জগৎ-জোড়া কার শাসন ? 
তকৃবীরে কার উঠত জেগে সুপ্তি-মগন সব ভুবন? 
কাদের ভয়ে মৃতিগুলে৷ থরথরিয়ে কাপূত সব? 

মুখ থুবড়ে বন্ৃত চুপে “ছি আল্লাহু আহাদ” রব? 


|| ১১ || 


যুদ্ধ-মাঝে নামায পড়ার ওয়াক্ত যখন আসৃত ঠিক 
পিভ্দা দিতাম কিব্লা-মুখে না-চেয়ে কেউ অন্যদিক। 
'মামুদ'-আয়াজ' দীঁড়িয়ে যেত এক-কাতারে এক-সাথে, 
তফাৎ কিছুই থাকৃত নাক' মনিব এবং বান্দাতে। 
সাহেব-গোলাম বাদশা-ফকীর্‌ সুর মিলাতো এক-তারে, 
ফারাক্‌ কিছুই রইত নাক' এলে তোমার দরবারে । 


|| ১২ || 


সন্ধ্যা-সকাল ফিরনু মোরা বিশ্ব-ধরার মহফিলে, 
তৌহীদেরই প্রেমের শারাব বিলিয়ে দিলাম সব দিলে, 
তোমার কালাম পৌছে দিলাম পাহাড়-মরু-প্রান্তরে, 
ফিরেছি কি কোথাও, বল, ব্যর্ধ-বিফল অন্তরে ! 

মরু কেন? সাগর-জলেও ছিলাম মোর সে দুর্বার, 
আট্লান্টিকৃ-বুকেও মোদের ঝাপিয়ে প'ল ঘোড়ু-সোয়ার্‌ ! 


ছ আল্লাহু আহাদ- আল্লাহ্‌ এক । মামুদস্-সুলতান মাহমুদ গজনবী। আয়াজ--. 
তাহার ভূত্য। 


৪৮০ 


শিকওয়া 


11 ১৩ || 


মিটিয়ে দিলাম কালের পাতায় দাগ ছিল যা অসত্যের, 
মানবতায় মুক্তি দিলাম--শিকল কাটি' দাসত্বের ৷ 

তোমার কা'বার পেশানিতে, প্রেম-চদ্বন দিলাম দান, 
ছিনায়-ছিনায় গেঁথে নিলাম তোমার বাণী পাকৃ-কর্আনন। 
তবু মোরা নই ওফাদার ?--এ কী কথা আজ কহ? 
মোরা যদি নই ওফাদার,_তুমিও দিলদার নহ। 


|| ১৪ 11 


'মারও অনেক জাতি আছে--করছে তারাও অনেক পাপ, 
কেউ বা ভীরু, অহংকারী, কেউ বা যালিম- বে-ইন্সাফ। 
কেউ বা কাহিল, কেউ বা গাফিল, অতি-চালাক কেউ বা আর, 
হাজারো লোক আছে--যারা তোমার নামে হয় বেজার ! 

তব দেখি, তাদের ঘরেই বর্ষ আশিস নিরস্তর-- 

বাজ পড়িতে পড়ে শুধুই মুসলমানের মাথার 'পর ! 


|| ১৫ || 


মন্দিরেতে মৃতিগুলো কয হেসে : “দ্যা, আপদ যায়! 
কা'বার যারা রক্ষক-_সেই মুসলমান আজ নেয় বিদায়! 
উট-ওয়ালা কাফেলার! ছাড়ছে যুগের এ-মঞ্জিল 

বগল-তলে কূরআন্‌ নিয়ে যাচ্ছে চলে গোমরা-দিল !"' 
কাফিররা আজ হাসছে বসে, তোমার কি নাই লড্জাবোধ ? 
তোমার সাধের তৌহীদ হায় হচ্ছে ধে আজ তামায়-শোদ্‌। 


ওফাদার---কৃতজ্জ । দিলদার হৃদয়বান 


৪৮০ 
২১১--- 


কাব্য গ্রস্থাবলী 
1 ১৬ 11 


তোমার সভায় কথা বলার নাইক যাদের যোগ্যতাই-_ 
পাচ্ছে তারাও ধন-দৌলৎ! বেশত! তাতেও দুঃখ নাই! 
কিস্ত একী! কাফিররা পায় এই ধরাতেই “হুর-কসুর,"" 
মুসলমানের বেলায় শুধুই ওয়াদা হরের-স্ব্গপুর ! 
আফৃসোস্‌! আর আগের মতন নওক' তুমি মেহেরবান, 
ব্যাপারটা কী! এখন কেন দাও না মোদের তেমন দান ? 


11 ১৭ || 


মুসলমানের ভাগ্যে এমন দৈন্য কেন নাল হায়! 
অসীম তোমার শক্তি-_তুমি করতে পার মন যা' চায় 
মরুর বুকে পার তুমি ফুল ফুটাতে বুদ্বূদের 


মরীচিকাও হ'তে পারে জিপ্ধ পানি পথিকদের | 
সইছি মোরা জিল্লাতি আর দূষমন্দের টিট্কারী 


৫স্ছি ৯৬ 


|| ১৮ || 


দুনিয়া এখন মোদের ছেড়ে দুষমনদের দেয় পিয়ার 
আমরা এখন বেকুফদিগের স্বর্গে আছি- চমৎকার ! 
আমরা ত আজ হচ্ছি বিদায়! নিচ্ছে তারাই কর্নভার, 
দেখো, যেন শেষটা না কও “তৌহীদ নাই বিশ্বে আর!” 
আমরা তঁ চাই--এই দুনিয়ায় কায়েম থাকুক তোমার নাম, 
কিন্ত সেটা সম্ভব কী? সাকী ছাড় থাকৃবে জাম ? 


সাকী-_-সুরা-পরিবেশনকারী | আম- -পানপাত্র ৷ 


৪৮ 


শিক্ওয়। 


|| ১৯ || 


তোমার সভ। নীরব হ'ল, বিদায় নিল প্রেমিক দল 
রাতের কাদন নাইক এখন, নাইক ভোরের অশ্স্জল ! 
দিলু দিয়েছে, পেয়েও গেছে তারা তোমার খুশির দান 
কিন্ত তাদের পরব্র-পাঠই বিদায় দেছ--দাওনি মান! 
যে-আশিকি আজ গেল চলে আসবে ব'লে আরেক দিন 
তারে এখন খুঁজতে হবে জালি' তোমার বূপ-রীন | 


|| 9 || 


কায়েস যেথা, লায়লী সেথা--সেই ত বাজে ব্যথার বীণ 
নেজ্দৃ-গিরির উপত্যকায় নাচছে আজে সেই হরিণ। 
সেই ত আছে আশিকৃ-মাশুক্‌--রূপের যাদু- প্রেমের ফুল, 
আজে। আছে সেই উন্মং-সেই তুমি আর সেই-রস্ুল, 
তবু কেন এই অভিশাপ! বুঝি নাক' এর মানে-- 

খামখ। কেন দিচ্ছ ব্যথা তোমার প্রেমিকদের প্রাণে! 


|| ২১ || 


ছেড়েছি কি আমরা তোমায়? কিংবা তোমার নূরনবী ? 
বু-পূজা কি করছি মোরা ? বু বেচে কি খাই সবি? 
মোদের দিলে নাই কি এখন তোমার নবীর মুহব্বৎ ? 
ভুলেছি কি উবায়েস' আর 'সালূর্মীর স্ই প্রেমের পথ? 
আজও জুলে মোদের সিনায় বহ্ছি-শিখা৷ তকৃবীরের 
বেলাল সম ভক্তি মোদের আজও আছে তৌহীদের | 


উবায়েস্‌-_রস্থল-প্রেমিক উবায়েম করনী | রস্ুলুল্লার দাল্দান শহীদ হইয়াছে শুনিয়া 
তিনি নিজের সমস্ত দাত ভাঙিয়৷ ফেলিয়াছিলেন | 

সানুর্মী-_-সারুমার ফারসী ॥ রসুলুল্লার প্রেমে ইনিও দেশত্যাগ করিয়া মদিনায় আসিয়া- 
ছিলেন । 


৪৮৩ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


|| ৭ || 


মানি, মোদের প্রেম নহেক আগের মতন গভীর আর, 
নইক মোরা--যেমন ছিলাম সাচচা খাঁটি ঈমানদার । 
লক্ষ্যহারা চঞ্চন মন, কিবলা মোদের নাইক' ঠিক, 
তোমার প্রেষের পথ ছেড়ে আজ চলছি মোরা দিকৃবিদিকৃ, 
তুমিই বা সে কম কিসে আর?--কইতে যে পাই শরম-লাজ, 
সবার সাথেই করছ ত প্রেম! ধরেছ “হরযায়ী'র সাজ ! 


|| ২৩ || 


ফারাণ-গিরির শীধে যেদিন পূর্ণ হল দীন্-ইসলাম, 

এক নিমেষেই দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে গেল তোমার নাম। 
প্রেমের আগুন উঠল জলে দিকে দিকে সব হিয়ায় 

জন্সা হ'ল গুলজার ফের তোমার নূরের দীপ-শিখায়, 
আজ কেন নাই মোদের দিলে তোমার তরে সেই সে প্রেম? 
ভুলে গেলে? আমরা তোমার--সবহারা ত সেই খাদেম! 


|| ২৪ || 


নেজদে এখন আগের মতন সুর শুনিনা জিপ্রিরের 
লায়লী তরে হাওদাতে আর দেয়না উকি কায়েস ফের। 
কোথায় আজি সেই সে হৃদয়? কোথায় আজি সে উন্মিদ? 
ঘর আমাদের উজাড় আজি! ধিরেছে আজ মরণ-নিদৃ 
সেই শুভদিন আরবে কি ফের--যেদিন মোদের জন্সাতে 
আসবে তুমি বোর্কা খুলে রূপের আলোক-সজ্জাতে! 


'হরযায়ী'__বহ-বিলাসিনী | বিপরীত শব্দ-_'একযাযী? 
ফারাণ- আরবের একটি পরত | নেজ্দৃ-_-আরবের একটি মরু-প্রদেশ | লায়লী---মজনুর 
প্রেমিকা | কায়েস-_মঞনুর আসল নাম | 


8৮৪ 


শিকৃওয়। 


|| *প্ে || 


কুণ্তবনে অপর সবাই ফুতি করে--পুলক-প্রাণ 
শারাব-হাতে শুনছে বসে “কৃছ-কৃছু'' কোয়েল-তান, 

সেই ০ খুশির জলস! থেকে নির্জনে সে অনেক দূর 
তোমার প্রেমের দিওয়ানারাও শুনতে চাহে “ছ-হু”র সুর! 
তোমার প্রেমের পতঙ্গদের দাও দহনের সাধ আবার 
বিজলী দিয়ে জাগাও তাদের স্ুপ্ত-নীরব হৃদয়-তার । 


|| ২৬ || 


হেজায পানে চলুছে আবার পথ-ভোল৷ সেই যাত্রিদল, 
পাখুনা-ভাঙ্গ৷ বুলুব্ল ফের উড়ছে দেখ গগন-তল, 
কুঁড়ির বুকে গন্ধ কীদে, ফুটবে কবে-_-তাই ভাবে, 
দাও ছুঁয়ে তার হৃদয়-বীণ! তোমার সুরের মিজ্রাবে । 
বন্দী হ'য়ে ঘুমিয়ে আছে সেথায় অনেক অগ্রি-জর 
সেই আগুনে পুড়বে আবার মোদের নতুন পাহাড়-তুর' ! 


|| ২৭ || 


তোমার নবীর উল্মৎদের মুশ্কিলে আজ দাও আসান 
পিপীলিকায় কর আবার সুলায়মানের শক্তিদান । 
বিলাও তোমার প্রেম-মদিরা--স্থলভ কর মুল্য তার, 
হিন্দের এই সন্গ্যাসীদের বানাও মুসলমান আবার ! 
অনেক দিনের ব্য আশায় ঝরছে চোখে তপ্ত খুন, 
তীক্ষ ছুরির তীব্র আঘাত, --জুলছে বুকে তাই আগুন! 


হু-্হ'র আুর-ছ' অর্থে আল্লাহ্‌ । 


৪৮৫ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 
|| *৮ 11 


ফুল-বাগিচায় ফুলের বুকে গোপন ছিল যে-খবর 
গন্ধ তারেই করল প্রচার--সাজ্ল সে তার গুপগুচর। 
চমন-বাগের নাই শোভা আর, শেষ হয়েছে ফুল-ফসল, 
গানের পাখী উড়ে গেছে--স্তন্ধ এখন কানন-তল ! 
এক বৃল্বুন্থ গাইছে তবু আজও সেথায় করুণ গান, 


পা ৯৬ ৩ 


বিয়োগ-ব্যথার সুরে সুরে পূর্ণ আজো তাহার প্রাণ! 


1| *৯ || 


ডাল হ'তে আজ উড়ে গেছে থুধু পাখী কোন্‌ সুদূর, 
শুকনো ফুলের পাপড়িগুলি পড়ছে ঝরে--করুণ-স্থর ৷ 
কঞ্জবনের ফুলবীথি--সব অনাদরে শুকিয়ে যায় 

নগর শাখা লজ্জাতে আজ মরণ-বরণ করতে চায়! 
ফুল-মৌস্সম নাই তবুও গায় বুলুবুল এক-মনে 


৮৯ ৯ ৫ ৯ 


হায় রে, যদি শুবৃত কেহ তার এ করুণ ক্রন্দনে। 


|| ০ || 


বেঁচেও কোন আনন্দ নাই, মরণেতেও নাইক সুখ, 

স্থখ কিছু পাই চিবিয়ে খেলে খুনরাঙা এই আমার বৃক। 
অনেক আছে পান্না-হীরা আমার দিলের আশিতে 
ঝিকৃমষিকিয়ে উঠছে কত স্বপ্র তাহার রোশ্নীতে! 
কিন্ত কে, আর দেখবে তারে! চৌদিকে মোর বিরাণ-বাগ, 
লালা-ফুলও নাই-যে বুকে ধরবে আমার ব্যথার দাগ ! 





লাল।---একপ্রকার লাল ফল | বূকে তার কাল দাগ । 


৪৮৬ 


শিকৃওয়। 
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আমার হিয়ার ক্রন্দনে আজ দীর্ণ হউক সবার দিলু 
আমার “বাঙজ-ই-দারা"'য় আবার উঠুক জেগে এ-মঞ্জিল। 
নবীন প্রেমের অনুরাগে দৃপ্ত হউক সবার প্রাণ 

নতুন পিয়াস নিয়ে করুক পুরানো এই শরাব পান । 
আরব-দেশের শারাব আমার, পান-পিয়ালা ভিনৃ-দেশের, 
হিন্দের গান হ'লই বা এ! হেজায্-পাকের সুর ত এর! 


৪৬৮৭ 


জবাবৃ-ই-শিকওয়। 


|| ১ || 


দিন থেকে যদি আসে কোন বাণী, প্রভাব রাখে সে স্থুনিশ্চয়, 
পাখনা ন! থাক্‌, তবুও তাহার উধ্বে উড়ার তাকৎ রয়। 
পাক বিহিশতে জন্ম তাহার, টান থাকে তার তাই সেথায়, 
ধূলার ধরায় রয় নাক' বাঁধা--নীল-আকাশের গান সে গায়। 
প্রেম ছিল মোর বেয়াড়া ভীষণ, কৌদল-পাকানে স্বভাব তার 
বাগ মানিল না, তীবু গতিতে চলিল ছুটিয়া আকাশ-পার। 


|| * || 


আকাশ-বুড়ো-সে চমকিয়া কয় £ কার কথ শুনি এইখানে ? 
তাহারা কহিল ; তাই ত! দেখ ত উপর-তলার আসমানে! 
চাদ কহে: হা! হ|! মাটির মানুষ হবেই এ ঠিক! তারি এ-স্বর ! 
কর ছায়াপথ £ আমাদেরি মাঝে লুকালো কি সেই ধূর্ত নর! 
রিদৃওয়ানই শুধু চিনিল আমারে-__আমার করুণ কান্নাতে, 
দেখেছিল সে যে আমারে সেদিন-ছাড়িনূ যেদিন জান্নাতে! 


|| ১ || 


ফিরিশতারাও চঞ্চল হ'ল: “কার এ আওয়াজ ? কয় তারা, 
রহস্য এর জানিতে সকল আরশরাসীই হয় সারা ! 

মাটির মানুষ উঠিল কি আজ পবিত্র এই আরশ-পর ? 
আদম-শিশ কি হ'ল এতবড় শজিময় ও ধুরদ্ধর ? 

দুনিয়ার এই মানুষ গুলো-সে কত ধড়িবাজ! দেখেছে ভাই ! 
রূঢ় ভাষায় কথা বলে এরা ! আদব-লেহাজ মোটেই নাই! 


রিদওয়ান--বিহিশতের ছারশ্রক্ষক | 


কাব্য গ্রন্থাবলী 


|| ৪ || 


এতই ইহারা বে-তমীজ ভাই ! খোদার পানেও চোখ বাঙায়। 
এই মানুষেরই পায়ে দিয়েছিল ফিরিশতাকুল সিজদা, হায় ! 
জ্ঞান-বিজ্ঞান তত্বু-কথায় ইহাদের জুড়ি নাহিক আর, 

কিন্ত ইহারা উদ্ধত বড়! জানে না কোনই শিষ্টাচার ! 
এরাই-কেবল ভাষা জানে, তাই গুমর কত সে! বাপুরে বাপ্র! 
ভদ্র ভাষা ত শিখিল না কেউ! নাদানরা সব বদৃ-স্বভাব ! 


|| ৫ 11 


হঠাৎ আদিল কালাম-ই-আফীম £ তোমার এ গানে কাঁদায় প্রাণ, 
হৃদয় হইতে উছলিয়া-পড়া তোমার প্রেমের এই সে গান। 
আকাশেরও দিল কেঁদে ওঠে আজ তোমার করুণ কান্নাতে, 
বুঝিয়াছি এই গান আসিয়াছে কত না গভীর বেদনাতে | 
শিক্ওয়া” এ নয়, প্রশস্তি মোর! এমন বাচন-ভঙ্গী তার, 
বান্দা এবং খোদার মাঝারে বাধিয়াছে সেতু চমৎকার ! 


| ৬ || 


দান-ভাগ্ডার খোলাই ত মোর; সে দান নেবার সায়েনু কৈ? 
কারে আমি বল পথ দেখাইব, পথ-চল। সেই পথিক বৈ? 

শিক্ষা ত মোর সবার তরেই, কোথায় বল ন৷ ছাত্র তার? 

যেই মাটি দিয়ে গড়িব আদমে, সেই মাটি কই পাচ্ছি আর! 
যোগ্য জনের শীর্ষেই আমি রত্ব-সুকুট দেই আনি, 

নূতন পৃথিবী--তাও পেতে পারে থাকে যদি তার সন্ধানী! 


6৯২ 


জবাব-ই-শিক ওয়া 
|| ৭ || 


হৃদয় তোমার ঈমান-বিহীন, বাজ সে তোমার শক্তিহীন, 
তোমরা নবীর উন্মৎ ? হায়! শরমে তাহার মুখ মলিন! 
বৃৎ্-ভাঙা দল বিদায় নিয়েছে, বাকী যারা তারা গড়িছে বু, 
ইব্রাহিমের ছেলেরা এখন 'আযর' সেজেছে--কী অস্ভুত! 
শারাব, জাম ও পানকারীদের দেখছি এখন নূতন সব, 
কা'বাও নূতন, ব্যুৎও নূতন! চলিছে মজার কী উৎসব! 


|| ৮ || 


তোমরাই ছিলে উৎস একদা সত্য এবং সুন্দরের 

লালা-ফুল সম ফুটিয়া উঠিতে অগ্রপথিক বসস্ভের ! 

খোদার প্রেমিক ছিলে সকলেই- যেই দিন ছিলে মুসলমান । 
“হরযায়ী” এই খোদার পায়েই করেছিলে সবে আত্মদান । 
যাও না, এখন পূজা! কর গিয়ে নূতন কোন-সে 'একযায়ী'র ? 
খণ্ডিত কর মহামানবতা বিশ্বপ্রেমিক নুরনবীর ! 


11 ৯ || 


ফষরে উঠিয়া নামায পড়িতে পাও তুমি আজ কষ্ট ঘোর 
আমারে ভুলিয়া অলস-আবেশে নিঁদমহলায় রও বিভোর । 
প্রগতিপন্থী তুমি ত এখন ! রাখো নাক” রোজা রামজানে 
এই কি তোমার প্রেমের নিশান ? “ওফাদারী'র কি এই মানে? 
ধর্ম দিয়েই মিল্লাৎ গড়ে, ধশ্সহীনের নাহিক' মান, 
আকর্ণ না রইলে রহেনা চাদ-সিতারার আগ্ুমান ! 


আযর-_হযরত ইব্াহিয়ের পিতা | ইনি ছিলেন মূর্তি-নিনাতা ও পৌত্তলিক । 


৪৯৩ 


কাব্য গ্রশ্থাবলী 


|| ১০ || 


কম্নবিমুখ অলস যাহারা-তোমরাই হ'লে সেই জাতি, 
স্বদেশের প্রতি নাহিক' দরদ, উদাস খেয়ালে রও মাতি। 
বজপাতের অনুকূল তব জীণ গৃহেই পড়িছে বাজ, 
বাপদাদাদের মাজার বেচিয়া বেশ ত সবাই খেতেছ আজ ! 
কবর লইয়া তেজারতি করে যেসব ঘৃণ্য-ব্যবসাদার 

মৃতি পেলে যে বেচিবে না তারা--কোথায় তাহার অঙ্গীকার ? 


মুছিল কাহারা কালের পাতায় চিহ্ন ছিল যা' কলক্কের ? 
মানব জাতির যুক্তি আনিল বন্ধন কাটি” দাসত্বের? 

কাবার কপোলে বোসা দিল কারা--তুলিল তৌহীদের আযান £ 
ছিনায়-ছিনায় গেঁথে নিল কারা আমার বাণী-সে পাক্‌-করআন ? 
তারা কি তোমরা ? সে ত তোমাদের বাপদাদা--যারা ছিল মহৎ, 
তোমরা ত সব হাতে-হাত রেখে ভাবি শুধুই ভবিষাৎ ! 


|| ১৯ || 


কী বলিলে তুমি £ মুসলমানের হুর' সে শুধুই “ওয়াদা' সার? 
কানা যতই হোকৃ না করুণ, থাকা চাই কিছু যুক্তি তার! 
শাশ্বত মোর ,আইন-কানুন, শাশ্বত মোর নীতি-বিধান ; 
কাফির যখন মুসলিম হয়-সেও পাবে ছর' এক-সমান ! 
তোমাদের মাঝে কারা বল চায় সত্যিকারের 'হুর-কসুর' ? 
মুসাই ত নাই!।--তুর পাহাড়ে ত তেমনি করিয়৷ জুলিছে নূর! 


৪6৯৪ 


জবাব.-ই-শিকৃওয়। 
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লাভ-লোকসান এক তোমাদের, এক মঞ্তিল, এক মোফাম, 
এক তোমাদের নবী ও রম্সুল, এক তোমাদের দীন-ইস্লাম | 
এক তোমাদের আল্লাহ এবং এক তোমাদের আলু-ক্রআন, 
আফৃসোস্‌, হায়, তবুও তোমরা এক নহ সব মুসলমান ! 
তোমাদের মাঝে হাজার ফিরকা, হাজার দল ও হাজার মত, 
এমন জাতি কি দুনিয়ার বুকে খুঁজে পায় কু যুক্তি-পথ ! 


|| ৯৪ || 


কারা, বল, ত্যাগ করেছে আমার পাক-রস্থলের পাকৃ-বিধান, 
স্ুখ-স্ুবিধার যুক্তিমাফিক কারা চলে আজ আবাদ-প্রাণ ? 
কাহাদের চোখে ভালো লাগে আজ অপর জাতির রূপ ও সাজ: 
বাপন্দাদাদের তরীকাতে আজ চলিতে কাহার! হয় নারাজ ? 
অন্তরে নাই প্রেমের আগুন, আত্বাতে নাই তার দহন, 

মুহম্মদের পয়গাম আর তোমাদের কারো নাই স্মরণ ! 


|| ১৫ ||, * 


মসজিদে আজ নামায পড়িতে যায় সে শুধুই গরীব লোক, 
তারাই এখন রোজ রাখে সব--যতই না কেন কষ্ট হোক । 
গরীব যাহারা তাদের মুখেই শুনি যাহা-কিছু আমার নাম, 
তারাই দিতেছে গৌরবে ঢাকি' তোমাদের যত অসৎ কাম 
ধনীর ত সব মতৃ-মাতাল শারাব পিয়ে সে সম্পদের 
গরীব রয়েছে বলেই আজিও জলিছে চেরাগ মিলাতের ! 


৪৯৫ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


|| ১৬ || 


কওমের যারা ওয়ায়েজ, তারা ধার ধারে নাক' স্ুচিস্তার, 
বিদ্যুৎ সম তাদের কথায় হয় না এখন আছর আর । 

রোমস রয়েছে আযানের বটে, আযানের রুহ বেলাল নাই 
ফালস্ফা আছে প্রাণহীন পড়ে, আল্গাজালীরে কোথায় পাই! 
মসজিদ আজি মপিয়া গায়--নামাষী নাহিক' তার ভিতর, 
হেজাষীরা ছিল যেষন--তেমন কোথায় মিলিবে ধরার "পর! 


|| ১৭ || 


খুব কহিছ £ দুনিয়া হইতে বিদায় নিতেছে মুসলমান ! 

প্রশ আমার : মুসলিম কোথা ? সে কি আজো আছে বিদ্যমান ! 
চলন তোমার খৃষ্টানী, আর হিন্দুয়ানী সে তমদবে, 
ইছদীও আজি শরম পাইবে দেখিলে তোমার এ-সব গুণ! 
হ'তে পার তুমি সৈয়দ, মীর্জী, হ'তে পার তুমি সে আফগান, 
সব কিছু হও, কিন্তু শুধাই £ বলত' তুমি কি মুসলমান ? 


|| ১৮ || 


সত্য-ভাষণে মুসলমানের কণ্ঠ ছিল সে স্ুনিভাঁক, 
সবার প্রতিই অপক্ষপাত ন্যায্য বিচার করিত ঠিক। 
বৃক্ষের মত স্বভাব তাহার নয় হইত ফল-ভরে, 

ধৈর্য, সাহস, বীর্য ও বল ছিল তাহাদের অন্তরে । 
প্রীতি-উৎসবে সে ছিল যেমন অধরে অজিপ্ধ লাল-শারাব, 
ত্যাগে ছিল তার তেমনি আবার পান-পিয়ালার রিক্তভাব 


আল্‌্-গাজালী- বিখ্যাত মুসলিম দাশনিক । 


৪৯৩ 


জবাব-ই-শিকৃওয়া 
|| ১৯ | 


ক্ষতের যেমন ছুরিকা, তেমন মিথ্যার ছিল মুসলমান 
আশিতে তার পান্নার মত কীতি ছিল সে দীপ্তিমান | 
আপন বাহুর তাকতের পরে ছিল সুগভীর আস্বা তার, 
মৃত্যুর ভয়ে তোমরা কাতর--ভয় ছিল তার শুধু খোদার! 
পত্র যদি সে লায়েক না হয়, পিতার শিক্ষা যি না পায়, 
পিতৃধনে সে কেমন করিয়া অধিকারী, বল, হইতে চায় ! 
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ভোগ-বিলাসেতে তন্ময় তুমি, অসাড় এখন তোমার প্রাণ, 
তুমি মুসলিম £ মুসলমানের এই আদর্শ ? এই বিধান? 
নাইক' আলীর ত্যাগের সাধনা, নাই সম্পদ ওসুমানের, 
কেমন করিয়া আশ) কর তবে তাদের রুহানি সংযোগের ! 
মুসলমানের তরেই তখন সে-যুগ করিত গববোধ, 
কৃরআন্‌ ছাড়িয়া এখন হয়েছ যুগ-কলক্ক, হায় অবোধ ! 


| ২৯ || 


তোমরা এখন হিংসা-কাতর, তাহাদের ছিল উদার, মন, 
ঢাকিত তাহারা এ-ওর আয়েব, তোমরা করিছ অনষণ ! 
সুরাইয়া” সম উধ্বে উঠার দেখিছ স্বপন সুরভীন, 
তার আগে কর দিলু প্রস্তুত, হও সুসলিম-_হও মু*মিবৃ। 
তারা লভেছিল ইরানের তাজ--কাইকাউসে'র সিংহাসন, 
বাক্য শুধুই সার তোমাদের--মধাদাহীন সব এখন ! 


স্থরাইয়াস্নক্ষত্র বিশেষ । 
কাইকাউস-্চিনের বাদশা ॥ 


০২১ ৪৯৭ 


কাব্য গ্রস্থাবলী. 
|| ** | 


আত্মঘাতী সে তোমাদের নীতি,-ছিল তাহাদের আত্মজ্ঞান, 
তোমরা মারিছ ভাইকে, তাহারা মরিত--রাখিতে ভায়ের প্রাণ ॥ 
তোমরা সবাই বাক্য-বাগীশ, তারা ছিল সব কমবীর 

তোমরা কাঁদিছ কৃঁড়ির লাগিয়া, ছিল তাহাদের কুল-প্রাচীর | 
আজিও জগৎ গাহিছে তাদের কীতিগাথা সে বীরত্বের 

স্থাষ্টির বুকে জুলিছে আজিও স্মৃতিচিহ্ন সে গৌরবের | 


|| ৩) || 


তারার মতন সেদিন শোভিতে তোমার জাতির আসমানে 
হিন্দের জড়-মায়ায় তোমার ব্রাহ্ণও আজ হার মানে! 
আগেই ছেড়েছ কর্ম তোমার--এখন ছাড়িলে তোমার দীর! 
নব্য-যুগের সভ্যতা-মোহে কাটিয়া ফেলিলে সব বাঁধন 
কা'বা ছেড়ে সবে মন্দিরে এসে বাসা বাঁধিয়াছ হায় এখন ! 


|| ২৪ || 


কায়েম এখন রয় না বসিয়া বিজন-মরুর প্রান্তরে 

শহরবাসী সে হয়েছে এখন--প্রমোদ-তবনে বাস করে! 
দিওয়ানা! সে, তাই মরু ব1 শহরে যেখানে খুশি সে সেখানে যাকৃ- 
চাও বুঝি--একা লায়লীই তার মুখপানে চেয়ে বসিয়া থাক £ 
দারাজ কণ্ঠে শুনায়োনা আর প্রেমের যুলুমবাজির গৎ 

প্রেমিক হইবে মুক্ত-স্বাধীন-বন্দিনী রবে প্রেমাম্পদ ? 


৪৯৮" 


জবাব-ই-শিক ওয় 
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নয়া যামানার আগুন লেগেছে, পাবেনাক' কেউ পরিত্রাণ, 
সে-আগুনে আজ পুড়িতেছে যত ক্ষেত-খামার ও গুলিস্তান! 
প্রাচীন জাতিরা ইন্ধন আজি সেই লেলিহান যুগ-শিখায় 
দীন-ইসলামের আচলেও বুঝি সে আগুন এসে লাগিল হায়! 
থাকে যদি আজ তোমাদের মাঝে ইব্রাহিমের সেই ঈমান, 
এ-আগুন তবে হইবে আবার ন্িপ্ধ-শীতল ফুল-বাগান | 


| *৬ || 


অশ্ব কেলো না হেরিয়া, হে মালি, দৈন্য তোমার মালঞক্ের, 
ফটিবে কঁড়িরা তারার মতন, নব-বসম্ত আসিবে ফের। 

সব রিক্ততা অবসান হবে-নব-পল্লব-গৌরবে 

শহীদী খুনের রং মেখে ফের ফুটিবে গোলাৰ সৌরভে । 

ওই চেয়ে দেখ- প্রভাত-আলোয় রাঙা হয়ে আসে পুব-আকাশ, 
নৃতন স্য উঠিবে এবার--এইত তাহার পবাভাস ! 


1 ৭ || 


পুরাতন এই স্্টির বাগে ফল খেরেছে সে অনেক জাত 
অনেকে আবার ভোগ করিয়াছে ব্যর্থ আশার তুষার-পাত ! 
অনেক তরুই রয়েছে হেথায়--শুক্ষ বা কেউ, কেউ সবল, 
অনেকে এখনো জনা লভেনি, রয়েছে গোপন মাটির তল । 
ইসলামের এই বিশাল. তরুটি অতুল ধরায় ফল-শোভায় 
এ ফল ফলেছে মুমিন মালীর বছ-শতাব্দী কষণায়। 


৪৯৯১ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 
| কচ 11 


তোমারে বাঁধিতে পারেনিক' কোন স্বদেশ-ভুমির মাটির বূপ, 
ছাটিবে আবার এ নয়৷ কাফেলা--দ।ও বাজাইয়। ঘন্টা তার, 
সামার তাহার নহে বেশি ভার, ছুটিবে সে ভ্রত মরুর পার । - 
পিল্জ্ু সম তুমি আছ নীচে, উত্বে রয়েছে দীপ-শিখা, 

সব সংশয় দুর হয়ে যাবে জুলিলে তোমার বতিকা । 


|| ৯ 1 


দুঃখ কিছুই নাহিক তোমার ইরান যদিই হয় বিরান 
পিয়ালায় নাহি হয় পরিচয় লাল-শিরাজীর মুলামান । 
বিজর-গবা তুকা-তাতার দিয়েছে প্রমাণ এই কথার ; 
মৃতি-পুজক যাহারা--তারাই শ্রেষ্ঠ রক্ষী হয় কা'বার! 
সত্য-তরীর মাঝি তুমি চির-উমি-মুখর সমুদ্রের, 

নুতন যুগের যুব্ষাৎ্রাতে খ্রপ্বতারা তুমি এ-বিশ্বের ! 


|| ৩০ | 


বুলগারগণ আসিছে ধাইয়া তুকীর পানে-কিসের ভয় £ 
গাফিন দিগের ছ'শিয়ারি এযে--যাতে তারা৷ সব সজাগ হয়। 
দ্ংখখ করিছ কেন এ বিপদে? ভাবিছ কেন এ অকল্যাণ £ 
এই ত তোমার আত্ম-শক্তি--বলবীধের ইমতিহান ! 

দৃধমন্দের যুদ্ধ-অশ্বু আসুক না রণ-হস্কারে, 


(সি এ 


সত্যের নূর নিভিতে পারেনা শক্রসেনার ফুৎকারে। 


৫০৬ 


জবাব.-ই-শিক্ওয়। 
1) ৩১ || 


বিশ্বের চোখে আজে। রহিয়াছে তোমার স্বরূপ সংগোপন 
তোমার বিহনে হবে না খোদার পূণ আত্ম-উন্মোচন। 
যুগের জীবন বেঁচে আছে শুধু তোমার লহুর উঞ্চতায় 
ভাগ্য-তারক। জুলিছে আকাশে তব খেলাফৎ-প্রতীক্ষায় ! 
এখনো তোমার বাকী আছে কাজ, ফুরসৎ নাই বিশ্বামের, 
পুরণ করিয়া জালা ও এবার নূরের প্রদীপ তৌহীদের | 


|| ৩ || 


কুঁড়ির ভিতরে গন্ধ হইয়া থেকো নাক' আর বন্ধ-ন্থার, 
তোমার গন্ধে আমোদিত হোক আবার ধরার বাগবাহার | 
বালুকণা হ'য়ে খেকো নাক' আর-বিয়াবান সম হও বিশাল 
মুদু-সমীরণ হউক তোমার ঝঞ্চা-তুফান প্রাণ-মাতাল | 

তুচ্ছরে আজ করগো উচচ--প্রেমে ও পুণ্যে কর মহৎ 
মুহম্মদের নামের আলোকে উজ্জুল কর সারা-অগৎ। 


|| ৩৩ 11 


তোমার ফুল না৷ ফুটিলে কেমনে গাবে বুলুবুব তারা য, 

কেমনে ফুটিবে, কুস্ুম-কু্জ পুঞ্জে তাবাস্স্য ! 

তুমি যদি সাকী না হও, না হবে! শারাব-জামও রবে না আর, 
তৌহীদ গেলে তুমি কোখা রবে? ভেবেছ কী হবে নতিজা তার ? 
বিশ্ববীণার তারে তারে আজে ধ্বনিছে এ মহা পুণ্যনাম, 

নিখিল স্ষ্টি কম্পিত করি ওঠে মহাবাণী দীন-ইয়লাম' ! 


৫০১ 


কাব্য গ্রন্থাবলী 
| ৩৪ 11 


আছে! ঝঙ্কারি উঠিছে এ-নাম মরু-দিগন্তে গিরি-গুহায় 
সাগর-তটিনী কুলুকুলু নাদে আজিও এ-নাম গাহিয়া যায়। 
চীন-দেশে, মর-মোরক্কে এ-নাম উঠিছে আজিও সকাল-শাম, 
মুসলমানের ঈমানের তলে গোপন রয়েছে আজো এ-নাম। 
কিয়াম তক দেখিবে জগৎ এ নাম-্দৃশ্য জ্যোতিময়, 
মুহম্মদের স্ারণ-মহিমা পুর্ণ হইবে-সে নিশ্চয়। 


|| ৩৫ || 


পৃথিবীর কালো আখি-তারা সম কালো দেশ' ওই আফ্রিকায় 
হাজার হাজার কীর-শহীদান যার বুকে সুখে নিদ্রা যার, 
সূধের স্েহ-পালিতা কন্যা-হিলালী চাদের' সেই সে দেশ, 
প্রেমিক জনের “বেলালী দিয়া -বৃকতরা যার অশেষ ক্রেশ, 
এ নামের বারি পান করি সেই মরুর দেশও ন্িগ্ধ হয়, 
নয়ন-জ্যোতিতে সিক্ত হইয়া-আখি-তারা যথা শান্ত রয়। 


|| ৬৬ 1 


জ্ঞান হোক তব বন্ম, প্রেমের তলোয়ার লও হস্তে ফের 
ওরে বে-খেয়াল! জানোনা কি--তুমি খলিফা আমার মাখলুকের * 
অগ্নিবাণী-সে তকৃবীর তব উজল করিবে সারা জাহান, 


মুসলিম হলে তদ্বীরই তব হইবে তকদীরের সমান । 
মহল্সদেরে ভালোবাসা যদি ভালোবাসা পাবে তবে আমার, 


'লউহ-কলয্ব লভিবে তোমরা-_মাটির পৃথিবী সে কোন্‌ ছার ! 


তদৃবীর-__ প্রচেষ্টা । 
তক দীর--্ভাগা, নসীব। 
“লউহ-কলম'--ভাগ্য-লেখনী | 


৫০২ 


মুসাদ্দাস-ই-হাতী 


ব্রুবাই 


ভাটির টানের শেষ-সীমা কেউ দেখতে যদি চাও, 
উজান-হারা ইসলামের এই মুখপানে তাকাও । 
ভাটার পরে জোয়ার আসে মানবে না কেউ আর 
দেখলে তমাদেক নিশ্নগর্তি--এই ০স দরিয়ার । 


০৫ 


স্ুসাদ্ছাস-ই-হালী 
বিজ্ঞ হাকিম বোকরাতেরে শুধা'ল একজন 2 
“মরণ-ব্যাধি তোমার মতে বল ত সে কোন?" 
বল্লে হ “এষন কোন ব্যাধিই দেখতে নাহি পাঁই-- 
ওষুধ যাহরি খুদাতা'লা পয়দা করেন নাই । 
শুধুই কেবল এক বিমারের ওষুধ নাহি আর-- 
হাকিমকে যে মানে না আর লয়না বিধান--তার 17 


স্থ 


“বুঝাও যদি তার সে রোগের কারণ ও লক্ষণ, 
হাজার রকম ভুল দেখাবে অযনি সে তখন । 
মানবে না সে কোনই দাওয়।, কোনই যোগাযোগ, 
এমনি করেই দিনে দিনে বাড়াবে তার রোগ । 
হাকিমকে সে এতই বিকট দেখবে চোখে তার-_ 
জীবন-প্রদীপ ঘিরবে শেষে মরণ-আ বিয়ার 1: 


২০) 


এমনি দশাই এই দুনিয়ায় মোদের কওমের, 
জাহাজ তাহার ঘৃণণজলে ডুব্ছে সমুদ্রের ! 
কিনারা সে অনেক দূরে, তুফান ভারী তায়, 
হব্দয় এই ভয় পাছে হায় জাহাজ ডুবে যার । 
আজব ! তবু আরোহীর! ফিরছে না ক' পাশ, 
গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে আছে,পড়ছে না নিশ্বাস । 


৫০ 


মুসাদ্দাস-ই-হালী 
৬] 


মাথার উপর কৃলক্ষণে মেঘ ছেয়েছে ওই, 

বিপদ যেন মৃতি ধ'রে হাসছে সততই ৷ 

দু শনি এদিক-ওদিক ঘুরছে অনুক্ষণ, 

উচ্ছে খুনি ভাইনে-বামে করুণ সে ক্রন্দন 2 

কাল কী ছিলি, আজ কী হ'লি£ এযনি নসীব-দোষ ! 
এই জাগিলি, এই ঘুমালি ৪ হায় ষে কি আফসোস! 


৫৫ 


এই অভাগা কওম তবু এতই বে-খেয়াল 
অধঃপাতের মাঝেও তাহার ফুতিতে মুখ লাল ! 
পথের ধুলায় লুটায়, তবু দেমাগ না ফুরায়, 
রাত পোহা'ল, তবু এরা আরামে ঘুম যায়। 
জিলাতীতেও হয় না এদের দুঃখ কি আফসোস 
পরের সুখেও জাগে না-ক ইঈষা-অসন্ভোষ ! 


৬ 


পশুর দশা, এদের দশা- একই বরাবর 
যে-দশাতেই থাকক, এরা খুশীই নিরস্তর | 
বদনামীতেও ঘুণা নাহি, সাধ নাহি যশেও, 
দোষখ দেখেও ভয় করে না-চায় না বেহেশতে ও । 
দীনকে কেহই দেয় না আমল, কাজ করে না তার, 
অথচ তার বদ্‌ৃনামী বেশ করছে চমৎকার ! 


৭ 
সেই দীন্ব_-যা দুশমনেরে বানায় বেরাদার 
জানোয়ারও হর ৫ মানুষ পরশ পেয়ে যার । 
হিংসে পশুর বৃুকেও হতে গে বহায় প্রেমের বান, 
রাখালকে যে করতে পারে আমীর ও স্ুলতান ; 
পশুর চারণ-ভুমির মতই নগণ্য যে দেশ-_ 
তারেও হেবা দান করিল মহিমা অশেষ ! 


৫০৭ 


কাব্য প্রস্থাবলী : 
চা 


কী চিল €সই আনরব-ভুমি- বলছি কথ! যার £ 
তুচ্ছ উপদ্বীপ সে বরার, জানত না কেউ আর । 
বিশ্ব সাথে তার কোনদিন ছিল না সংযোগ, 
রাজা-প্রজা কেউ ছিল না--এমনি দুভোগ | 
তমদ্দনের যেখার কোন পড়েনি আলোক, 
তরক্কী তার হরনলি কিছুই, গোমরাহ ছিল লোক । 


১ 


'আবহাওয়া তার একনি ছিল স্বভাব-প্রতিক্ল 
জনা সেথায় পায়নি কোন প্রতিভা বিলুকুল । 
যন্ত্র কিছ্রই ছিলি না ক' এমনতর সে-- 
হদয়-দুয়ার খুলতে পারে যাহার পরশে ॥ 
না ছিল তার পানি কিংবা সবুজ বাগিচা 


১৫9 


ব্যীন্ ছিল শক্তপাখর, হাওয়া আগুন-প্রার, 

বালু- ভরা লু তুফানই বইত €স হাওয়ায় । 
মরুর মায়া-মরীচিকা পাহাড়-শিলাস্তপ, 

মাঝখানে তার বাবলা-খেজুল বন সে অপরূপ 5 
ন্মেত্রে কোনই চাষ ছিল না, পতিত ছিল ভই ॥ 


বমি 


সম্পদ তার এই ছাড়া আর ছিল না কিছুই ॥ 


৯, 


জ্ঞান-পলিমায় গরবিনী তমছের 'ও ইউনান-- 
আরব দেশে রোশুনি তাদের পায়নি কোন স্থান, 
চাষ-না-করা যমীন সম বন্ধ্যা ফলহীন 

মানবতা পতি ছ্রিল--শর্ষ কঠিন । 
গিরি-গশুহায় মুক্তমাচ্ে ছিল তাদের বাস, 
আকাশ-তলে ডের ফেলেই কাটত বারোমাস । 


৫০৮ 


সুসাদ্দাস-ই-হান্পী 
৯৯ 


আগুনকে কেউ করত পুজা নিভিয়ে রাতদিন 
স্ধ্য-তারা-চন্দ্র-পুজাক্স কেউ বা ছিল লীন, 
ঘরে ঘরে ছিল অযুত মুত্তি-প্রতিষ্ভান ৷ 
ভুলিয়ে নিত ০েউ বা কারেও মিথ্যা ছলনার, 
আর্ক বা কেউ যাদ্করের মন্ত্র-মহিমায় | 


৯) 


কাবা ছিল দুনিয়। মাঝে খুদার প্রথম ঘর, 
খলিল যাহার ভিভ্িযূলে রাখল গো প্রস্তর, 
যে-ঘর হ'তে বইবে কালে ঝরণা আলোকের--- 
এই কামনা ছিল মনে বিশ্ব-পালকের, 

সেই ঘরই হার তীর্থ হ'ল পুতুল-দেবভার, 
খদার নামের চিহ্ু সেথায় রইল না ক আর! 


১৪ 


এক-এক দলের খুদা ছিল এক্‌-এক প্রতিমা 

কেউ বা হবল' কেউ বা “সাকার গাইত মহিমা । 
“ওজ্জা রে কেউ, “নায়লা রে কেউ পুজ্ত নিরস্তর-- 
এমনি তর নুতন খুদা ছিল হরেক ঘর । 

নুরানি চাদ ঢাকা ছিল জলদ-নিকরে, 

গভীর আধার ছড়িয়ে ছিল 'ফারাণ'-শিখরে । 


১৫. 


ঢাল ও চলন ছিল সবার পশু-প্রকৃতির, 
লুট-তরাজ ও মারপিটে সব অদ্বিতীয় বীর । 
ঝগড়া-ফ্যাসাদ নিয়েই তাদের কাটত বারোমাস, 
ছিল না ক' আইন-কানুন কশাধাতের ত্রাস | 
হত্যা-লুটে ছিল তারা এমনি স্ুচতুর-- 

বনের যত হিংস্র পশ্ডও নয় ক তত দূর। 


৫৬০০৮ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 
১৬ 


লাগত যেথায় আড়ি, সেথায় টনৃতি না কেউ আর, 
শাস্তি কভু জানত না ক' তাদের সে-ঝগড়ার । 
আপোষ মাঝে ঝগড়া যদি লাগত দুজনায় 

শত শত দল তখনি বিগড়ে যেত হায়! 

একটা আগুন-ফুলকি যদি উড়ত গগনে, 

সেই আগুনে লাগত আগুন সকল ভবনে! 


১৭ 


বকর ও তগ্লবের' লড়াই উদাহরণ দি'-_- 
যে-লডায়ে গুজুরে গেল অদ্ধ শতাব্দী ; 

হালাক হ'ল নিঃশেষে তায় হাজার হাজার দল, 
সারা আরব সেই আগুনে পুড়ল অনগল ॥ 
ধন-দৌলৎ-দেশ-বিজয়ের ছিল না সেই রণ, 
ছিল সেটা মুখতারি মস্ত নিদশন | 


চা 


এহনিতর বেধেছিল যুদ্ধ আরেকটা-- 
হুরবে-অহেত্ব' নামে মশ্হুর ছিল গো। সেটা । 
চলেছিল সেটাও বহুৎ দিবস ধরিয়া 

ব'য়েছিল তাতেও ভীষণ লহুর দরিয়া, 
আসমানী" এই রক্ত-রণের কারণ দেছেন যে-- 
ঘোড়দৌড়ে বদমারেসী ক'রেছিল কে! 


৯০৯১ 


পশুচারণ নিয়ে কোথাও ঝগড়া হত জোর, 

কার ঘোড়াটা আগ বাড়ালো ?-আমার না কি তোর £ 
কে যাবে কোন পথ বেয়ে ওই নহর-কিনারে £ 

কে খাবে বা খাওয়াবে কে পানি কাহারে $ 
এমনিতরই তর্ক হ'ত নিত্য সবাকার, 

এমনি করেই এ ওর শিরে হান্ত তলোয়ার । 


৫১০. 


মুসাদ্জাস-ই-হাঁলী, 
স্০ 


কন্যা-শিশু পয়দা হ'ত যদিই কারো ঘর, 
কৃৎসা-ভয়ে পাষাণ হ'ত মায়েরও অভ্ভর $ 
দেখত যদি-স্বামী তাহার চাইল না হেসে 
জ্যান্ত কবর আস্ত দিয়ে অমনি তারে সে! 
ঘহণা ভরে কোল খালি তার করত তখনি-- 
প্রসব যেন করেছে সে মনসা-ফণি ! 


স্২১ 


মনত হয়ে বরইত সবাই জয়ারই আড্ডায় 
শরাব-মুখেই জন্ম যেন নিচ্ভুল ওরা হায়! 
মাতলামিতেই ছিল ওদের আনন্দ-সম্পদ, 
সব দিকেতেই ওদের দশা এমনি ছিল বদৃ॥ 
এমনি বদের হালেই ওদের কাটল কত যুগ, 
মন্দ এসে দিনে দিনে ঢাকৃল ভালোর মুখ । 


সস 


হঠাঙখ যেন জাগ্ধল শরম অন্তরে খুদার, 
'বু-কেবায়েছ' পানে এল তে সে করুণার ! 
মক্কা-ভূমি দান করিল গচ্ছিত ০সই ধন-_- 
সাক্ষ্য যাহার যুগে যুগে দিচ্ছিল ভুবন । 
“আমিনা মা'-র কোলে খুদা রাখল সে সওগাত-_ 
'ইবরাহিমের' দোওয়া সে আর 'ঈসার সংবাদ” ! 


স্১০ 


চক্রবালে উঠল যেন ভাগা-চাদিম। 

দূর হ'ল সব বিশ্ব হতে আধার কালিমা ! 

ছুটল না তার কিরণ বটে অন্ন কিছুক্ষণ, 
রবেসালাতের চাদে ছিল মেঘের আবরণ ; 
কালের মস্লোতে .চলিশ সাল গুজরে গেল যেই-- 
হেরা '-গিরির উধে সে চাদ উদয় হল সেই! 


৫১৯ 


কাব্য গ্রন্থাবজন 


স্ঞি 


নিখিল ধরার রহমত সে-মুর্ত আশীক্বাদ, 
পূর্ণ-করা গর্বীবদিগের গোপন মনোসাধ । 
মুসিবাতের বন্ধু সে যে সবার চিরদিন, 

আপন ও পর সবার দুখেই সমান ০ গযগীন, 
ফকীর এবং জঈফ যারা, তাদের সে আশ্য়, 
অনাথ-এতিম €গোলামদিগের ৫স যে বরাভয় ! 


সি 


অতি বড় অপরাধী ও পায়গো তাহার মাফ, 
বদমায়েশের বুকেও তিনি আকতে পারেন ছাপ, 
ঝগড়া-ফ্যাসাদ মিটয়ে সবার শাম্ত করেন দিল 
কবিলাদের মাঝেও তিনি ঘটান মনের মিল ! 
এয়নি মহাপুরুষ এলেন হেরা” হইতে 
পরশমনি হস্ডে-_আরব-বস্ভী-ভুমিতে ! 


স্*৬ 


স্পর্শে তাহার তাঁনা হ'য়ে শেল গো মাটি, 
আলগু ক'রে দেখিয়ে দিলেন €মকী ও খাঁটি, 
পুর্জীভূত যুগের আধার ছিল €য-দেশে 

€সই সে আরব নতন কারা ধরল নিমেষে ! 
তুফান-মাঝে ডুবছে তরী, ভরসা নাই আর-- 
এমন সময় হাওয়ার গতি ফিরল যেন তার ! 


সই 


খনির ভিতর মণি যেন ছিল সজুগোপন, 

জানত না কেউ, বেকার পড়েই রইত সে সবখন, 
অস্তরে তার স্বভাব-স্ুলভ ছিল যে-সব গুণ 
মাটির সাথে মিশে মাটিই হচ্ছিল দ্বিগুণ, 

শুধুই কেবল জানত খুদা কার হাতে কখন 
পরশ পেয়ে সঠিক স্বরূপ ধরবে সে রতন! 


৫১২ 


মুসাদ্দাস-ই-হাঁলী 
১২০৫ 


আরব-গরব বিশ্ব-শোভন মহাপুরুষ সেই 

সঙ্গে নিয়ে একদা সব মক্কাবাসীকেই 

মাঠের দিকে গেলেন খুদার হুকুম পাইয়া, 
সাফা '-গিরির শীষে উঠি কহেন ডাকিয়া £ 
“হে দেশবাসি ! নির্ভয়ে আজ খোল সবার মুখ, 
কহ-_আমি সত্যবাদী, অথবা মিথ্যক ??? 


স.০) 


বলুলে সবাই £ ““সত্যবাদী তুমি--সে বে-শক, 
তোমার কওল মিথ্যা হ'তে শুনিনি আজ তকৃ |” 
কহেন রস্থল উত্তরে তার : “তাহাই যদি হয়, 
যে-কথা আজ বলব সবায়, করবে কি প্রত্যয় ?-- 
“সাফা '-গিরির পশ্চাতে এক বিরাট সেনাদল 
খঁজছে ব'সে হামলা করার" স্থযোগ ও কৌশল |" 


২০৫9 


বন্ধুলে সবাই £ “মানব মোরা তোমার কথাই ঠিক, 
বাল্য হ'তেই 'আমিন' তুমি, বিশ্বাসী নিভীঁক |? 
কহেন রঙজল হ “এমনিতরই আস্বা যদি রয়, 
শুন তবে বন্বছি যা, তা মিথ্যা হবার নয়-__ 
যেতে হবে এখান থেকে সব কাফেলাকেই, 
ভয় রাখো সেই ভীষণতম আসছে সময় যেই ।? 


১১৯ রি 


বিজ্লী-সম হেদায়েতের সেই সে বাণীতে 
লাগল কাঁপন সারা আরব-হৃদয়খানিতে। 
সবার মনেই জাগুল কি-এক নূতন অস্বস্তি, 
এক আওয়াজে উঠল জেগে ঘুমস্ত বস্তি ; 
সাড়া দিল সেই-সে ডাকে সবারি অস্তর, 
খুদার নামে মুখর হ'ল পাহাড় ও প্রাম্তর । 


৫১৩ 


কাব্য গ্রন্থাবলী 
২০, 


দিলেন তখন রন্সুল সবায় শরিয়তের পাঠ, 
দেখিয়ে দিলেন হকিকতের গোপন ষে পথ-াট, 
যুগের যত গলদ-প্রানি সংশোধিলেন সব, 
দীঘ দিনের স্রপু প্রাণে জাগুল কলরব । 

যে ভেদ আজে পায়নি প্রকাশ নিখিল দুনিয়ায়, 
যবনিকা সরিয়ে তিনি দেখিয়ে দিলেন তায়। 


২০১২৩) 


স্থষ্টি-দিনের প্রতিজ্ঞা সব গিছুল ভুলে বেশ, 
ভুলে ছিল বান্দারা সব প্রভুর যে-আদেশ, 
জগত-সভায় চলুছিল জোর শরাব আঙুরের, 
ছিল না কেউ প্রেমিক খুদার প্রেমের শরাবের | 
তৌহিদের প্র গেলাস কেহই ছ্োয়নি এতটুক্‌, 
মারুফাতের মদের জালার বন্ধ ছিল মুখ । 


৩৪ 
হুকুম খুদার কী, আর তাহার ফল কী হবে বা, 
আদি কোথায় অস্ত কোথায় জান্তনা কেউ তা। 
খুদা ছাড়া সবই তাদের লাগত সুমধুর 

খুদার থেকে পড়ে ছিল বান্দা বহুত দ্‌ৃর । 
নবীর বাণী শুনেই তাদের মন হল চঞ্চল-- 
মেষপালকের ভাকে যেমন চমকে পশুর দল । 


২০১৫ 


& 


বললে নবী 2 “আল্লা ছাড়া নাইক মাবুদ আর, 
মনে-মুখে সাক্ষ্য প্রদান করবে শুধুই তার । 
তাঁরই হুকুম যোগ্য তেবল প্রতিপালনের, 

যোগ্য তাহার সরকারই ঠিক চাকরী গ্রহণের । 
লাগাও যদি দিল, ত লাগাও তাহার সাথেই ঠিক ; 
ঝঁকাও যদি, ঝকাও মাথা তাহারি নজদিকৃ ।”? 


৫১৪ 


যুসাদ্দাস-ই-হাঁলী 
৩৬ 


৯.4 


তাহার পরেই বাখবে আশা-ভরসা বিলকল 


শপ স্জ $ 


শাহার চেয়ে বড় কেহই নাইক- জেনো ঠিক |" 


ণে 


২৪৭ 


'ভ্ঞান ও বিবেক পায় না নাগাল তাহার স্বন্দপের, 
তুচ্ছ সেথাক্স জ্যোতিম্নালা চন্দ্র ও সুষ্যের ৷ 
শাহারশাহ ও সম্বাটও হায় সেইখানে দুক্বল, 
খুদার প্রেমিক বন্ধুদেরও বন্ধৃতা নিষ্ফল ; 
তুল্য ব্ধপেই তুচ্ছ সেথায় মুখ ও বিদ্বান, 
ধার ধারে না কারেও খুদা- কে সাধু শয়তান | 
৩৮ 
'"লাসারাদের মতন কেহই পড়ো না ধোকায়-_- 
খুদারন বেটা বলে হেন পূজো না আমায় । 
আমি যা' তার চাইতে বেশী দিও না মোর মান. 
বাড়িয়ে আবার কমিয়ে দেওয়া-সেই ত অপমান ! 


সকল মানুষ খুদার কাছে যেমন নতশির 
আমিও ঠিক তেমনি তাহার বান্দা জেনো স্থির।'? 


২০০৭) * 


“মুক্তি গ'ড়ে তুলে না কেউ কবরকে আমার, 
সিজদা যেন না কর তায়, দেখো, খবরদার ! 
আমার চেয়ে তোমরা ত কেউ বান্দাতে নও কম, 
তুমি-আমি এক-বরাবর- দুক্বল ও অক্ষম । 
তোমায় আমায় প্রভেদ যেটুকু নয় ক সে অদ্ভুত--- 
আমি শুধুই বান্দা নহি--আমি খোদার ছূত 1 


৫১৫ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 
৮৪৫ 


এমনি করেই শুদ্ধ করে নিলেন সবার দিল, 
চক্ষে সবার দৃষ্টি দিলেন শাম্ত-অনাবিল । 
বেঁধে দিলেন খুদার সাথে সবার প্রাণ ও মন, 
উঠল জেগে আত্মীয়তার পবিত্র বন্ধন । 
বহু দিনের পালিয়ে যাওয়া অবাধ্য সব দাস 
ফিরে এসে শুনল যেন প্রভুর যা' ফরমাশ ৷ 


৪১ 


মিলুল যখন লক্ষ্যপথের অজানা সন্ধান, 

অসীম ধনের খোঁজ পেল যেই রিক্ত কাঙাল প্রাণ, 
হৃদয় যখন উষ্ণ হ'ল, লাগল প্রেমের ছাপ, 
তৌহিদেরি পরশ পেয়ে দিলু হ'ল সব সাফ, 
তখন রন্সুল দিলেন সবায় বিধান দুনিয়ার 
সভ্যতারি আইন-কানুন-_-আচার-ব্যবহার । 


পু ». 


প্রাণে দিলেন চেতনা ও উত্সাহ কম্মের, 

দিলেন ব'লে: ধিন-দৌলত পুত্র-পরিবার., 

সব বাধনই একে-এতে টুটবে দুনিয়ার, 

শুধুই কেবল সতকাজে যষ। করবে সময় ক্ষয় 

তাহাই তোমার সঙ্গে র'বে-অনস্ত অক্ষয় । 
৪৩ 


“পীড়ার আগে স্বাস্থ্য যা তার খুবই বহুত দাম, 
মুল্য বেশী কাজের আগের প্রশাস্ত বিশ্বাম । 
জবার চেয়ে যৌবনই তাই কাম্য সবাকার, 
প্রবাস চেয়ে শ্েয়ঃ সবার গৃহ আপনার | 
দরিদ্রতভার চাইতে বেশী পছন্দ-সই ধন, 
থাকৃতে সুযোগ কর তোমার কাধ সমাপন |" 


৫১৩ 


সুসাদ্দাস-ই-হালী 
৪৪ 


জ্ঞান-সাধনার মন্স সবায় দিলেন অতঃপর, 
“দুনিয়াতেই মগ্রু যারা, তারা খুদার পর ॥ 
কিন্ত যাবা খুদার ধ্যানে মত্ত নিশিদিন, 
জিন্দেগী-ভর ত্ঞান-বিদ্যার চচ্চাতে ব্যস লীন, 
দুনিয়াতেও তারা যেমন লুটবে নিয়ামৎ 
আখেরাতেও পাবে তারা খুদার রহমৎ্। 


৪৫. 


মানব-প্রীতি, মানব-সেবা শিখিয়ে দিলেন, আর 
ব'লে দিলেন 2 “ইজ্লামের এই চিহ্ চমত্কার ,_- 
প্রতিবেশীর সঙ্গে সদাই রাখবে মুহাব্বৎ 
আখ-সবিধা দেখবে তাদের সব কাজে আলবৎ। 
নিজের লাগি খোদার কাছে চাইবে বযাহা--তাই 
সব মানুষের তরেও তোমার তেমনি চাওয়া চাই ! 


৪৬ 


“সেই মানুষের পরে খুদা করেন না রহম-- 
হৃদয়ে যার ব্যথার পরশ লাগেনি একদম ,_- 
মাথায় কারে! পড়লে বিপদ বজেরই আঘধাত, 
যেই নিঠুরের প্রাণে না হয় দুখের ছায়াপাত । 
যমীন পরে কর তোমার ককুণা-প্রেম দান, 

আরশ হ'তে করবে দয়া তোমার রহমাল 1 


৪ ৭. ” 


ভয় দেখালেন অন্যায় আর পক্ষপাতিত্বের, 
বুঝিয়ে দিলেন £ “সহায় যারা হয়গো এ-কাজের 
মরুক-বাচুক--আমার দলের নয় তারা নিশ্চয় 
আমিও তাদের নই ক সাধথী--তারাও আমার নয় । 
যাদের হাতে হয় মানুষের লাঞ্চনা-দ্ুভোাগ 
তাদের সাথে খুদার প্রেমের নাই ক কোন যোগ 1" 


€১৭ 


কাব্য গ্রশ্থাবলী 
৪ 


পাপ থেকে সব দূরে থাকার দিলেন নসিহত 
“পাপ না করার চাইতে বড় নয় ক ইবাদৎ। 
পরুহেজগারীই জীবন মাঝে করেছে যে সার, 
আবেদ কভু পারে নাক' সমান হ'তে তার । 
পরহেজগারের তারিফ তুমি করবে যেথায় ভাই, 
আবেদ যারা তাদের নাম আর তুলো না সে ঠাই 1? 


৮৪৯ 


শমের দিকে ঝুঁকিয়ে দিলেন গরীব লোকের মন, 
দিলেন বলে: “আপন হাতে কর উপার্জন। 
সেই টাকাতে নিজের-পরের কর উপকার, 

ভিখ মাগিতে হবে নাক' তবেই পরের ছার । 
শরম করে মহৎ যদি হও এ দুনিয়ায়, 

শোভা পাবে পরকালে পূর্ণ চাদের প্রায় ।"" 


৫০» 


ধনী যারা তাদের তরে দিলেন উপদেশ 2 
ধনী লোকের মাথায় আছে দায়িত্ব অশেষ ; 
শেষ্ঠ মানব হ'তে যদি সাধ জাগে তোমার, 
দুস্থ মানব-জাতির তরে হওগে। মদদৃগার | 
যুক্তি-পরামশ ছাড়া করো না কেউ কাম, 
হঠাৎ কোন কাজ ক'রে কেউ নিওনা বদনাম ।?? 


৫১ 


মিলবে যখন ধনীর এমন মধুর ব্যবহার । 
কিস্ত যখন ধনী হবে জালিম ও দান্তিক 

আপন সুখের তরে নাহি চাইবে পরের দিক, 
সেই জমানায় মঙ্গল নাই- আছে অশেষ দখ 
বেঁচে থাকার চাইতে তখন মরে যাওয়াই সুখ 


৫১৮৮ 


সুসাদ্দধাস-ই-হালী 
১৫৫২ 


ছল-চঢাতুরী হ”তে তাদের ফিরিয়ে দিলেন দিলু, 
হৃদয় হ'ল পরণ্য-ত্রমের আনব্দ-মঞ্জিল ; 
মিথ্য।-প্রবঞ্চনা হ'তে বাঁচিয়ে দিলেন সব, 
খুশী হ'ল তাদের 'পরে মানুষ এবং র্‌” । 
সত্য কথা বলুতে তাদের রইল না আর ডর, 
প্রথম উপদেশই হ'ল পবিত্র অস্তর। 


৫৫৬) 


শিখিয়ে দিলেন শ্বাস্বা-স্ুখের নিয়ম ও কৌশল, 
প্রাণে দিলেন ভ্রমণ করার তীব্র কুতুহল ; 
সওদাগরীর স্ফেল তাদের বুঝিয়ে দিলেন বেশ, 
দিলেন ব'লে কেমন ক'রে ক'রবে শাসন দেশ 
ব্াস্তা-ঘাটের চিহ তাদের দেখিয়ে দিলেন সব, 
দিলেন তাদের মানব-জাতির প্রভুত্ব-গৌরব । 


0৪ 


স্বভাব তাদের, এমন করেই বদলালো অভ্যাস--- 

কুপথগামী হ'ল আবার সত্য-ন্যায়ের দাস। 

দোষ যা ছিল গুণ হ'ল সব, উন্টে গেল ভাব, 

আত্মা হতে দেহ তাদের লাগল পেত লাভ ; 

বাতিল ক'রে দিছল ফেলে মিস্ত্রী যে-প্রস্তর 

তারেই এনে ধরল যেন সবার চোখের 'পর। 
তত 


পি 


পেল যখন উন্মৎসব খুদার নিয়ামৎ 
সকল কাজই পালন যখন করল নবেসালৎ 
খুদার উপর দাবী যখন রইল না বান্দার, 


দুনিয়া ছেড়ে তখন রসুল গেলেন পরপার । 
রেখে গেলেন ওয়ারিশ তার এতই সে সুন্দর-_ 
কওম সে এক- তুলনা যার নাই এ-ধরার পর । 


৫১৯৯ 


কাব্য গ্রস্থাবজাী 
৫৬ 


সবাই তার। দীন্-ইস্লামের কফরমান-বর্দার, 
রি 
দুঃখ ঘুচায় রর এর নারির 
এড়িয়ে চলে সবাই তারা পোৌত্তলিকতায়-- 
সত্য-ন্যায়ের নেশায় তারা মস্ত হয়ে যাম। 


৫৭ 


শত্রু তারা অভ্ঞানতার এবং কৃশিক্ষার, 

রোরাার রদি দারা রে রে দা 
চিলি বী 
সকল বিপদ মাঝে তারা দেয় পেতে নিজ বুক, 


আল্লা ছাড়া ভয় করে না কারেও অতটুকৃ । 
৮ 


যদিই কভু তাদের ভিতর জাগুত মতভেদ 
সত্য তাহার ভিত্তি ছিল, ছিল না তায় খেদ। 
ঝগড়া তারা করত বটে, মিথ্যা সেটাও নয়, 
সেই বিরোধেই ঘটত কালে মিলন মধুময় । 
স্বাধীনতার আলোক-ধারায় করত তারা আন, 
পরশে যার সতেজ হ'ল বিশ্ব-গুলিস্তান । 


৫০৯ 


খানা-পিনায় ছিল না ক আড়ম্বরের লেশ, 
একই বকম পরত পোষাক আকফীর ও লক্ষর 
ধনী-গরীব ছিল সবাই একই বরাবর ; 
মালী যেন একটা বাগান বানিয়ে দিল ভাই-- 
সব গাছই যার সমান- কোথাও উ চু-নীচু নাই । 


৫.২৬ 


স্ুসাদ্দ।স-ই-হাজী 
৬০৫০ 


খলিফা ০স ছিল তাদের এমন নেগাহবান-- 
রাখাল যেমন মেঘের পালে দৃষ্টি করে দান। 
মুসলিম আর অ-মুস্লিমে ছিল না বিচ্ছেদ, 
বাদশা-গোলাম এক বরাবর--নাইক কিছুই ভেদ 
বাদী-বেগম একই রকম থাকৃত দু'জনায়-- 
দুখে-স্থখে মায়ের পেটের দুইটি বহিন শ্রায়। 


৬১ 


সত্য-পথে চলতে তারা করত পর্াণ-পণ 
সত্য তরেই মির হত- দুশ্মনও কখন; 
জন্বত না ক হঠাৎ তাদের অনুরাগের আগ 
মুখে তাহার বদ্ধ ছিল শরিয়তের বাগ । 
নরম হত তারা যেথায় নরমই দরকার, 
গরম হ'ত আবার যখন পড়ত তাকিদ তার । 


৬২. 


মিতব্যাফী হ'ত তারা যেথায় হওয়া চাই, 

দাতা হ'ত তারাই আবার- তুলনা তার নাই । 

নিয়ন্বিত ছিল তাদের মুহাকবৎ ও ক্রোধ, 

অকারণে করত না কেউ দুশ্তী কি বিরোধ। 

মিলন তারা চাইত নাক অসত্য বন্ধুর 

সত্য হ'তে রইলে দূরে- তান্নাও নত দূর । 
৬৩ 


খেয়াল যখন তাদের মনে জাগল তরক্কীর 
সবখানেতেই আধার ছিল তখন ধরণীর । 
অন্ধকারে খুমিয়ে ছিল অন্য সকল জাত, 
উচচ যারা ছিল, তারাও গিছল। অধ:পাত : 
তারার মতন আক যে-জাতি জুল্ছে গগন-গাক্স 
তারাও ছিল অবনতির নিম্ন সীমানায় । 


৫.২ ১ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


৬৪ 


হীন জাতিন লুরদিন তখন লুপ্ত অবসান, 
নাসারাদের তখন কিছুই ছিল না সম্মান, 
ইউনানীদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ক্ষিণত দুনিয়ায়, 
শিরাজ-নগর তুচ্ছ তখন- জানত না কেউ তায়! 
ভুবু-ডুবু রোমের জাহাজ- _জীণ ও জঈকফ্‌, 
নিভু-নিভু ইরান দেশের প্রতিভা-প্রদীপ । 


৬৫ 


হিন্দুস্তান--০সথাও ছিল গভীর আধিয়ার, 
অতীত যুগের জ্ঞান-গৌরব ছিল না আর তার । 
অন্ধকারে মনা ছিল সারা আজম' দেশ 

ছিল নাক? কারো মনেই ধন্ন ভাবের লেশ : 
করত নাক কেহই তখন ভাগ্যবানের ধ্যান 


৬৬ 


চতুদ্দিকে বইতেছিল ঝন্ঝা-বিপদ €ঘার, 
অত্যাচারের তীক্ষ ছুরি চলুছিল তায় জোর ; 
ছিল নাক' শান্তির শেষ-_কিংব প্রতিকার, 
করত না কেউ খুদার-দেওয়া দানের ব্যবহার । 
জগৎ জুড়ে ছিল তখন অমঙ্গলের মেঘ, 

ছিল শুধুই জুলুম এবং অশাস্তি-উদ্ছেগ | 


৬৭ 


আজকে যারা মানব জাতির দুঃখে দয়াশীল, 
হিংস্র পশুর মতই তাদের কঠোর ছিল দিলু । 
আজ তেখানে ন্যায়-বিচারের দণ্ড বিরাজমান, 
অত্যাচারের লীলাভূমি ছিল গো! সেই স্থান। 
মোদের প্রতি আজকে যাদের দেখছি অনুরাগ 
ছিলেন তারা এক সময়ে নর-খাদক বাঘ ! 


৫.২২্২ 


মুসাদ্দাস-ই-হালী 
৬৩৮ 


শিল-কলার কদর যেথায় দেখছি আজি বেশ, 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণান্র নাই ক যেথায় শেষ, 
বহমতের বারি তেথায় হচ্চে বর্ষণ, 
ধন-তদৌলত যেখায় আজি দেখছি অশগণন, 
সেথায় আগে ছিল নাক' সভ্যতার এক €ঢেশ, 
পণ্য-আলোর ঝণা-ধারা পশেনি সেই দেশ। 


৬০১ 


উপায় কিছু ছিল নাক' যেখায় তরক্কীর 

পথ ছিল না যেথায় কোন নূতন প্রগতির, 
যে মকসদানে পড়েনি ক চিহ্ন কারো পার 
সেই অজানা মাঠই তাদের হ'তৈ হ'ল পার! 
কানে তাদের পেৌৌছল যেই সত্যের আহবান 
পথ দেখিয়ে চলুল নিয়ে এমনি তাদের প্রাণ । 


৭৫১ 


মক্কা হ'তে উঠল হঠাৎ একটি বাদল-মেঘ 
ফেলুল ছেয়ে সকল ধরা তাহার গতিবেগ, 
বহুদূরে ০পৌছল তার চমক ও গজ্ভজন, 
চাঙ্গা হতে তাইগ্মীর় ভকৃ নায়লো গো বষণ: 
জলে-স্থলে কেহই কোথাও ব্ইল নাক' বাদ 
বিশ্ব-জগৎ্ সবুজ হ'য়ে উঠল অকস্মাৎ 

সি... ও 


উন্মি লোকে আনল ধরায় আচতোর শতদল 
যে-আলোকে নিখিল ধরার মুখ হ'ল উজ্জ্বল, 
আরব-আযম হ'তে তার! দূর করিল বোৎ 
বাচিয়ে দিল আপন হাতে ডুবছিল যে-পোত, 
কালের বুকে একে দিল তৌহেদেনি ছাপ 
উঠল রবণি আল্লাহর নাম- দূর হ'ল সব পাপ। 


৫২৩ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 
৭২. 
স্থম্ক্গলের প্রভাব পল অমঙ্গলের “পর 
অধন্স ও পাপ রাজ্যের লাগল প্রাণে ডর, 
প্রজ্লিত অগ্রি-চিতা নিভল দুনিয়ার 
মন্দিরেতে উঠল কেপে মুঠি দেবতার ; 
ধ্বংস হল অন্য সবাই, ব্রইল কাবার ঘর 
ছোট ছোট দল এসে সব মিলল পরস্পর । 


৭০০ 


নাসারার। তাদের কাছে শিখল কতই জ্ঞান 
চর্িব্র-বল- সেটাও যে গো মুসলমানের দান। 
আদব-লেহার্ তাদের কাছেই শিখল পারসিক, 
শতমুখে বন্দনা-গান গাইল গো সাশ্রিক। 
মর্খতা ও গোঁড়ামিরে ক'রল তারা দূর, 

উজল হ'য়ে উঠল সবার অন্ধ হৃদয়-পুর । 


৭৪8 
জাগিয়ে ছিল যে-ভ্ঞান ছিল লুপ্ত 'আবাস্ত রর, 
'আফলাতুনের' সপ্ত বীণায় আনল নুতন সুর, 
হনেক শহর পল্লী হ'ল যেন সে ইউনান' 
সব মানুষে করল তার৷ নূতন আলোক দান; 
সরিয়ে দিল পর্দা চোখের, ফুটল সবার চোখ 
উঠল জেগে বিশ্ব-নিখিল- দুতলোক ও ভ্লোক | 


৭৫. 


দিলু-পিয়ালা ক'রল তারা শরাবে ভরপুর, রর 
সকল ঘাটের পানি পিয়েই ক'রল পিয়াস দূরে, 
আগুন-পানে পতঙক্দল যেমনি ভুটে যায় 
আলোর পানে তেমনি তার ছুটল পাগল-প্রানন ; 
হারামণির মতন তারা ফিরল খুঁজে জ্ঞান, 
কুড়িয়ে নিল যেথায় যেটুকু পেল গো সন্ধান ! 


৫.৪ 


মুসাদ্দাস-ই-হালী 
৭৬ 


গবেষণায় লাগল তারা সকল বিভাগেই, 
সব দিকেতেই রইল তারা সবার আগেই । 
কৃষিকাজে শিলে হ'ল তুলনাবিহীন, 
ভঁ-মগুলের চতুদ্দিকেই করল প্রদক্ষিণ; 
সকল দেশেই গড়ল তারা নৃতন ইমা, 
সকল জাতিই তাদের কাছে শিখল তেজারৎ । 


৭.৭ 


আবাদ করে তুলল তার! বিরান যে সব দেশ, 
সকল লোকের আখের তখন বইল না আর শেষ, 
বিজন ভূমি ছিল তে সব--বন্য পাহাঁড়-মাঠ, 
স্বর্গসম হ'ল তে-সব, বসল দোকান-পাট ; 
বসম্ভ আজ যে-বাগিচায় ফুটায় নভিন ফুল 
তারাই তারে বানিয়েছিল,_নাইক তাতে ভুল! 


৭ 


বড় বড় রাস্তা! কত--তুলনা নাই ভার, 
দুই ধারে তার গাছের ছায়া দিকিব চমত্কার, 
স্থানে স্থানে পাথর পোৌতা--পথের যে নিঙ্গেশ, 


সে-সব তারাই বানিয়েছিল আপন প্রতিভায়, 
সেই কাফেলার চিহ্ন এ-সব সন্দেহ নাই ভায়। 


৭৯ * 


দেশ-বিদেশে করতে হ্রমণ চাইত তাদের প্রাণ, 
সকল মহাদেশেই তারা করত' অভিযান, 
কত সাগর পাড়ি দিত, ছিল না তার শেষ. 
লঙ্কা দ্বীপে বাধত বাসা, ঘর সে অপর দেশ । 
স্বদেশ-বিদেশ ছিল তাদের একই বরাবর, 
সাঠ-ময়দান ছিল তাদের যেন আপন ঘর । 


৫.২ ৫ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 
৮০ 


তাদের গতি-বিধির কথা বলব কি আর হায়, 
নিশান তাদের উড়ছে আজো তামাম দুনিয়ায় ৷ 
'মালয়' দেশে আজো! আছে চিহু তাদের পার 
কাদছে বসে তাদের তরে আজো 'মালাবার' । 
ভোলেনি ক তাদের কথা তুহিন হিমালয়, 
আজো বহে জিব্বালটার তাদের পরিচয় । 


৮১ 


এই ধরণীর বুকে কোথাও নাইক এমন স্থান, 
যেথায় তারা সৌধ তাদের করেনি নিষাণ, 
আরব-মেছের-হিন্দস্তান-_আন্দালুস আর শাম 
তাদের প্রাসাদ-মালায় হ'ল নয়ন-অভিরাষ, 

লঙ্কা হ'তে হিস্পানি তকৃ যাওনা তুমি ভাই, 
দেখতে পাবে-চিহ্ন তাদের আছে সকল ঠাই । 


৮. 


পাথর দিয়ে তৈরী প্রাসাদ ছিল যা সুন্দর 
আজকে সেথায় শৈবাল দল জমছে তাহার 'পর! 
যে-সমাধি-তসৌধে ছিল গন্থুজ স্বণের, 

যেমসজিদে উঠত ধ্বনি মধুর আজানের, 

সব আজিকে মলিন--কোথাও নাই ক সে শওকত, 
যামানা আজ তুলে নেচে তাহার যা বরকৎ। 


র ৮৩ 


সুদূর ভুমি ইউরোপের ওই আন্দালুসিয়ায় 
অতীত যুগের কীতি তাদের আজো আছে হায়! 
যাও যদি কেউ- দেখবে তাদের ধবংস-অবশেষ, 
বলছে যেন আলৃহাযরা ছিন্ন-মলিন বেশ- 
“আরব আমার জন্মদাতা--আদৃনানী খান্পান, 
তাদের স্মৃতির চিহ ধরায় আমিই বিরাজমান |" 


৫২৬ 


মুলাদ্দাস-উ-হালী 
৮8 


'শ্াণাভাতে' পাচ্ছে প্রকাশ তাদের গরিমা 
'বাৎলিউসে' কীত্তি তাদের আজো৷ সমুজ্ছুল 
অশ্ব তাদের কাদেস'-ভূমে ক'রছে ঝলমল ; 
কডোভা” ওই কাঁদছে তাদের বিয়োগ-বেদনায় ! 


৮৫ 


যায় যদি কেউ কর্ডোভাতে দেখতে দশা তার, 
দেখে যদি মসজিদ তার, মেহরাব আর ছা, 
দেখে যি হেজাজীদের প্রাসাদমালার শেষ, 


দেখবে তাদের অতীত যুগের খশ-নসীবের বেশ । 
২বংস মাঝেও ভাগ্য তাদের হাসছে নিরস্তর-_ 


স্বর্ণ কণা হাসে যেমন পথের খধুলির পর । 


৮৬ 


সেই “বাগদাদ '--ছিল যাহা নগরী-গোৌরব 
জলে-স্থলে ছিল যাহার প্রভাব ও বৈভব, 
আব্বাসী ' দের নিশান যেথার উড়ত নিনরস্তর. 
স্বর্গ হতেও ছিল যে দেশ মধুর ও সুন্দর । 
বদৃলসীবের ঘৃণ্ণবায়ু উড়িয়ে নেছে তায়-- 
ভেসে গেছে দে আজি হায় তাতারী বন্যায় ! 


৮৭ * 


যায় যদি সেই বাগদাদে কেউ নিয়ে ভ্গানের কান 
প্রতি-ধুলিকণায় তাহার শুনবে যে এই গান 
“ইসলামের ওই সুষ্য যেদিন ছিল সমুজ্জল 
বাতাস হেথায় সবার প্রাণে আনত নূতন বল; 
ধন্য হ'ল “এএথেন্প' ইহার পেয়ে পৰ্শ দান, 
এই খানেতেই নুতন জীবন পেয়েছে ইউনান' ।' 


৫২৭ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 
৮৮ 
“লোকমান আর 'সক্রেটীসে'র অমুল্য সব জ্ঞান, 
বোকরাত, আর আফলাতুনে'র অক্ষর সব দান; 
শিক্ষা “আরাম্তু'র সে দামী--বিধান “€সালনে 'র 
সবই ছিল নিশ্মে চাপা কালের কবরের ৷ 


এই খানেতেই আবার তারা পেল নূতন প্রাণ-_- 
হারানো ফল ফুটলো। ফের এই যে গুলিম্ডান ৷ 


৮০১ 


জ্ঞান-পিপাসা ছিল তাদের এতই স্গভীর--- 
ওষুধ যেমন জরুরী হয় কিন বিমারীর । 
তুষ্ণা তাদের মিটৃত না ক, ভরত না ক প্রাণ, 
বধা-হিমে সেই পিপাসার হ'তনা নিব্বাণ, 
উটের পিঠে বোঝাই হ'য়ে খলিফাদের ঘর 
ভ'ব্ত এসে মিসরী আর ইউনানী দফতর | 


৯১৫ 


যে তারকা উঠল জুলে পুব্ব-গগন-গাক় 
পশ্চিম দেশ উজল হ'ল যাহার কিরণ-ভায়, 
যাদের মহা-গ্রশ্থাবলী আপন মহিমায় 

আনৃল যারা নূতন সাড়া তামাম দুনিয়ায়__ 
বাগদাদের ওই গোরস্থানে ঘুমিয়ে তারা হায়। 


৯১১ 


মনে পড়ে “সাঞ্জার আর ক্কার সে ময়দান 
যেখায় ছিল বৈজ্ঞানিকের মিলন-প্রতিষ্ঠান, 
জাহান জরীপ করার কতই ছিল সরঞ্জাম, 
অংশ মেপে পুণ পাবে ছিল মনস্কাম । 

সারা জগৎ কাঁদছে আজি স্মরণ করি' তায় 

' আক্বাসীদেন যে জ্ঞান-সভা কোথায় গেল, হায় ! 


৫২৮৮ 


২১৪. 


সুসাদ্দাস-ই-হালী 
৯২. 
সমরকন্দ ও আন্দালুসের মধ্যে যত স্থান 
তাদের গড়া মানমন্দির ছিল বিরাজমান, 
কাসিউনের, পাহাড় এবং “মোরাগা।” প্রস্তর 
সকল খানেই বিলাপ-্বনি উঠ্‌ছে . নিরস্তর ; 
বিশ্ব-বুকে কীতি যাদের আজো জমুভ্ভুল-- 


কোথায় €গেল তেই মুসলিম জ্যাতিবিদের দল! 
৯৩ 
এতিহাসিক নামে যারা আজকে খ্যাতিমান, 


দিচ্ছে যারা নুতন নুতন গবেষণার দান, 
লুগ্ড পুঁথি-পত্র খুঁজে সকল দুনিয়ার 

করছে যারা নিত্য কতই তথ্য আবিক্ষার, 
আরবেরাই তাদের প্রাণে দিল-এ-উল্লাস, 
তাদের কাছেই শিখল জগৎ লিখতে ইতিহাস ! 


১৪ 


তাওয়ারিখের ক্ষেত্র জুড়ি ছিল আধার ঘোর 
রেওয়ায়েতের চক্রে গ্রহণ লেগেছিল জোর, 
বিচার-আলোর সুধ ছিল লুপ্ত ঘের গায়, 
শাহাদতের সাধ ছিল যে ঢাকা কৃয়াশায়, 
জাল্ল আলো তে ময়দানে যখন আরবগণ 
সব কাফেলাই পেল আপন পথের নিদশন । 


৯৫. 


নবীর এলেম শিক্ষা তরে ছিল সে এক দল 
খুঁজে বাহির করল যারা সত্য হ'তে ছল, 
গোপন কোন অসত্যেরই করল না ক মাফ্‌, 
সকল দাবীদারের দাকীই করল পরিমাপ, 
সষ্টা ছিল তারাই বিচার-সমালোচলার 
বুদ্ধ হ'ল সকল পথই মিথ্যা ছলনার | 


৫.৯ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


৯৯৬ 


কতই সফর কণ্রল তারা, জ্ঞানের পিয়াসায় 
দেশ-বিদেশে ছুটল তারা ইহারই আশায় । 
যাহার কাছে যে জ্ঞানটুক্‌ ছিল স্ুগোঁপন, 
খুঁজে বে করল বাহির--ক'ল তা' গ্রহণ । 


2৭. 


রাবীদিগের ভুলও তার! করত প্রদশন, 

দোষ ও গুণের তুল্য বিচার ছিল তাদের পণ : 
ওস্তাদদের গালৎ্ কোথায় দেখিয়ে দিত তাও 
তাদের হাতে পারনি রেহাই বুজগ এমামরাও ! 
মিথ্যা পরহেজগারের তারা ছিল যেন যম, 
মোল্লা-স্ফী-কারেও ভারা ছাড়েনি একদম | 


৯৮৮ 


জীবনী ও হাদীস-শরিফ তাদের মহাদাঁন, 
গাইছে তারা আজে! তাদের মুক্ত মনের গান; 
মুসলমানের তরেই শুখু নয় ক সে সম্পদ, 
সকল জাতিই তাহার মাঝে পাচ্ছে আপন পথ : 
উদার ব'লে বিশেষ দাবী করছে যারা আজ 
বলুক তারা, কে দিল সেই উদারতার সাজ £ 


১৯৯ 
ললিত-কলার ছিল লা ক কেহই কদরদান, 
বাগ্িতা ও সুষ্ঠু ভাষার ছিল না ক মান; 
প্রাণ ছিল না তখন রোমের শিল্প-রচনার 
নিবাপিত অশ্িি তখন পারস্য ভাষরি, 
এমন সময় জুন্গুনল বাতি আবববী সাহিত্যের -_-- 
সেই আলোকে খুন নয়ন বিশ্ববাসীদের 


৫৩৬ 


মুসাদ্দাস-ই-হালী 
১০9০ 


লোকে যখন দেখল কী ভেজ আরবী জবানের, 
দেখল যখন যোগ আছে তাহার প্রয়োগের, 
পড়ল যখন অন্তরে ছাপ তাদের কবিভার, 
শুধুল যখন ওজন্বিলী বক্তৃতা বক্তার, 

বুঝল যখন তাদের মধুর কাব্য এবং শ্রোক, 
মুক যেন মুখর হল--অন্ধ পেল চোখ ! 


১০১১ 


নলিরম-কানুন জানত না কেউ নিন্দা-প্রশংসার, 
জানত না কেউ দুঃখে-স্খে ভাষার ব্যবহার, 
বক্তৃতা বা! উপদেশের ছিল নাক' জ্ঞান 
বেকার হ'য়ে থাকত বসে কলম ও জবান : 


ফুটিয়ে দিল বিশ্ববাসীর মৌন-নীরব মুখ | 


১৫০০৭, 


শী'ডল তারা দিনে দিনে চিকিত্সা!-বিভ্ভান, 
সকল জাঁতিই শ্দ্ধাভিরে নিল তাদের দান: 
প্রাচ্য দেশেই শুধু তাদের ছিল নাক যশ, 
প্রতীচ্েও করেছিল তারা তাদের বশ, 
মালাবো তে ছিল তাদের চিকিৎসা-মন্দির, 
প্রতীচ্যে সে ছিল যেন কল্তুরী প্রাচীর । 


১০৩ , 
'আবুবকর', রাষী”, আলী”, ইবনে-ঈসা' আর 
হাকিম মিনা'-নাম হয়েছে আভিসিনা' যার, 
বিশ্বে এদের তুলনা নাই-_-অমর এদের দান। 
প্রাচ্চ দেশের সকল জাতিই খবর রাখে তার, 
পাশ্চাত্যের মুক্তিতরী করল এরাই পার। 


৫৩৯ 


কাব্য প্রস্থাবলী 
১০৪ 


শিল্প-কৃষি-বাণিজয আর গণিত-রসায়ন 
স্থপতি আর ভাক্কধ্য--বিজ্ঞান-দর্শন, 
খগোল-ভুগোল-জ্যামিতি আর ধন্ধ আলোচন 
ইহকাল ও পরকালে চায় যা" মানব-সন,--- 
যেদিকেতেই চাওনা তেন, করনা সন্ধান, 
সকলখানেই দেখতে পাবে তাদের মহাদান । 


১০০৫ 


আঁকরবদিগের গুলিস্তা আজ শুকিত়ে শেছে হায়, 
একটি জগৎ মুখর তবু তাদের প্রশংসায় : 
আবরবদিগের বষঝণে আজ সবুজ চরাচর, 

প্রভাব তাদের আজে! আছে শাদা-কালোর পর । 
যে-জাত্তি আজ সকল জাতির শীর্ষে সমাসীন 
তাদের এ দান স্বীকার তারা করবে চিরদিন | 


১০৬ 
দীন্-ইস্লামের হুকুম জারী ছিল যতদিন 
মুসলমানও সহজ-সরল ছিল ততদিন, 


মধু যেমন ময়লা হতে থাকে সদাই সাফ 
খাদ পারে না চাদির গায়ে দিতে যেমন ছাপ, 
তারাও ছিল তেমনি ধার! স্বতত্তর একদল 
ফলিয়ে গেছে ধরায় তারা মুক্তা-মোতির ফল ! 


১০০৭ 


পবিত্রতার উৎস যখন রুদ্ধ হ'ল হায়, 
হেদায়েতের বন্ধন আর রইল নাক' পায়। 
পালিয়ে গেল “হুমা” পার্খী সুমুখ হ'তে যেই, 
খুদার বাণী তাদের উপর পূণ হ'ল দেই 2 
“যে-তকৃু কোন কওম নিজের বদলাবে না হাল, 
তাদের দশা বদলাবো না আমি ততকাল 1”" 


৫৩২ 


মুসাদ্দাস-ই-হালী 
১৫৮ 


খাবার হ'তে কণ্রল শুক তাদের দশা তাই, 
উদ্ধা হ'তে অধতপতন এমন দেখি নাই। 
মিলন-মেলা সাক্ষ হল তাদের দুনিয়ায়, 
উন্নত-শিন লুটিয়ে প'ল পথের ধুলায় হায় 
লাগল আগুন তাদের গড়া সবুজ বাগিচায়, 
মিলিয়ে গেল মেঘের ছায়া সুদূর গগন-গায় | 


১৫9৯ 


ধন-দৌোলত সবই গেল, ভাগ্য হ'ল মান! 
একে একে বিদায় নিল বিদ্যা ও কৌশল ; 
ভাল যাহা ছিল, হ'ল নষ্ট ও নিষফল । 

বাকী কিছুই রইল নাক" দীন্-ইস্লামের কাম, 
নইল জেগে বরার পরে শুধুই তাহার নাম । 


৯১9 


একটি উ চু টিলা যদি এমন পাওয়া যায়-_ 
যেখান হ'তে নজর চলে তামাম দুনিয়ায়, 
সেই টিলাতে চড়ে যদি এমন ভ্ভানী জন 
নিখিল ধরার দৃশ্যাবলী করতে নিরীক্ষণ ॥ 
দেখবে তখন তফাৎ যে এক আজব রকমের, 
তফাৎ যেমন দেখে লোকে আকাশ-পাতালের ॥ 


১৯৯ 


চে 


দেখতে পাবেন তিনি হাজারে হাজার 
স্বর্গসসম সবুজ সতেজ অনেকগুলি তার, 
সবাই তাদের হাস্যময়ী তণ্ড-তাজ। প্রাণ 
দিনে দিনে বাড়ছে তারা, হয়নি রোদে ম্ান। 
শাখায় তাদের হয়নি বটে আজে ফুল ও ফল, 
তবু তারা সেই আশাতেই আনন্দে উজ্জুল । 


৫৩৩ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 
১১০, 


আবার তিনি দেখতে পাবেন একটি বিরাম বাগ 
উড়ছে যেথায় খুলি-কণা, জুলছে যেখায আগ, 
পাইক সেথায় লতায়-পাতায় শ্যামলতার চিন, 
ছোট ছোট ডালগুলি তার শর্ষ-বিমলিন, 

ফুল ফুটিবার সম্ভাবনা লাইক সেখায় আর, 
পুড়িয়ে ফেলার যোগ্য এখন সকলগুলিই তার । 


১১২৩ 


বাদল সেখায় করছে যেন দাহন করার কাজ, 
তেতী হাওয়া আসতে সেখায় পায় যেন গো লাজ । 
বিরক্তি আর অবহেলায় পুণ্র যে ঠাই হার, 

বসম্ত বা হেমন্ত কেউ দেয় না পরশ তায় । 

সেখান থেকে উঠছে আওয়াজ, শুনবে সকলেই-_ 
“দুনিয়াতে ইস্লামেরি বিরান-বাগান এই 1? 


১১৪ 


হেজাজীদের বধশ্বের তেই জাহাজ ঢমৎ্কার, 
নিশান যাহার উড়ত নভে তামাম দূনিরার 
বিপদে যে ভয় করেনি কোনোদিন এক লেশ, 
পারস্য বা লাল-সাগনে হয়নি নিরুদ্দেশ, 
সাত সাগরের বুকেই যে হায় করত পারাবার, 
গঙ্গা-সাগরে পরেই ডুবি হবে কি আজ তার 


১১ 
জ্ঞানী কেহ শোনেন যদি পেতে জ্ঞানের কান, 
শুনতে পাবেন লঙ্কা হ'তে কাশশির- _বেখান 
ব্যখার স্তরে সবাই যেন করছে ফবিয়াদ--- 
কালকে যাদের ছিল খ্যাতি জগণ্খ জোড়া নাম 
আজকে তারাই হিদুত্তানের কলক্ক-দুণাম ! 


৫৩৪ 


মুসান্দাস-ই-হালী 
১১৩৬ 


রাজ্য তাদের হারিয়ে গেছে, দুঃখ কিছুই নাই, 
চিরস্থায়ী ইজারা সে ছিল না ত ভাই! 

যামানারই গরদেশ এ, উপায় কী আর তায়? 
সিকান্দার আছে যেমন দারাও আছে হায়! 
বাদশাহী সে খোদায়ী নয়,--রয় না চিরকাল, 
আক্তকে আমার, কালকে তোযার,--চিরদিন এই হাল । 


হী 


খুদাতা'লার ইচ্ছা কায়েম ছিল যতদিন--- 
দুনিয়াতে প্রচার হউক মুহান্সদের দীন, 
ততদিনই বিশ্ব জুড়ে লাগল কোলাহল, 
দিলেন তিনি তোমাদেরে রাজ্য এবং বল, 
মতলব তার 2 তোমরা গা'বে তারি দীনের জয়, 
জানি নাক পাছে কেহ এই কথা না কয়! 


১১৮ 


তোমাদিগের হস্তে যখন মিটল আশা তীর, 
রাজ্য তিনি কেড়ে নিলেন, দিলেন দাক' আর । 
তা হোক, তবু আফসোস এই হে নবীর উন্মৎ 
মানবতার রাজ্য সাথে হ'ল কি রোখুসৎ ! 
বাদশাহী সে মুখোশ কি গো ছিল বাহিরের--- 
স'রে যেতেই বেরিয়ে পল স্বরূপ তোমাদের * 


১১৭৯ 


এই দুনিয়ায় এমন জাতি আছে তি ভাই ঢের 
বাদশাহী বা রাজশক্তি নাইক যাহাদের, 

কিন্ত তবু এমন বিপদ কোথাও দেখি নাই-_ 
ঘরে ঘরে অধতপতন,_দৈন্য সকল ঠাই । 
চড়ই এবং বাজ পাখ্ীরা উড়ছে কী জুন্দর, 
আমাদেরই. নাইক যেন পাখনা কি বা "পর! 


৫৩৫ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


৬১২০ 
আকাশ-পথে চরণ ফেলে চলত যে জাতি 


সকল কাজেই জলত যাদের প্রতিভা-ভাতি, 
বিশ্ব-সভায় ছিল যাদের আসন মহিমার, 
খায়রুল্-উন্ন” ছিল যারা শ্রেষ্ঠ দুনিয়ার, 
এখন শুধুই চিহ্ন তাদের আছে বিরাজমান, 
গণতি করার বেলাই কেবন তার! মুসলমান ॥ 


১১১ 


এ-ছাড়া আর মোদের মাঝে নাইক কিছুই হায় £ 
স্্টি কিছুই করিনি ক' ফনজের প্রতিভার, 
মনে-মুখে ধ্যান-ধারণায় কথায়, বা কাজে 
তবিয়তে কিংবা স্বভাব-চরিত্র-মাঝে 

কোথাও মোদের ভাল কিছুই নাইক দে একদম 
থাকে যদি : নিয়ম সে নম, সে যে ব্যতিক্রম | 


১৭২, 


সকল কাজেই পাচ্ছে প্রকাশ মোদের নীচতাই, 
কমিনাদের চেয়েও মোরা হীন হয়েছি, ভাই ! 
কলক্ষিত করছি মোরা বাপ-্দাদাদের নাম, 
মোদের হাতে পাচ্ছে তারা লজ্জা ও দনাম। 
ন্ঈ মোরা করছি শুধুই বুজগগণের মান, 

ডুবিয়ে দিছি আরবদিগের শরাফতের দাঁন। 


১২১৬১, 


বিশ্ব-সভার নাইক মোদের কদর ও ইজ্জত 
আপন ও পর কারে সাথেই নাইক মুহাক্বৎ্ ॥ 
চিত্তে মোদের দুক্বলতা, মাথায় অহক্কার, 
চিক্তা মোদের অনুন্নত, শুন্য জ্ঞানাধার, 

মুখে মোদের ভালবাসা, অস্তরেতে বিষ, 
স্বার্থ-সাধন তরেই মোদের যা-কিছু মিল-মিশ | 


€৩৩৬ 
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১২৪ 
মোভদর হাতে নাইক কোনই ব্বাজ্য-শাসন ভার 
উচচচি পদেও নাইক মোদের তেমন অধিকার, 
বিদ্যা-জ্ঞানে যেমন মোরা পিছিয়ে আছি ভাই, 
শিল্-কলায় তেমনি মোদের কোনই দখল নাই, 
ব্যবসা এবং বাণিজ্যেতেও নাইক কোন দান। 


১৭৫ 


অধঃপতন ঘটেছে আজ এতই মোদের হায়, 
*বংশ-মুখের কাছাকাছি গ্েৌঁছে গেছি প্রায় ॥ 
দুনিয়া হতে গেছে মোদের মান-ইড্জত সব, 
উন্নতির আর নাইক আশা, নাই কোন গোরব, 
শুধুই কেবল এক আশাতেই রেখেছি সব প্রাণ-_ 
বেহেশতে ঠাই দেবেন মোদের আল্লা মেহেরবাণ । 


১৯২৬ 


দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করার নাইক মোদের সখ, 
খুদা তালার তত্বুকথাও জানি না যে শক 
চোখের 'পরে দেখছি ঘরের প্রাচীর খাড়া বেশ, 
ভাবৃছি মনে 2 ওই আমাদের জীবন-পথের শেষ । 
পুকৃর-বঘেরা মাছের মতন বদ্ধ হয়ে হায় 
পুকৃরটারেই ভাবছি মোরা নিখিল ধরার প্রায় । 


১৭৭. 


সাগর-নদী-বন-উপবন পাহাড় ও প্রাস্তর, 

কতই কি ষে আছে--তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই, 
কিতাবেতে নিত্য নূতন দেখতে মোরা পাই । 
দেখছি নাক' আপন চোখে যে-সব যতক্ষণ 
আসমানে না যমীনে তা”'--বলবে সে কোন জন ঃ 


৫৩৭ 
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অমুল্য ৫সই মুলধন- যা" সকল ধনের সার 
সভ্য জগৎ যা" নিয়ে আক করছে গে কারবার, 
সুখ-সম্পদ-ধন-দৌলখ্ সবারি যা সুল 

সেই সময়ের পানে মোরা করিনা দৃকৃপাত, 
মুফৎ মোরা দান করি সেই বেহেশতী সওগাত । 


৭১০) 


পয়সা যর্দি একটি কেহ মোদের কাছে চায়, 
অনেকেরই কম-বেশশী তা দেওয়া হবে দায়; 
কিন্ত মোদের দীন-দুনিয়ার সেই যে মহা ধন-- 
ধরায় যাহার প্রতিকণা অমূল্য বতন-- 

সেই সময় কই করায় কই মোদের নাই, 

ইহার বেলায় দাতা মোরা খুবই হ'তে চাই ! 


১২৫৪ 


মিলবে নাক এমন প্রহর একটি দু'টি বই-- 
যাতে মোরা ভবিষ্যতের করেছি সঞ্চয়, 

বেশীর ভার্গই হচ্ছে মোদের কই অপচয় | 
এমন কি কেউ লাইক ভ্ভালী, বুঝতে পালে বেশ- 
এক নিমেষেই জিন্দ্গৌো তার হয়ত হবে শেষ? 


১৩৯ 


যেঘপাঁলকের ভক্ত কুকুর তারও আছে জ্ঞান, 
মেষের পানে সজাগ হয়ে রয় সে নেগাহবান। 
পালের ভিতর একটি পাতার শব্দ যদি হয়, 
বাঘের মতন অতড়াকৃ কবরে খবর তাহার লয়। 
এক হিসাবে মোদের চেয়ে ওরাও ভাল, ভাই, 
ফরব কাজে ওদের মাঝে গাফলতি ত নাই । 


৫:৩৮ 
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পীশ্চাত্যের জাতির সব চলছে বেয়ে পথ 
লাভ করেছে ধরার তারা অশুল্য সম্পদ, 
সকল গুরুভারই তারা বইছে মাথার 'পর 
মরতে জানে--তাই তারা আজ হযেছে অমর । 
চলুছে তারা, চলার নেশায় এমনি ভরপুর-_ 
যেতে হ'বে তাদের যেন আরো অনেক দর । 


১২০২ 


একটা দিনও ভোগ করেনা তালা খএষন-ন্প 
দুতখ-বিপদ সইতে ভারা নয় ক পরাডমুখ, 
খোয়াযর় নাক' তারা কভু আপন যে নুূলবন, 
একটি পলও বেকার বসে বয় না তাদেন মন! 
চরণ তাদের জানে নাক' পথের অবশাদ, 
চলছে তারা নিয়ে বুকে আলও চলার সংব। 


১২৪ 


কিভ্ড মোরা যেথায় ছিলাম, আছি সেখানেই £ 
জড়ের মতন পড়ে আছি, গতি মোদের নেই । 
থাকা এবং না-থাকা--দুই সমান মোদেল ভাই, 
মরার আছগোই আমরা যেন দুনিয়াতে নাই 
যেন মোদের যে-কাজ ছিল করার দ্শিয়াঘ, 
শেষ করেছি, এখন শুবুই মরতে বাকী, ভাব 


১৫ 


এই ভারতে হিন্দু জাতি--তারাও গরীবান 
ও মান 


বাণিজেততে দশ্ষ তারা অথে নহে হীন, 
কালের সাথে তাল মিলিয়ে চন্থুছে নিশি দিন, 
ছেলেমেয়ের বিদ্যাদানে কপণ তারা নয়, 
কউমী কৃয়ত অনেকখানি করেছে সয় | 


৫৩৯৬ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


১৩০৬ 


তাদের হাতেই সওদাগরী দেখতে মোরা পাই । 
দেশ-বিদেশে আছে তাদের কতই না কারবার, 
কাজ করালেই জানে তারা এই জীবনের সার । 
দেশ-জনলীর মুক্তি তরে তারাই আশার স্বল, 
তাদের অফিস, তাদেরই সব কারখানা ও কল । 


১০৭ 


বিশ্ব-সভার আজকে তার পাচ্ছে কতই মান, 
উচচ আসন অধিকারে তা'রাই গরীয়ান । 
তাদের মধুর ব্যবহারে সবাই খুশী হয়, 
শিক্ষাচার ও বিনয়েতিও পিছপা তারা নয়: 
সকল রকম শিল্প কাজেই দেখতে তাদের পাই, 
শমের কাজে তাদের কোন অমধাদা নাই । 


১২৩৮ 


নম্র-মধুর স্বভাব তাদের এতই চমৎকার 
কটু কথা শুনেও তারা দেয় না জবাব তার । 
সবার সাথেই করে তারা ভদ্র ব্যবহার । 
মাথায় তাদের নাইক দেমাগ, নাইক অহঙ্কার । 
করে নাক তারা কারো অবভ্ভা প্রকাশ । 
চোগলখোবী করাও তাদের নয় ক বদভ্যাস ॥ 


১.৯ 


ভূতল শ্রারী হলেও তারা দাড়া আপন পায়, 
আঘাত পেলেও কৌশলেতৈে তারা বেঁচে যায়, 
সকল ছাচেই মানায় তারা, খায় তারা বেশ খাপ, 
ভোল বদলার--যখন দেখে প্রয়োজনের ছাপ : 
সময় যখন যেমন পড়ে, তারাও তেমন হয়, 
জানে তারা৷ কালের কুটিল গতির পরিচয় । 


£€৮০ 
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ক্ষিস্ত মোদের দৃষ্টি এতই উদার ও জুন্দর 
উচ-নীচু সবাই তোদের একই বরাবর ! 
রাখি লাক" মোরা কিছুই খবর দুনিয়ার 
যে-দিকেতেই যখন মোরা ফিরাই মোদের চোখ, 
মনে পড়ে সবাই ছোট ,--€মোরাই বড় লোক ! 


১৪১ 


দিন-রজলী সময় মোদের দিচ্ছে এ-আভাঁস 
আমার সাথে মিলু রেখে সব কর বসবাস; 
রাখতে যারা পারে নাক' আমার সাণে তাল, 
তাদের থেকে দূরে থাকি আমি চিরকাল । 
সকল সময় এক দিকেতে নাও চলে না ভাই 
হাওয়া যেদিক বয় যেদিকে তোমার চলা চাই । 


১৪২ 


শীতের হাওয়া বইছে আজি চমন-বাগিচায় 
থেমে গেছে সুরের লহর, গাইছে না বুলুব্ল্‌, 
গুলির্ভা সে হয়েছে আজ গোরস্তানের খুল । 
হবংসলীলার স্বপ্রু চোখে দেখছি সততই, 
দুঃখ এবং মুছিবতের রান্তি এল ওই । 
১৪৩ 
দারিদ্র-_যা, এই জগতে সকল পাপের মুল, 
যাহার পরশ লাগলে পবে ঈমানও হয় ভুল, 
মান্ঘকে যে করতে পারে বনের জানোয়ার, 
যাহার কাছে হার মেনে যায় সুফী পরহেজগার । 
ইসলামের গ্রাস করছে ০েই গরীবী হাল; 
মুসলমানের উহাই যেন চিহ চিরকাল । 


৫৪৬ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 
১৪৪ 


দারিদ্র--যে শিখার মোদের চোঁগলখোরী, আর 
শ্রবঞ্চনা, ছলনা ও মিথ্যা ব্যবহার : 
অন্তরে যে আত্মসাতের জাগায় প্রলোভন 
খোশামোদের লীচতাতে পূর্ণ করে মন।॥ 
এসব করেও যখন কেহই হয়না! সফলকাম, 
তখনি সে ভিক্ষা ধরে --যায় সে জাহানাম। 


১৪৫ 


অপর জাতির ভিতর এমন দরিদ্র লোক নাই, 
হাজার-করা ছু'-একজনই দেখতে শুধু পাই । 
মোদের ভিতর এক হয় ধনী সে একজন, 
বাদ-বাকী সব আধমরা আর ভিক্ষু অভাজন । 
কাজ যদি কেউ শুরু করি আত্ম-গারিমার 
ঘৃণ্য মোনা কতখানিক--পাই পরিচয় তার । 


১৪৬ 


এমনি করেই অধঃপাতে গেছে এ-সমাজ-- 
কুজী কামাই করাও তাদের সাব্য নহে আজ, 
মনে মনে তারা এখন করেছে এই পণ-- 
ভিক্ষা করেই কোন মতে রাখবে এ-জীবন। 
হাত পেতে যায় তাহার কাছে সন্ধ্যা সকাল রোজ | 


১৪৭ 


কোনো পানে লয় তারা নিজ বাপ-দাদাদের নাম, 
বংশ-পরিচয়ে কেহ হাসিল করে কাম, 

কোনে খানে ধার করে কেউ মিথ্যা ওয়াদায়, 

এযুনি করেই পরকে তান্না বোকা দিয়ে খার ! 


যে বাপ-দাদার গবক্ব তারা করছে সারা দেশ, 
দ্বারে ছ্ারে বেঁচে তাদের খাচ্ছে তারা বেশ! 


৫৪. 


সুসান্দাস-ই-হালী 
১৪৮ 


এমনে তরু ফন্দি-কফিকির রয়না বেশী দিন, 
বদলায় না এতে কাবেো বদৃনসীবের চিন ॥ 
কেচ্হ!-কাহিনীতেই যাদের হচ্ছে পরিচম, 

অনেক আগেই হয়ে গেছে যাদের স্মৃতি লয়, 

কে দেবে হার আজকে তাদের বিশ্ব-সভামম যান * 
এক মুঠি চাল ভিক্ষা দিতেও চায় না কারে প্রাণ । 


১৪১৯১ 


নাম-নিশানা মিটে গণেছে যাদের এ ধরার 
বিস্মলণের অভল তলে তলিয়ে গেছে হায়, 
কোস্ড।-কাহিলীতেই যাঁদের হচ্ছে পরিচয় 

অনেক আগেই হয়ে গেছে যাদের স্মৃতি লয়। 

কে €েবে হায় আজকে তাদের বিশ্ব-সভায় মান & 
এক মুঠি চাল ভিক্ষ। দিতেও চায় না কারো প্রাণ । 


১৫০ 


পট তার এখন হকার ছিলুম ফুঁকিতেই, 

ঘাসের বোঝা বয়ে বয়ে ফিরছে অনেকেই ; 

দ্বারে ছ্বারে ভিক্ষা করে খাচ্ছে বা কেউ আজ, 
মরছে কেহ উপবাসে পেয়ে অনেক লাজ । 

শধাও যদি 2 “কোন্‌ সে খনির রত্ব গো তোমরা &”" 
বলবে 2 “নবাব-বাদশাজাদার নাতিগো আমরা 1?” 


১৫১ 


এরাই ছিল একদিন হায় প্রভু দুনিয়ার, 
যাদের পায়ে করত সবাই শ্দ্ধা-নমস্কার : 
এরাই ছিল দুক্বলদের সহায় ও সম্বল, 

ক'রত শাসন এরাই তখন বিশ্ব-ধরাতল : 
লালন-পালন করত এরা কতই মানুষের, 
বুলন্ন নসীব্‌ ছিল ' কতই বংশে ইহাদের । 


৫5৩ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 
১৫০, 


হে মুসলমান, শিক্ষা আছে অনেক ইহার মাঝ 
কাল ছিল যে বাদশাজাদা, ভিখারী সে আজ ! 
যাহার কথাই শোন নাক' গরীব সে আজ হায়, 
যাহার দিকেই তাকাও নাক'--কুয়ৎ নাহি গায় ; 
আয় করিতে পারে নাক' তাদের কেহই -আর, 
উপায় কিছুই নাইক এখন, ভিক্ষা করাই সার । 


১৫৩ 


ভিক্ষা করার রীতিও নহে একই বরাবর, 
নিত্য নূতন রূপ দেখি তার হেখায় নিরস্তর | 
কাঙালেরাই হেথায় শুধু ভিখ মাগে না ভাই, 
দান করিলে ভিখারীদের হেথায় অভাব নাই ! 
শালের চাদর গায়ে দিয়েই মাগে হেথায় ভিখ, 
ভদ্রবেশী ভিক্ষুকেরাই হেথায় সমধিক । 


১৫৪ 


“মসজিদ ঘর গড়ব আমি”--বলে অনেকেই ; 
কেভ ব! বলে 2 “আমি সৈয়দ, আমার কিছুই নেই ।' 
কান্না শিখে ভিখু মাগে কেউ, কেউ বা শিখে গান, 
স্ততিবাদদ ও তোষামোদে ভুলায় কেহ শ্রাণ। 
আস্তানাতে খাদিম সাজে, কেউ সাজে মিস্কীন্ন 
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মেগেই কাটায় তাদের দিন। 


১৫৫ 


মেহনতের কম দেখে পায় যাহারা লাজ, 

নীচ বলে খুণ। করে শিল্প-পেশার কাজ, 

কৃষ্ঠিত হয় ক'রতে যারা ব্যবসা ও চাষ-বাস, 
চায় যাহারা শুধুই নিজের স্বিধা ইজ্জত, 
ডুববে সে জাত, আজ না হ'লেও অদূর ভবিষ্যৎ! 


৫5৪ 


সুলান্দাল-ই-হাছন 


১৩৬ 


চাকরী করা তাদের কাছে মন্ড অসম্মান, 
শ্বম ক'রে খেতেও তা'দের কৃষ্ঠিত হয় প্রাণ : 
চাকরী যদি না পায়, তখন আর থাকে না লাজ 
বদ-নসীবের দোহাই দিয়ে করে যা'-ত। ফাজ! 
বড়লোকের মোসাহেবী যখন জুটে যায়, 
যে-কোন কাজ করতে তখন লজ্জা নাহি পায়! 


১৫৪৭ 


খনীর সাথে মিশে বা কেউ ফতিতে গার গান, 
ভাড় হয়ে কেউ হাসে এবং হাসান সবার প্রাণ ; 
কোথাও বা এই ফুকৃফড়িতে মিলে পুরস্কার, 
কোথাও মিলে গালাগালি, লাঞ্ছনঃ-ধিকার : 
অপর কোন জাতের ভিতর এমন কেহই নাই--. 
মুসলমানের মধ্যে যেমন দেখতে মোরা পাই । 


১৫৮ 


জিশ্ঞাসা আর ক'বো না কেউ ধনীদিগের হাল, 
দেহ হ'তে প্রাণ তাহাদের পুথক চিরকাল । 
অন্যলোকের যোগ্য য)”' নয়, যোগ্য তাদের তাই * 
সবার যেটা ন্-জায়েজ, তা' জায়েজ তাদের ভাই! 
তাদের তরে শরিয়তের বেড়েছে খোশনাম ! 
তাদের তরে, গবিবিত আজ মোদের দীনু-ইষ্লায্র ! 


১৫৯ 


তাদের সকল কথাই লোকে করছে সমর্থন, 
প্রতি কথাই তাদের যেন সত্য সনাতন । 
তাদের কথার কোথাও যেন নাইক কোন ভুল, 
যাই-না-কিছু করুক তারা--খাটি সে বিলকুল । 
তাদের কথার বিরুদ্ধে যায় এমন সাহস কার £? 
ফেরাউনের দল বেশ সব দিক্ষি চমৎকার! 


€5৫ 


কাব্য গ্রস্থাবজন' 


১৬৫০9 


সেই খন- যা" সহায় মোদের দীন ও দুনিয়ার, 
পরকাবন্সের পথেও যাহা হয়গো ব্যবহার, 
যাহার তরে করল দোওয়া নবী আুলায়মান, 
যাহার তরে নওশেরওয়া ধরায় খ্যাতিমান, 
যাহার তরে হাতিমের আজ জগত-জোড়া যশ, 
যাহার তরে কল যুস্গফে ভাইদিগেরে বশ :-- 


১৬১ 


এমন যে ধন- অমূল্য যার তুল্য কিছুই নাই, 
বদ্‌-নসীবের কারণ হ'ল তাহাই মোদের, ভাই ! 
কোথাও বা সে কুশিক্ষা ও অলসতার মূল, 
কোথাও বা সে রাখে স্বায় শরাবে মশগুল । 
এই দুনিয়ায় সবার কাছে অমৃত যা" ভাই, 
অভাগা এই জাতের কাছে গরল হ'ল তাই! 


১৬৭ 


যদিই বা সেই ধন-দৌলত ভাগ্যে কেহ পায় 
দুর্ভাগ্য উকি মারে তাহার সাথে হায় ! 
সেখান থেকে বিদায় মাগে বরকৎ্ৎ স্বর ! 
দুই-চারিটি পক্সসাও তার হয় নাক সঞ্চয়-_- 
পিপ্পীলিকার পাখনা হ'লে যেমষনতর হয়! 


১৬০) 


সবাই যারে ঘৃণা করে, সেই-সে বদভ্যাস-- 
জানোয়ারের দলই যাহার হয় গো চিরদাস, 
লুকিয়ে থাকে যে দোষগুলি ছোট লোকের মাঝ, 
ইতব্ লোকেও যণা করে করতে যে-সব কাজ,» 
খুদা-সল ক'রে কেহই শরম নাহি পায়॥ 


€5ত 


সুসাদ্দাস-ই-হালী 
১৬৪ | 


আমোদ করার পানে যদি ধায় তাহাদের প্রাণ, 
তখন তারা অনেক টাকাই করতে পারে দান । 
ঘরকে তখন সামলে রাখা একদমই মুক্ষিল ! 

উড়িয়ে দিয়ে ধন-দৌলৎ ভিখ মাগে তারপর, 
এয়নি করেই উজাড় হ'য়ে গেছে অনেক ঘর । 


১৬ 


কেমন ক'রে করবে শুরু--তারও খেয়াল নাই, 
পর্রিণতি কী হবে, তাও নাই ক ধারনাই | 
ছেলেমেয়ের শিক্ষা ভতরেও নাই ক তেমন ঝোঁক 
জাতির অভাব-দেন্য পাঁনেও নাই কাহারো চোখ । 
দীন-দুনিয়া-কোথাও নাহি ঠাই সে এতোটুক, 
কেমন ক'রে খুদার কাছে দেখাবে সব মুখ £ 


১৬৬ 


কোনে! জাতির ভাগে যদিই অধঃপতন হয়, 
ধনীর ঘরেই ফুটবে তাহার প্রথম পরিচয় । 
স্সগুণ কিছুই তাত্দর মাঝে রয় না বাকী আব, 
বিবেক এবং ধন্মভাবের ধারে না কেউ ধার । 
ইহলোকেও তারা যেন চাক না কোন মান, 
দোযখেতেও ভয় নাহি--নাই বেহেশতেতেও টান ॥ 


১৬৭ 
উৎ্পীড়িতের অভিশাপে হয় না তাদের ডর 
দয়া কেহই করে নাক' গরীব লোকের 'পর্‌, 
তাদের ধন ও সম্পদে হয় অসৎ কাজের জয়, 
ভোগ-বিলাসের তরেই হেন তাদের জনম হয়! 
অলসতার স্বপ্ু-্থখে কাটে তাদের দিন, 
মরণ-ভীতিও হর তাহাদের বিস্মৃতিতে লীন । 


স্্ 


৫৪৭ 


উদ্মতের এই গুল্-বাগিচার নায় যদি শীত 
ক্ষতি কি তায় £ তাদের বনে কোকিল গাবে গীত ! 
ভাদের উপর নাইক যেন মানব জাতির হকৃ 
তারা সবাই ভিন্ন জাতি-_স্বতন্ত্র পুথক । 


১৬৯ 


কোথায় তারা, কোথায় ব! হায় দুঃস্ব মানবদল 
চির সুখে রয় তাহারা আনন্দে উজ্ভ্ল ! 
দামী দামী জামা-কাপড় দেয় তাহারা গায় 
স্বণ্সম গুহ তাদের দিবিব শোভা পায়! 
গাড়ী ছাড়া এক কদমও চলা তাদের ভার, 
হাসি-খুশীর মধ্য দিয়েই দিন কাটে সববার । 


১৭৯০9 


নানান ফুলের নানান শোভা জুড়ায় তাদের চোখ, 
স্বভাবগত নিত্য তাদের কপের প্রসাধন, 
আড়ম্বর ও বিলাসিতায় মগ্র তাদের মন ॥ 
মুগনাভির খোশৃ-বু দিয়ে ওষুধ তাদের হয়, 
গাদা গাদা আতর-গোালাব পোষাকে হয় ক্ষয় । 


১৭৯১ 


তারা তা'দের বন্ধু হবে কেমন ক'রে হায়-- 
দন্য-দুখেই সারা! জীবন যাদের কেটে যায় £ 
জড়ি-গাড়ী নাই যাহাদের, ভৃত্য যাদের নাই ; 
নাই যাহাদের শব্যা কিবা মাথ! রাখার ঠাই, 
পরণে নাই কাপড় বাদের, নাইক €পটে ভাত ;:-. 
সেই অভাগাদিগের প্রতি কে করে দৃকৃপাত £ 


৫৪ 


উকি 
১৭২. 
কুরআন এবং শরিয়তের বিধান ছিল এই £ 
সব মানুষই এক-পরিবার, বিভেদ কিছুই নেই 7 
এই দুনিয়ায় তিনি খুদার দুস্তী করেন ভোগ 
স্ষ্ট জীবের সাথে যাহার আছে প্রেমের যোগ । 
ইহাই ঈমান, ইহাই দীন আর ইহাই এবাদৎ_ 
মানুষকে ভাই বাসবে ভালো।--ক রবে মুহাবব্থ | 


১৭. 


এই নীতি ও আদশেতে করে যারা কাজ 

সেই সমাজই প্রগতিশীল বিশ্ব ধরার মাঝ, 

আসন তাদের গৌরবময় উচচ সকল ঠাই, 
ইনসানিয়াৎ আছে জেনো তাদের মাঝেই, ভাই! 
যে-সব নীতির আমরা এখন ধারি না আর ধার, 
পাশ্চাত্যের সকল জাতিই তাই করেছে সার ॥ 


১৪৭৪ 


্রাস্ত বলে নিন্দা করে যাদের যুসলমান-_ 
আখিরাতে নাইক যাদের নাজাৎ্-পরি ত্রাণ, 
ভাগের যাদের নাইক লেখা বেহেশত বাসের জুখ 
দেখতে যারা পাবে নাক হর-পরীদের মুখ, 
মৃত্যু শেষে দোষখ মাঝে হবে যাদের ঠাই, 
'হামিয' এবং 'জাকৃষ” যাদের খাদ্য হ'বে ভাই, 
১৭৫ ্‌ 

দেশ ও জাতির তরে তারাই ক'রছে জীবন-পাতি, 
মিলে-মিশে তারাই আছে পরস্পর এক সাথ । 
তাদের মাঝে ধনী যারা, অথবা বিদ্বান, 

তারাই খুদার ্ষ্ট জীবে ক'রছে দয়া দান। 
স্বদেশ-শ্রীতি সুক্ীনদিগের চিহ্ন চমত্কার" 
আছে যেন তাদেরি এই গব্বে অধিকার । 


৫৪৯ 


কাব্য গ্রস্থাবজী 


১৪৯৬ 


ধনীদিগের ধন-সম্পদ, গরীবদিগের প্রাণ, 
কবিদিশের কাব্য-লেখা, জ্ঞানীদিগের জ্ঞান, 
আলেমদিগের নসিয়ৎ আন্ন বীর পুরুঘের বল, 
সম্রাট জার সৈনিকদের শক্তি ও কৌশল, 
মনের আশা মুখের ভাষা আনন্দ-উদ্যম, 
সবই তারা দেশের তরে লাগায় সে একদয । 


১০৭৭ 


এই যে তাদের অগ্রগতি দেখছ সবাই আজ, 
এই যে তাদের কামিয়াকী বিশ্ব সভার মাবা, 
নিখিল ধরা এই যে তাদের ক'রছে কদর দান, 
এই যে তারা চলছে ছুটে যমীন ও আসমান, 
এটা তাদের প্রতিভা আর দীপু মনের বল, 
এটা তাদের একতারই অমুতময় ফল । 


১০৭৮ 


মোদের মাঝে জন-কত-যা আছেন ধনবান, 
জানেন সবাই কেমন ক'রে করেন তারা দান, 
তাদের ভিতর যদিই কেহ পীরের মুরিদ হয়, 
পীরজাদাদের তরেই তখন অর্থ করে ক্ষয়। 
নিক্ষমা সবাই তারা, বসে বসে খায়, 

দাস-দাসীরা-তাদের ওদিক ক্ষ্ধায় মারা যায় । 


১৭৯১ 


বক্তা, যদি হয় কেহ ভাই মোদের কওমের 
বিনা-দামের কথার ঝুড়ি দান করে সে ঢের; 
নামাজ-রোজার সাথে তাহার ঘটলে পরিচয়, 
ভাবে হ তাহার কিয়ামতে নাইক কোনই ভয়! 
গড়তে যদি পারে কেহ একটি সে মসজিদ, 
ভাবে 2 তাহার বেহেশৃতত-বাড়ীর তৈরী হ'ল ভিতৃ। 


৫৫৬ 


সুসান্দাস-ই-হাজী 
১৮৪ 


সাদের বাড়ীর দালান-কোঠা এমন হওয়া চাই, 
দেশের ভিতর চৌদিকেতে তুলনা যার নাই ! 
টাকা-কডি উড়িয়ে দেবে তুচ্ছ তামাসায়, 
খুদার দানের করবে তারা এমনি দশাই হায়! 
বিয়েশাদী অল-প্রাশন উতৎসবাদিতে 

লক্ষ টাক) করবে খরচ মনের খুশীতে । 


১৮১৯ 


কিন্ত এদিক দীন-ইস্রলামের দালান পুরাতন-- 
জীণ যাহার স্তম্তগুলি নড়ছে অনুক্ষণ, 

আয়ু যাহার এই দুনিয়ায় নাইক বেশী দিব, 
দু'দিন বাদেই চিহ্ন যাহার হয়ত হবে লীন, 
তাহার পানে ভুলেও তারা চায় নাক' একবার, 
আলা ছাড়া তার নেগাহবান নাই ক কেহই আর! 


১৮২, 


সব খানুকাই শুন্য আজি, বাসিন্দা নাই তায়, 
দল্পবেশ আর বাদৃশারা সব জুট্ত যেথায় হায়! 
মাকুফাতের চচচা যেথায় চলৃুত দিন ও ব্লাত 
ফেরেশতারা করত যেথায় মুগ্ধ নয়ন-পাত, 
কোথাকস গেল খুদার প্রেমের ফাদ সে অপন্দপ ; 
খুদার খাঁটি বান্দারা সব কোথায় র'ল চুপ! 
১৮৩ 
কোথায় গেল শরিয়তের আলেম-ফাজেল দল--- 
ধন্মভীক চিস্তানায়ক মনীষী মগুল £ 
কোথায় গেল দার্শনিক আর সেই সে নীতিবিদ্ৃ 
হাদিস - এবং তফৃসীরকার--বিহ্বান পণ্ডিত £ 
সেই সভা--যা' কালকে ছিল আলোয় ঝলমল 
কোথায় গেল আব্তকে তাহার রওশনি-উজ্জ্ুল £ . 


৫৫১ 


১৮৪ 


কোথায় সে-সব মাদ্রাসা আজ দীন্-এলেমের স্থান 
করত যেখায় মনীষীর। জ্ঞানের আলো দান £ 
ধর্ম-ইমারতের সে-সব স্তম্ত কোথায় আজ, 
কোথায় গেল নায়েব-নকী বিশ্ব-ধরার মাঝা ? 
তন্মৎদের নাই ভরসা, নাইক মদদগার, 
কাজী-সুফী-মুকফৃতি--কেহই নাইক তাদের আর । 


১৮৫ 


দীনিয়।তের গ্রন্বরাজির কোথায় সে দফৃতর £ 
কোথায় গেল মারুফাতের তত্ুকথার ঘর £ 

জল্সাতে আজ বইছে বেগে হতাশ বায়ু হায়, 
খোদার নুরের মশাল তাহে নিব্বাপিত শ্রায় ! 
শান-শওকৎ্ নাইক সেথায় শুন্য সকল ঠাই, 
শরাব-শাকী বীণাত্বনি--কিছুই এমন নাই! 


১৮৬ 


সমাজ-সেবক নেতা সেজে অনেকে আজকাল 
অত লোকের মাঝে গিয়ে চালে বেজায় চাল, 
গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায় হামেশা হরদয়, 

ফাকি দিয়ে পয়স! কামাই করার তারা যম। 
তারাই এখন দীন্্‌ ইসলামের পথের প্রদশক, 
তারাই এখন “নায়েব নকী””--নাইক তা'তে শকৃ। 


১৮৭ 


মোদের মাঝে লীরজাদা--ে অনেক আছে ভাই, 
গুণ-গরিষমা চরিব্র-বল- কিছুই তাদের লাই । 
অথচ ই নিগুণেরাই করছে এ গৌরব-- 

খুদার প্রিয় ছিল তাদের বাপ-্দাদারা সব। 
লোকেন্ন মাঝে বিছায় তারা মিথ্যা মায়া-জাল, 
জীবন ভ'রে লুট করে খায় মুলিদদিগের মাল ! 


৫৫২ 


মুসাদ্দাস-ই-হালী 
১৮৮ 


এরাই হ'লেন মারফাতের পথের প্রদর্শক, 
শরিয়তের উদ্ছে এরাই একথা বে-শক 1 

এরা জানে অনেক কিছুই ভেন্বকি কেরামৎ্ 
এদের হাতেই আছে যেন সবারি কিস্মৎ! 
এরাই হলেন সিদ্ধ পুরুষ-_মুরাদ ও মুকিদ, 
এরাই “হলেন “ইনাযেদ' আর এরাই বায়েজিদ ! 


১৮৯ 


এরা লেখে সেই লেখা--যা' জাগায় মনে দ্বেষ, 
বক্তৃতা দেয়--যাতে প্রাণে আঘাত লাগে বেশ! 
পাপপীদিগের পাপে করে ঘৃণায় নয়নপাত 
কাফির" বলে ঝগড়া করে মুসলমানের সাথ ! 
এই স্বভাবই উচ্ুছে ফটে আলেমদিগের মাঝ, 
ইহাই হ'ল নব্যযুগের হাজীদিগের কাজ ! 


১৯০9১ 


শবাও যদি তাদের কোন মশলা-মছায়েল 

ঘড়ে ক'রে করআনৃ-কিতাৰ আনবে সে অদেল। 
সন্দেহ কেউ কর যদি ঘৃণাক্ষরেও তায় 
জাহালামে পৌছে দেবে অশ্রনি সে তোমায় । 
কর যর্দি তাদের কথায় একটু প্রতিবাদ, 
মিটিয়ে দিবে ভারা তোমার সুস্থ থাকার সাথ ! 


১৯১ 

গলার শিরা ফুলিয়ে তারা থাকে ০ দিনরাত 

কফ ফেলে সে বারে বারে কথা বলার সাথ। 
বিরোধীদের “কুতা” শুয়ার' ব'লে গালি দেয়, 
কখনো বা মারতে তাদের আসা হাতে নেয় ! 
তারাই “দীনের শ্ম্ত এখন--তাদের ভালো হোক, 
তারাই নবীর আদশা আর তারাই খাটি লোক ! 


৫৫৩ 


কাব্য গ্রন্থাবঙ্পী 


১৭৯২, 


ভাদের সাথে মিশতে যদি চায় কাহালো প্রাণ, 
সর্ভ তাহার £ হ'তে হবে আগে মুসলমান ! 
কপালে তার থাকৃবে জেগে সিজদা করার দাগ, 
পরহেজ্‌্গারী থাকৃবে তাহার ষোল-আনা ভাগ ॥ 
দাড়ি তাহার থাকবে বড়, ছোট্ট হ'বে মোছ, 
পায়জামাতে থাকৃবে নাক' বুদ্ধি কিবা ঘৌঁচ। 


০2১২০) 


আকায়েদে হ'বে তারা নকীর বরাবর, 

মূল ও শাখা চাই ঠিক সমান পরস্পর ! 
ক'রতে হ'বে প্রশংসা খুব যারা মুরিদ-ভাই ॥ 
এমনতর না হলে সে মরদুদ--শয়তান, 

বুজগ লোকের কাছে তাহার নাইক কোন স্বান ! 


১৯৪ 


শরিয়তের বিধান ছিল এতই সে স্ুন্পর--- 
ইহুদী ও নাসারারাও ঝুকৃত তাহার 'পর, 
ইজ্লাম ০ সহজ অতি, করআনে প্রমাণ, 
খর্স অতি সহজ”---এটা নবীরই ফরমান । 
ছোট-বড় সবারি এই বিপজ্জনক হাল, 
বুদ্ধি ও জ্ঞান পাথর-চাপা মোদের চিরকাল ! 


১৯৫ 

কণ্রল' নাক তারা লোকের চরিব্র-গঠন, 

করল না'ক সাক তাহাদের অস্তর ও মন, 

বাহ আদেশ-লিষেধ পানেই পণ্ড়ল তাদের কোক, 
এক নিমিষের তরেও তাদের ফিরন নাক চোখ । 
ধর্ম কহে: কর সবার চরিত্র নিষল, 

তারা কহে 2 কর শুধুই “অভু” ও “গ্রাসল' ! 


৫৫৪ 
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স্তা-পথের পথিক খারা-্হিংসা তাদের 'পর, 
হাদিস মত কাজ করেনা--করা যে দৃফ্ষর ! 
ধশ্মভীরু লোককে তবু তশ্ষী করে বেশ, 

হুকুম তাদের- সে যেন ঠিক কৃরআনের আদেশ ! 
মারতে যেন বাকী সবার করআন হাদিস ভাই, 
তাদের যেন কিছুই ও-সব করতে বাকী নাই ! 


১৪১৭ 


দুইটি রেওয়াতের মাঝো নাইক' যেথায় মিল, 
সহজ যেটার অর্থ, সেটা মানতে নারাজ দিলু ॥ 
বুদ্ধি ষাতে কোন দিনই চান! দিতে সায় 
রেওয়েতভের মধ্যে মোবা শেঠ বলি তায়! 
ছোট-বড় সবারি এই বিপজ্জনক হাল, 
বৃদ্ধি ও জ্ঞান পাথর-চাপা মোদের চিরকাল ! 


১০ 


মৃত্ি-পুজা ক'লে কেহ হয় যে কাফির', ভাই, 
খুদার বেটা” আছে, যারা বলে--তারাও তাই । 
কাফির তারা--যারা ধরায় অগ্নি-উপাসক, 
চক্র-তারার পূজারীরাও কাফির সে বে-শকৃ ! 
কিস্ত মোদের মুসলমানের খোলা সকল পখ, 
করতে পারে যার যা খুশী, যার যা অভিমত ! 


১৪১০৯ 


এমামদেরে দেয় তাহারা নকীদিগের মান, 
শহীদ যারা তাদের কাছে পাতে আপন হাত £ 
তবু তাদের তৌহিদ রয় অটল ও অক্ষয়, 
ইসলাম ও ঈমান তাতে নষ নাহি হয়! 


€€€ 
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১9০১ 


সেই ধর্শ-€তৌহিদে যে করল জগত্ময়, 

সত্য যাহার যুগে যুগে লাভ করেছে জয়। 
শেরেক বেদা অঙ্গে যাহার দেয়নি কভু ছাপ, 
উল্টে গেল তাই ভারতে !1--হায় কি পর্িিতাপ ! 
ইস্রুলাম যার গব সদাই করত অনুস্ষণ 
মুসলমানের হাতেই হ'ল খ্বংস সে বুতন! 


১০9১ 


কু-সংক্কার- শক্র যারা সকল দেশের ঘোর, 
যাহার হাতে হ'ল কত প্রাচীন জাতির গোর, 
নলমরুদের ওই ব্বাজসভারে কল যে বরবাদ 
তুফান-মুখে মিটিয়ে দিল ফেরাউনের সাধ ; 
আবু-লাহাব বিলীন হ'ল যাহার মহিমায়, 
আবু-জেহেল যাহার তরে খ্বংস হল, হায় !-- 


০০ 


সেই কু-সংস্কারেই আজি মগ্রু মুসলমান, 
আড়ালে এর লুকিয়ে আছে সকল অকল্যাণ! 
যে-পিয়ালায় পূণ আছে তীব্র হলাহল, 
মুসলমানের কাছে তাহা অমৃত উজ্জ্বল ! 
মানের আজ অংশ যেন অন্ধ-সংক্কার, 
দোষখ যেন বেহেশত হল দিক্বি চমত্কার ! 


স্১০ 


ধন প্রচার করা মোদের শিখিয়ে দেছে এই 2 
দীনৃ্-দুনিয়ার যাই না কর, সকল কিছুতেই 
বিধন্্ীদের কাজ হতে সব বাদ থাকা চাই ভাই, 
এ ছোড়া আর দীনু-ইস্লামের চিহ্ন কিছুই নাই ! 
সত্য ব'লে মেনো লাক ওদের কোন বাত, 
ওরা যারে দিন বলে তায় তোমরা বলো বাত! 


৫৫৬ 


সুসান্দাস-ই-হালী 
98 


ত্য পথে চলছে তারা দেখতে যদি পাও, 
কপথ ধনো- তবু যেন সেই পথে না যাও। 
বরণ করে নিত তোমার পথের সকল দখ 
হোঁচট যদি খাও ত খেও, ফিরা'ও লা মুখ! 
তা'দের তরী বাঞ্চধা হতে বেঁচেও যদি যায়, 
তুমি তারে ডুবিয়ে দিও অকুল দরিয়ায় | 


২০৫ 


এতে তোমার সুরাৎ ও ন্ধপ. বদলে যদি যায়, 
পশুর মতন খাসুলাৎ হয়, নাইক ক্ষতি ভায়! 
তবিয়তের ওলট-পালট হয় যদি বিহুকুল, 
হাল-হকিকত্ণ বদলে যদি--করো। না তায় ভুল! 
বুঝবে এটা ইস্লামেরি মহিমা উজ্ভুল, 
নুর-ঈমানের জ্যোতি এটা--পবিত্র নির্মল ! 


২০৬ 


নীতি-জ্ঞানে সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ তুমি ভাই ! 
খানা-পিনার লভ্জৎ--০ তুমিই জান সার, 
পোষাক-পব্রিচ্ছদে তোমার নাইক জুড়ি আর! 
সকল দিকেই তুমি ধরায় শ্রেষ্ঠ অপন্ধপ, 
জাহেলীতেও আছে তোমার স্বতন্ত্র এক ন্দপ! 


২০৭ 

তোমার কিছুই মন্দ নহে,--স্মচঢা সকল কাম, 
ভাবো তুমি, তোমার কথার অনেক বেশী দাম! 
ইসলামের ওই দুর্গে বখন নিয়েছে আশবম, 

পাপ হতে বসু মুক্ত তুমি--তোমার কিসের ভয় £ 
মুমিন যারা--তাদের কভু হয় না কোনই পাপ, 
সবার নেকী, 'তোমার, বর্দী--তুল্য দুয়ের মাপ! 


৫৫৭. 
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স্৫9৮৮ 


মুখে যদি লও কখনো দুষমনদের নাম, 
ঘণা ভরে দিও তাদের পেোছে জাহানাম । 
তাদের যেটুক ভাল সেটুক করো! না প্রকাশ, 
কেয়ামতে শাস্তি পাবে- রয় যেন এ ত্রাস! 
গোনাহ থেকে মুক্তি পাবে, মিলবে পরকাল, 
শত্রুদেরে ইতর ভাষায় দাও বদি খুব গাল।॥ 


২০৯ 
ন্ুন্নী” এবং জাফরীতে' নাইক কোন মিল, 
শফারী' ও “নোয়ামানী” মিলার নাক' দিল, 
“ওহাবী রা মাড়ার নাক “সুফী'দিগের ঘর, 
দূুই দলেতে এ-ওর সাথে লড়ছে পরস্পর ! 
কা'বা ঘরের প্রেমিকদিগের দেখলে দশা এই-_ 
করবে না কি দীন ইত্রলামে ঠাট্টা সকলেই £ 


স্১১০9 


যদিইবা কেউ করতে চাহে সমাজ-সংস্কার 
শয়তানেরও অধম পে চিত্র আকে তার! 
শুনতে যদি চায় কেহবা তাহার উপদেশ 
তারেও ভাবে বিপথগামী ত্রাম্ত সে একশেষ! 
দু'জঅনাতেই শরিয়তের করছে গো বরবাদ 
মরদুদ সব এক বরাবর--সাগুরিদ ও উস্তাদ ! 


১১ 


সেই খন্ম "গড়ল যাহা প্রেমের বুনিয়াদ 

দূর করিল মন হতে যে যুণা অপবাদ, 

পরকে আপন করল যেবা, বক্ষে দিল ঠাই, 
সব জাতিরে অভয় দিল “নই, কোন ভম্ম নাই £"” 
হাবশী-আরব, তুকী-তাতার মিশ্ল সকল জাত-- 
দুধ ও চিনি মিশে যেমন পরস্পরের সাথ । 


€৫ ৫৮ 


সি রা 
১০, 


হঠাৎ এল দুষ্ট খেয়াল, _শৌড়ামি ও পাপ, 
আবজ্ঞনায় ভ'রে দিল দিলৃ--ছিল যা' সা । 
ভাই-বেরাদার ছিল যারা, তারাই হ'ল পর, 
বিরোধ এসে চাকল শেষে সবারি অস্তর ॥ 

পাবে নাক' খুঁজলে এমন দু'জন মুসলমান-- 
একের সুখে হাসবে অপর- খোশ হবে যার প্রাণ । 


স্১১২) 


সবার সাথে ছিল মোদের প্রেমের অধিকার 
মুসিবাতে মোরাই ছিলাম সাস্না সবার : 
শোকের দিনে বন্ধুদেরে শাম্তি দিতাম দান 
প্রেমে যখন ছিল ভরা সবার্ি অস্তর, 
ছিলাম মোরা তখনি ঠিক শেভ ও সুন্দর ৷ 


১৪ 


নবীর কালাম আজ কি মোরা যাইনি ভুলে ভাই £-_ 
“মুসলিমেরা ভাই-ভাই সব, বিভেদ কিছুই নাই 1” 
এক ভাই যে অপর ভায়ে করলে সহায় দান, 
সহায় তাহার হয় তখনি আল্লাহ মেহেরবান । 
এমন হ'লে বিপদকে আর কিসের তরে ভয় * 
ফকির হ'লেও বাদশা যে জন--এ কথা নিশ্চয় । 


২১ 


যে-বরে রয় সবার ভিতর মুহাক্বাৎ্ ৩ মিল, 
দুঃখে-্গখে হাসে কাঁদে পরস্পরের দিলু, 
একের স্রখে সবাই যেথায় সমান স্ুখই পায়, 
একের ছ্ৃুখে সবাই কাদে সমান বেদনার 
শাহী-মহল চেয়েও যে-্বর পুণ্য গনীয়ান্ 
রাজার ঘরে পরস্পনে করে আঘাত দান! 


৫৫ 


কাব্য প্রস্থাবজ 


ন ৯৬৩ 


দীন্-ইসলামের তরে যদি মাপ কাঠি এ হয় 
“মুসলিমের পরস্পরে কেমন কে বয়। 
বীতি-নীতির বাজার তাদের সাচচা কিবা ঝুট £ 
কওল এবং করার তাদের থাকে কি অটুট ?£"" 
তা হ'লে ভাই পাবে হেথায় এমন নমুনা 


যাতে তুমি ভাববে £ এদের ধন্ম কিছু না! 


১৪ 


চোগলখোরী মোদের মাঝে এতই বলবৎ--- 

সবাই মোরা এই দোষে আজ দোষী সে আলুবৎ। 
ভাই সে করে কৃত্পা ভায়ের--খ্বংস তাহার চায়, 
মোল্লা-সুকী . নিন্দা এ-ওর করছে দ্ু'জনায়। 
গীবৎ যদি হয় সে শরাব--নেশার মত বদ, 
দেখবে তুমি--একটিও নাই মোদের মাঝে সঙ ! 


১৮ 


মোদেন্র মাঝে সুখী যারা--যারা ধনবান, 
মানুষকে কেউ ক'রে নাক মানুষ বলে জ্ঞান। 
আবার যারা নিংস্ব গরীব, তারাও খারাব হায় ! 
তারা কারো সুখ-স্গবিধা দেখতে নাহি চায়! 
গব্ব-মদের নেশাম্ম মোদের কেউ রহে মশগুল । 
পরের সুখে কেউ বা কাতর, হায়রে একী ভুল! 


স১৪ 


দেশের মাঝে গৌরব-স্বল হয় বদি কেউ ভাই, 
ভিতর-বাহির নিন্দা-গ্রানির কিছুই যাহার নাই-_- 
সবাই বাহার খুশলামী গায়, বলে মহন প্রাণ, 
লাভ করে যে দেশের মাঝে শ্রদ্ধা ও সম্মান, 
তারেও যোরা দু'চোখ পেতে দেখতে নারি হায়, 
চক্ষশুলের মতই €সারা ভাবি বেচান্বায় । . 


৫৩৬ 


সুসান্দাস-ই-হান্পী 
৮২১৫ 


আবার যদি যার পড়ে কেউ উর্ধে উঠার পর, 
ভোগ করেছে একটু আগেই স্রখ বে নিরস্তর, 
দুয়ারে যার সালাম দিত হাজার হাজার লোক, 
ভাগ্য এখন তাহার থেকে কিরিয়ে নেছে চোখ : 
তারেও দেখে খুশী হ'য়ে ওঠে মোদের মন, 
ভাবি মোরা ১ ভিড়ল যোদের দলে সর একক্জন ! 


স্স৯ 


আমাদিগের মধ্যে যারা তরুণ-তাজা প্রাণ 
তাদের কেহ সমাজ-সেবায় করলে জীবন দান, 
অযুনি তখন বন্ধে সবাই : লোকটি ভাল নয়, 
একটা-কিছু স্বার্থ ইহার আছে সে নিশ্চয় ! 
নয়ত তাহার ঝোঁক কেন বা পড়বে পরের দিক £ 
মতলব তার হাসিল করার ফন্দী এটা ঠিক! 


২২ 


দেখায় যদি সে তাহাদের স্্মলের পথ, 
অমনি তারা বাধা দেবে সেই পথে আলবৎ ! 
আবার যখন শুনবে তাহার কীতি-গুণগান, 
তখন তারা করবে শুরু মিথ্যা-অভিযান 4 
ইহ-পরকালও ধদি নষ্ট তাদের হয়-. 
ভাইকে তারা বড় হ'তে দেবে না নিশ্চয় ! 


২৬, 


দুইটি লোকের প্রণয় যদি দেখতে তারা পায় 
বিরোধ এনে পুথক কনে দেবে দু'জনায়। 

দুই দলেতে লাগবে যখন বিবাদ-বিসন্বাদ. 

পূর্ণ হবে তখন তাদের গোপন মনোসাধ । 

এর চেয়ে আন্ন ভান কিছুই নাই ক তাদের কাজ, 
এত আমোদ পায় নঃ তার: অন্য-কিছুন্ মাঝ 


€৬১ 


কাব্য গপ্রন্থাবলী 
স২৪ 


অত্যাচান্ে কু-মতলবে ফেবরেববাজিতে 
জাঁকজমকে ভগামিতে জালিয়াতীতে, 
চোগলখোরী, গালাগালি অথবা নিন্দায়--- 
যেখানেতেই যাও না কেন--যেদিকে মন চায়--" 
সকল খানেই দেখবে মোদের দোসর কেহ নাই, 
মোদের ছাড়া দীনৃ-ইসলামের রত্ব কে আর ভাই । 


স৫ 


খোশামোদে আমর) পাকা--একথা নিশ্চয়, 
যারে খুশী তারেই মোর করতে পারি জয় । 
আহমকৃ যে, তারেও মোরা বানাই জ্ঞানবান, 
জ্ঞানবানে করি মোরা অন্ধ ৩ অজ্ঞান । 

এমনি ক'রেই কত লোকে উঠাই-নামাই রোজ, 
কত লোকই ধ্বংস হ'ল, ৫ক রাখে তার খোজ * 


২৬ 


কোনো-কিছু বাড়িয়ে বলা---এট। মোদের চাই, 
মিছামিছি কসম খাওয়া! লেগেই আছে, ভাই! 
ভালে কারেও বনলুতে গেলে বাড়িয়ে বলি তায়, 
মোদের মুখের গালাগালিও সীমা ছেড়েই যায় ! 
মোদের মাবো তারাই করে নিত্য এসব কাজ-_ 
শেষ্ঠ মুসলমানের দাবী করছে যাবা আজ ! 


এ 


সবার চেক্ে শক্র মোদের তারেই ভাবি হায়-_ 

যে আমাদের ভুল চুক সব দেখিয়ে দিতে চায় ॥ 
আমরা কারো উপদেশের ধারি নাক" ধার, 

নেতাদের ভাবি মোরা ডাকাত সে রাস্তার । 

সবার মাঝেই দেখবে মোদের রয়েছে এই দোষ, 
নিজের তরী নিজেই ডুবাই--হায় রে কী আফসোস! 


৫৬২ 


সুসাদ্দাস-ই-ছালী 
হু 


সবার চেয়ে ছিল মোদের সেই যুগহ অন্দর 
খেলাফতের স্তনম্ত যেদিন ছিল ধরার "পর । 
নবুয়তের তারার আলোয় উজল হ'ত পথ, 
আসত নেমে সবার শিরে কতই নিয়ামণ্। 
ফুটত তখন নবীর বাগে কতই ফুল ও ফল! 


স্স৯ 


সেই জামানার একাটি শুভ চিহ্ন ছিল এই 2 
শ্ান-বিবেকের কাছে নত হ'ত সকলেই । 
সত্য কথা বলতে তখন কেউ পেত না ভয়, 
তিজ্ঞ হ'লেও শুনৃত তাহা, মানত পরাজয় । 
দাসের মুখেও কটু কথ। শুনৃত প্রভু তার, 
ভিখারিণীও সওয়াল-জবাব করত খলিফার । 


৩9 


সেই জামানার লোকরা ছিল নবীর পিয়ানা 
বেহেশৃতৃ-বাগের খোশশধবরী পেয়েছে তারা, 
খেলাফতও উজল হ'ত তাদের মহিমায় : 
আড়াল থেকে করত তারা আপন দোষের খোঁজ । 


২৩০১ 


কিম্ত এখন আমরা সবাই পশুর চেয়েও হীন 
ভিতর বাহির কোথাও নাহি গুণ-গরিমার চিন্‌, 
নই ক মোরা শেষ কেহই বংশ-গপরিষায় 
বাপ-দাদাদের গৌরব-স্থলশ্্তাহাও নহি হার । 
শুনতে মোরা চাই না কেহই পরের উপদেশ, 
যেন মোতদর- স্বন্প9প মোরা নিজেই চিনি বেশ! 


৫৬৩ 


কাব্য অস্থাবলী, 
২৬ 


খতম যদি না হ'ত আজ নবুয়তের ছাপ, . 
মোদের মাঝেই হ'ত তবে নবীর আবির্ভাব : 

তা হলে ঠিক কূরআন পাকে দেখতে যেমন পাই-__ 
ইহুদী ও নাসারাদের কাহিনী সব ঠাই, 

তেমনি ক'রে নূতন কিতাব নাষিল হ'লেও ঠিক, 
বিপখগামী মোদের কথাই রইত সমধিক । 


স২২০৩ 


শিল্প-কল। যা জানি, তা' জানে সকলেই! 
কল-কৌশল ভ্গন-বিজ্ঞান কিছুই মোদের নেই। 
চরিত্র-বল-_তারও অভাব, স্বভাব মোদের বদ, 
সবাই মোরা রিক্ত কাঙাল--নাই কোনো সম্পদ ! 
জাহালতের আধার মেদের কাটছে নাক' আর 
কুখুছে মোদের অগ্রগতি অন্ধ সংস্কার । 


২২) 


প্রাচীন গ্রীসের পঞ্জিকা আর বিজ্ঞান-দর্শন 

ছিল যাহা! শ্রাস্ত অলীক- -মিখন্ প্রহসন, 
যুক্তি-ভ্ঞানের কাছে যাহা অসার মনে হয়, 
জীবনে যার প্রয়োগ কভু সম্ভবপর নয়, 

তারেই মোরা করছি কদর এশী বাণী তুল, 
ভাবছি মনে--এক চুলও নাই ইহার মাঝে ভুল। 


২৩৫ 


ভাক্বুর তাওরাৎ আর ইঞ্জিল-ফোরকান 

এদের বেলায় প্রক্ষেপ-ভুল--সবই বিরাজমান ! 
কিন্ত যাহা লিখে গেল প্রীক পণ্ডিতগণ 

সবটুকূ- তার নিভুল--তার নাই কোনে; খণ্ডন । 
চাদ ও সুরুজ রইবে ক্েগে যে-তক্‌ দুনিনায়, 
তাদের লেখার একটি কথাও রদ হবে না হায়! 


€ভ৪ 


সুসাদ্দাস-ই-হণন্লী 


২৩৬ 
পাশ্ক্ষত্যের জ্ঞান-বিভ্ঞান শিল্পকলার দান 
আগে হতেই এই ভারতে ককছে অবস্থান, 


কিন্ত মোদের চোখ ঢেকেছে অন্ধ সংস্কার 

সত্য আলোক দেখতে মোরা পারছি না তাই আর। 
ইউনানীরা এমনি মোদের মন করেছে জয়,__ 
পুদার বাণী এলেও এখন হবে না প্রত্যয়! 


২) 


2শিক-দর্শন্-মতবাদে দিচ্ছে যার! প্রাণ 

“শেফা এবং ম্যাজিন্তি'রেই করছে কদর দান, 
আব্াস্ত'র ওই দ্বারে যার করছে নত শির 
প্লেটো 'র চরণ-চিহ্ন ধরে চলুছে যে-সব বীর, 
তার! সবাই কলৃুন্প বলদ ভিন্ন কিছুই নয়, 
সারা জীবন চলে, তবু একই যাগায় রয় ! 


স০৮ 


ভারা যদি শিক্ষা করে দশন-বিজ্ঞান, 

শুভ্র জ্ঞানের মুকুট পরে লাভ করে সম্মান, 
তারি সাখে থাকে যদি শ্রতিভারও ছাপ, 

তখন তাদের জাগবে মনে এই কামনা সাফৃুঁ_- 
দিনকে তারা দিন না বলে বলবে তারে রাত, 
আর-সবারেও সেই কথাটা বলাবে নিধাত । 


২৬৩৯ 


ভারা যাহা শিখে, তাহাই শিল্ষা দিতে চায়, 
তারা যাহা শোনে, তাছাই অপরকে শোনায় । 
পরের মুখে শেখা বুলি আগওড়ে চলে বেশ, 
এমনি করেই ধরে তারা তোতাপাখীর বেশ । 
এই তাহাদের জ্ঞানেক পুঁজি, এই তাহাদের সব, 
লোকের মাঝে করে তারা ইহারি গৌরব ! 


৫ ৩৫ 


কাব্য আঅন্থাবজী 
৪69 


সবকারী চাকৃক্ীতেও তাদের নাই ক কোনো স্বান, 

আইন-জীবী ব্ধপেও তারা নয় ক তেজীয়ান ; 

না! পারে কেউ র্বাখাল হ'য়ে করতে মাতের কাজ 
ংবা মাথায় বইতে বোঝা, ধরতে কুলির সাজ ! 

না যদি কেউ শিখত এলেম, চলত তাদের বেশ, 

এলেম শিখেই এখন তাদের নাই ক দুখের শেষ! 


২৪১ 


শধাও যদি তাদের কারো 2 “কী শিখেছ ভাই £ 
শিল্ষা-লাঁভের লক্ষ্য তোমাৰ কী ছ্িল--কও তাই 
যা শিখেছ তাতে তোমার হ'বে সে কোন লাভ? 
ইহকাল ও পরকালের ঘূচবে কী অভাব %+ 
অনেক কিছুই বলবে তখন স্বপক্ষে সে তার 
আসল কথার ভ্বাব দিতে পারবে নাক' আর । 


২৪২ 


পারবে না কেউ শবুরতের করতে প্রমাণ দান, 
বা কোথাও দীন্-ইসলামের বাড়াতে সম্মান | 
কিংবা দিতে করআন-পাকের সত্য নিদশশন, 
কিংবা খোদার স্যিতির প্রমাণ করতে প্রদশন । 
তাদের যত যুক্তি প্রমাণ অচল এখন হায় 
কামান দাগার সামনে অসি সঞ্চালনের প্রায় । 


২৪০) 


আগাঁগোড়াই তাবা এখন বিপথগাসী হায় 

কী যে ইহার পরিণতি-বুঝছে নাক তায় ! 
মেঘের পালে যেমন তাদের দলপতি রয় 

সে যদি পথ ভুল করে ত সবারি ভুল হয়! 
জানে নাক” কোথায় তারা চলছে সে কোর দিকৃ, 
পথ তাহাদের ভুল হয়েছে, কিংবা আছে ঠিক । 


৫৬৩ 


সুসাদ্দাস-ই-হাজী 
৪৪ 


তাদের কাজের উদাহরণ হবে সে এইকপ £ 
একদ। এক শীতের রাতে শীত পড়েছে খুব, 
অনেকগুলি বানর শীতে কাপছে বনের ধার 
আগুন কোথায় পাবে, তাহাই ভাবছে বারংবার : 
এষন সময় জোনাক পোকার আলোক দেখে সব 
ভাবল মনে £ ওই ত আগুন !-উঞ্ছল কলরব । 


৪৫ 


সবাই গিয়ে ধরল তারে-_খুশী সবার মন, 
শুকনো পাতা, খড়কুটা--সব কল আয়োজন ; 
চাপিয়ে দিয়ে তাহার "পরে লাগল দিতে ফুঁক 
জুলবে আগুন--এই আশাতে সবাই সমুৎ্স্কে । 
না পেল কেউ আগুন তাতে, না গেল শীত তায়, 
সময় তাদের কাটল শুধুই ব্যর্থ নিরাশায় | 


২৪৬ 


পাশ দিয়ে সব যাচ্ছিল যেই বন্য পশুর দল, 
দেখতে পেয়ে বন্য বানরদিগের দেই বোকামির ফল, 
আচ্ছা ক'রে গালি দিল, করল কত শেষ; 
ভাবলে, ওরা লজ্জা পেয়ে ক্ষাস্ত হবে শেষ, 
কিস্ত তাতে ফল হ'ল না, বোক। বানরদল 
আরো বেশী ক্ষেপে গিয়ে জুড়ল কোলাহল | 


২১৪ 


অবশেষে পাত পোহাল, ফুট্ল আলো যেই 
সার! রাতের ভ্রাম্তি তখন বুঝল সকলেই । 
এস্বনি করেই মিথ্যা পথের যাত্রীরা সব হায় 
অন্ধ-সংস্কারের মোহে সত্যেরে না পায়। 
শেষকালে যেই দিনের আলে! ছড়ায় চতুদ্দিক 
তখন তার ভ্রান্তি তাদের বুঝতে পারে ঠিক !। 


€৬৭ 


কাব্য প্রস্থাবল 


২২৪৮৮ 


বে-পব হাকিষ শিখছে মোদের ইউনানী-বিত্ঞান 
ভাবছে তারা-_লাভ করেছে খুদার মহাদান : 

যা” জানে, তা বলতে কারেও চায় না কোনোদিন 
আয়েব সম গোপন রাখে হিয়ার মাঝে লীন । 
কতকগুলি নোকৃচা ছাড়া নয় সে কিছুই আর, 
যুগে যুগে একই ধারা চলছে চমত্কার ! 


৪৯ 


জানে নাক' তারা কেহই উদ্ভিদ-বিজ্ঞান 
খনিজ-পদার্থেতিও তাদের নাই ক কোনে জ্ঞান। 
মানব-দেহের তত্ত-কথার ধারে না কেউ ধার, 
প্রকৃতি ও বসায়নেও নাই ক অধিকার ; 

জানে নাক' নিয়ম-কানুন জল ও বাতাসের, 
আল্লাহ শুধুই ভরসা ভাই তাদের রোগীদের ! 


*০০ 


জানে না কেউ কোন নীতিতে আছে সে কোন ভুল 
মাথজানেতে' কী আছে, তাও জানে না বিল্কুলু, 
সাদিদী তে যা' লিখেছে সাচচা তাহাই সার 
নাফিসী' যা' ব'লে গেছে--সবই খাটি তার ! 
পণ্ডিতের অনেক আছো যা' লিখেছে তাই 

শাত্র সম সত্য--তাতে মিথ্যা কিছুই নাই ! 


স্৫১ 


কলুষ ভাবের কবিতা আর স্ভতিবাদের গান-__ 
মল-মৃত্রের চেয়েও যাহা বদৃ-্বু করে দান, 
যাহার লাগি সকল ধরা আতঙ্কে অস্থির-_. 
ফেরেশতারাও শরমভরে নোয়ায় তাদের শির, 
জ্ঞান-বিত্ভান-ধম যাতে নই হয়ে বায় 

তাহাই মোদের সাহিত্যে হায় শেষ্ঠ আসন পায় ! 


৫ 2১৯৮ 


সুসাদ্দধস-ই-ছালী 
সহ 


কৃৎসিত এই কাব্য-লেখায় শান্তি যদি বয়, 
খামখা শুধু মিথ্যা বলা-_পাপ যদি সে হয়, 
তা হ'লে সেই বিচারপতি খুদার এলাকায়: 
যেখানেতে পাপ-পুণ্যের শেষ ফল সব পায়, 
সেইখানেতে সব পাপপীরেই করবে খুদা মাফ, 
মাফ হবে লা শুধুই কেবল কবিদিগের পাপ £ 


স৫ 


বর্তমানে মোদের যে-সব কাব্য কবিতা 

জাতির তরে করছে কী যে-_জানি সবি ত! 1-_ 
মিথ্যা এবং নিন্দাবাদে ভন্তি সবি তার, 

রূপ ধ'রে আজ দাড়ায় যদি সেই জঞ্জাল-ভার, 
তা হ'লে ঠিক হ'বে সেটা মুত্তি হিমাদ্রির, 
গৌরী-গির্সির চেয়েও তাহার উচচ হবে শিব ! 


ন৫৪ 


যত কুলি, যত মজুর খাট্ছে দুনিয়ায় 

নিজের হাতে নিত্য তারা আয় ক'রে সব খায়, 
গান যার। গার, তারাও করে দিকিব উপার্জন, 
ঢোল বাজিরেও পয়সা কামাই করছে অনেক জন, 
কিন্ত যাদের হয়েছে এই কবি হবার রোগ 

কোনো কাজের নয় ক তারা ! হায়রে কি দূভোগ! 


২৫৫ 
ভিস্তি যদি না রয়, তবে কই পাবে নর, 
বধোপা ছাড়া ময়ল। কাপড় জমুবে সকল ঘর, 
চাকর-নফর ছেড়ে গেলে বন্ধ হ'বে কাজ, 
মেথর ছাড়া মল-মুত্র জমবে ঘষের মাঝ ; 
কিন্ত যদি এই কবিরা দেশ ছেড়ে যায়-_বাস্‌ ! 
দেশবাসী সব ফেলবে তখন স্বস্তির নিশ্বাস ! 


৫ ৬০৯ 


৫৬ 


আকরবেরাই এই কবিতার জন্ম দিল দান 

এই দিকেতে তাদের সমান পায়নি কেহই মান, 
বুনেছিল তারা কতই ভাষার মায়াজাল-_. 
তাদের স্মৃতি বরেখাও দেখ ভুলেছে আজ কাল । 
দিনে দিনে তাদের জ্ঞাতি-আত্মীয়-স্বজন 

কৎসিত ওই কাব্য-গাথা করেছে বর্জন। 


৫৭, 


সাহিত্য ও ভাষায় দিল এরাই নুতন প্রাণ 
ধম 'পঞযে করুল এরা কতই আঘাত দান, 
বশা ছেড়ে নিল এরা অন্স রসনার 
সঙ্লিনেরও চেয়ে বেশী খার ছিল যে তার! 
লীতি হল লুগ্ড এদের কাব্য-প্রতিভায় 
এদের বাণী বিপ্রবয্গ আনল এ-ধরায় ! 


৫৮ 


সেই কবিদের বংশধরই হেখায় বিরাজমান 

ভাবছে তারা £ সবার কাছেই পাচ্ছে তারা মান : 
তারা যেন এই ভারতে অদ্বিতীয় কীর, 

সবাই যেন শ্রদ্ধাভরে নোয়ায় তাদের শির! 
ব্যর্থ-বিড়হ্বনায় তাদের জীবন হল ক্ষয় 

ক'জন জানে তাদের ও-সব কাব্য-পরিচয় £ 


২৫৯ 
নর্তকীরাই মুগ্ধ তাদের কাব্য-প্রতিভায় 
গাযর়কেরাই আদর ক'রে গান তাহাদের গায়, 
বলে তারা 5 “বাহ্‌-বা! কী দিক্বি চমত্কার!" 
শয়তানেকাই হয় তাদের গুণের সমঝদার । 
জ্ঞানকে আড়াল ক'রে তারা বেকৃফ বানায় সব, 
ভাবে তারা £ স্ষ্টি তাদের অমূল্য বৈভব ! 


৫৭০ 


যুসানজ্জাস-ই-ছালী 
২৬৫ 


"শরীফদিগের বংশ আজি অশিক্ষিত হায়, 
তাদের দশা দেখলে পরে বক্ষ ফেটে যায় । 
তিতির পাখীর লড়াই দেখে কেউবা ভবে প্রাণ। 
কেউবা রহে মদের নেশায় মত্ত সে বিলৃকুল, 
আফিং খেয়ে কেউবা থাকে আনন্দে মশৃণ্ডল্‌। 


৬১ 


মেলামেশা করে তারা চাকরদিগের সাথ 

গুগডাদিগের সাথেই তাদের দুস্তি সে দিনরাত, 
শিক্ষিতদের কাছে তারা ভুলেও নাহি যায়, 
স্কুল-কলেজে পড়তে তারা একদম ভয় পার! 

ইতর লোকের সঙ্গে মিশে কাটায় তারা কাল 

গালি দেয়, আর গাল খায় ফের,_-এই ত তাদের হাল। 


স১৬২ 


যাবে নাক' কেহই তারা জ্ঞান-চচার স্থান, 
সভ্য সমাজেতেও তাদের চায় না যেতে প্রাণ ; 
কিস্ত যদি হয় সে কোথাও মেলার আয়োজন 
দেখতে তখন যায় সেখানে উল্লসিত মন! 
কিতাব-কৃরআন-শিক্ষকের খুবই করে ভর, 
অথচ সব নাচ-গানেতে সবার আগেই রর। 
২৬৩ 
যাদের পাশে ঘেঘতে ঘৃণায় বাতাসও হয় বাম, 
ডবিয়ে দেছে যারা তাদের বাপ-দাদাদের মান 
বংশ-গরিমারে যারা করেছে হায় ম্রান, 
তবে সবাই দেখতে পাবে-__তবংসকারীর দল 
শরীকফদিগের আওলাদ্‌ সব-_রত্বম সে উজ্জুল! 


৫৭৯ 


কাব্য প্রস্থাবলশ 


৬৪ 


তাদের সবার শৈশবকাল তেস্নি কাটে হায়-_ 
যেমনি ক'রে কয়েলীদের জীবন কেটে যায় । 
এমনি ভাবেই ধীরে ধীরে বাড়ে যখন জ্ঞান 
জোয়ান্কী ভুত ঘাড়ে চেপে জান করে হয়রান ! 
তখন তাদের ঘরে থাকা একদম্‌ মুক্ষিল, 

আড্ডা দিয়ে ঘরে ফিরে খোশ করে সব দিলু! 


৬৫ 


প্রেষ-খরাবের নেশায় ভারা ম্ভ-মাতাল ঘোর, 

এক লিমেধষে বন্দী-করা গোপন মনোচোর ! 
লভ্ভা-শবম মান-অপমান-_ নাই ক বালাই তার 

যার খুশী যা'-_করুছে সে তাই, বাধা কে দেয় আর ! 
প্রেমিক তার।, প্রেমের ধ্যানে রয় ষে সদা লীন, 

প্রেম আগুনে চিত্ত তাদের উষ্ নলিশিদিন ! 


-৬৬ 


দেশ-বিদেশে প্রিয়ার যদি পায় তারা সন্ধান, 
না1-দেখে না-শুনেই তারা সঁপে তাদের প্রাণ ! 
ঘুমের ঘোরে জর-পর্ীদের স্বপর দেখে সব, 
তাদেন সাখেই ঢালায় তার মিলন-মহোতসব ! 
এমনি ধার। কুকীত্িতেই রয় তারা মশ্গুলু 
সবাই তালা “মজর্ন-কফরহার্‌'-_ নাই ক তাতে ভুল ! 





৬৭ 


দএখিনী মা'র জীবন যদি কষ্টে কেটে যায়, 

পিত যদি অশক্ত হয়, দুঃখ কিবা তায় £ 

ঘরে খাবার নাই যদি রয়, তাতেই বা কি ভয় 
বন্ধু-ভ্ঞাতি মাবা গেলেও এমন কিছুই নয় । 
দিন্-পিয়ারীর প্রমে যারা রয় সদা মশৃগুলু 
তাদের কাছে দুনিয়াদারী আশা করাই ভুল! 


&৭২ 


মুসান্দাঞ্-ই-হছণজী 
সে 


সন্কচিত হয় না তারা করলে তিরস্কান. 

মানের হানি হয় না তাদের, খায় হদি পশ্রজার! 
মেলায় গেলে ধনে তার। লুচচ সম স'ভ, . 
সভাক্ম গেলে বিবাদ কন্ে--এই ত তাদের কাজ! 
তাঙগের হাসি-ঠাট্টা দেখে গুগ্ডারা পায় ভয়, 
বদমায়েশও ভ্াাদেন ৫েক্ষে অনেক দৃরে রয় । 


৬৯ 


এমনতর স্ুপূজ্রদের শাদী যদিই দাও 

বউ-মা! দিগের বোঝা।- তোমায় বইতে হবে ভাও ! 
মেয়ের বিয়ের তরে যি পাত্র খোছেো। সৎ 
ভাই-পের এবং ভাগ্রনেুলোও দেখুতৈ পাবে বদ ! 
এমনি ধারাই জঘন্য ভাব যোদের মাত তাই 
পুজ্ববধূ কিংবা মেয়ের নাই ক ফোনোই ঠা) 1 * 


স্১৭৫9 


মনের কথা গুছিয়ে লেখার সাখ্য তাদের নাই 
দরবারেতেও আদব-তমিজভ দেখতে নাহি পাই ! 
জানে না কেউ উমেদারীর মন-ভুলাহ.না ছল 
জানে না কেউ চাকরী করার কায়দা ও কৌশল ! 
কলি-মভূর হ'লেই ভাদের চলত ভাল বেশ, 


ধস্ছি 


কে আছে হায়, পথ দেখিয়ে ঘুচায় তাদের ক্রেশ ! 


হ৭২ 


পুর! খাবার পার না যারা__শুকিয়ে মরে প্রাণ 
তারাও নানা আয়েব নিযে দিন করে গুজবান। 
তাদেক্ ভিতর একট ভালো দেখতে যাদের পাই, 
পিতু-বিয়োগ কবে হ'বে- ভাবছে ব'সে ভাই! 
শরীফদিগের এই নমুনা-- ইহাই তাদের হাল 
আজ ভাহাদের কী বছৃ“নসীব, কী বা ছিল কাল। 


৫৩. 


কাব্য শ্রস্থাবলশ 
২৭২ 


এরাই বুঝি দীন্-ইস্লামের নূতন চারাগান্ছ 

সারা সমাজ চেয়ে আছে এতেলর পানে আজ, 
ভবিষ্যতের আশা এক্সাই, এরাই মোদের বল, 
একাই হ'ল মূসলমানের যা-কিছু সম্বল ! 
পুরানো ফুল-বাগিচাতভে আনবে একাই প্রাণ, 
এদের কাছেই শুনব আবার নও-বাহারের গান £ 


৭০) 


এরাই হ'ল আমাদিগের শরীফৃদিগের পুতৃ 

এদের হাতেই দীন-ইস্লামের ভিত হ'বে মজবুত, 
জাতির যত দুঃখ-গ্রীনি করবে এরাই দূর 

কশ্তে এদের শুনব মোরা নূতন আশার তুর, 
দীন্-ইস্লামের চেরাগ এরাই করবে সমজ্জুল, 
এব্সাই হবে দেশ ও জাতির গৌরব ও বল! 


-৭৪ 


এন্সাই যদি হয় জ্ঞাতি সেই মহাপুরুষদের 
“ফাতেহা পাঠ কক্পার দাবী বয় যদি এদের, 
বাপ-দাদাদের পুণ্য স্মৃতি এরাই যি বয় 
এদের দ্বারাই হয় যদি আজ তাদের পরিচয়, 
তা হলে ভাই এদের দেখে বুঝবে লোকে বেশ 
কেমন ছিল গোড়ায় তারা-_এরাই যাদের শেষ ! 


স্৭৫ 


সভ্য বলে দাবী করে যে-সব মুসলমান 

চি্তা যাদের স্বাধীন এবং মুক্ত যাদের ভ্ঞান, 
লিজ কওমের চাল-চলনে তুষ্ট যারা নয়, 
আর সবারেই মূর্খ নাদান বে-কৃক বারা কর, 
তাদের ভিতর খেঁজে। যদি বন্ধু কওমের 
দ্‌.এক জনই পাবে তবে-_-পাবে নাক" ঢের! 


€৭7৩- 


সুসাদ্দাস-ই-হাক্দী 
০৬ 


জাতির অভাব দৈন্যে তাদের নাই ক মনে দুখ 
শিক্ষা গঠনকাধে তারা নয় ক সমুৎ্সুক, 
আগ্রহ নাই, চেষ্টাও নাই- পয়সাও নাই হায়, 
বাহাদুরী এদের শুধুই সমালোচনায় ! 
পোষাক-্পরিচ্ছদের কথ, দাড়ির কথা, আব 
খাবার কথ নিয়েই এদের যা-কিছু কারবার ! 


২৭৭ 


দেখে যদি কোথাও তার মুসলমানের দোষ 
হাস্য-রসে দিল্‌ তাহাদের হয় তখনি খোশ । 
আপন ভা'য়ে করে তারা তীব তিরস্কার 
আজ্মীয়দের পানে তারা তাকায় নাক' আর! 
তাদের প্রাণে নাই ক দরদ, নাই ক বাথার বোধ, 
তাঁদের চোখে জল ঝরে না- ঝরে শুধুই ক্োথ ! 


স্০৮৮ 


একটি জাহাজ যুণি-জলে ডুব্ছে সমুদ্রের 
যাত্রীরা সব মুখোমুখি একই বিপদের, 

বাহির হবার রাস্তা নাহি, বাচার নাহি স্থান 
তাদের কেহ নিদ্রিত, আকন কেউ জেগে গায় গান! 
ঘুমিয়ে যারা আছে তাদের চোখে গভীর ঘুম 
দেখে তাহা চলছে এদের ঠাট্টা-হাসির ধুম 


স১৭৯ 


তাদের যদি শুধায় কেহ : ওগে। জ্ঞাবীর দল, 
ওদের দেখে কোন ভরসায় হামুছ খল-খল & 
বিপদ যদি ঘলায়-স্ষদি জাহাজ ডুবে যায়, 
নিদ্রিত ও জাগ্রত-সব মরবে নাকি ভায় £ 
সঙ্গীদিগের মতই আছে ভোমাদিগের ডভষ, 
অতল-তলে তলিয়ে- যাবে একই -ববাবর ! - 


€ণীঁ- 


কাব্য গ্রস্থাবলী 


২৮০ 


আর কত হায় বব মোদের আপন ঘরের দোষ ? 
কেউ নাহি আজ খাঁটি মোদের, হায় রে কি আফৃসোস ! 
ফকিহ্‌ নাদান মুখ ভ্ঞানী- সবল ও অক্ষম 

সবাই আজি এক বরাবর, কেউ নহে ভাই কম। 

রোগ হ'লে কেউ তাহার থেকে হয় নাক' সাবধান-_ 


এমন রোগী এই ছুনিষ়ায় শুধুই মুসলমান ! 


৮১ 


একদা এক জ্ঞানবানে শুধা ল একজন £ 
পশবার চেয়ে এউ জীবনে শেষ্ঠ সে কোন ধন £ 
বলুলে তখন £ এই দুনিয়ায় সে ধন হ'লজ্ঞান, 
দীন্-দুনিবা সবই মিলে হ'লে জ্ঞানবান ! 
শঙ্গানের পরেই বিদযা এবং শিল্পকলার দাম, 

এ সব তরেই মানব জাতির গৌরৰ ও নাম ! 


৮২ 


শধাল ফের 2 “এটাও যদি না পারে সে-জন £”" 
জবাব দিল $ “করুক তবে অর্থ-উপার্জন |" 

পরশু হ'ল 2 “এটাও যদি সাধ্য না হয় তার £"" 
জবাব এল £ “তা হলে তার মরাই চমৎকার ! 
ভগৎ-ভরা ঘৃণা হ'তে বাঁচবে তাহার প্রাণ, 

জগৎ্ও তার প্রানি হ'তে পাবে পরিত্রাণ !'" 


৮. 


আশঙ্কা হয়, হে মোর প্রিয় ভাইরা কওমের, 
তোমরাই সেই জধন্য জীব বিশ্বজগতের । 
থাকে যদি ইস্থুলামী তেজ, মধাদা ও জ্ঞান 
ওঠ তবে, শীঘ্র কর নিজেরে সন্ধান। 

নয়ত হবে এই কথাটাই সত্য পকলেন্ন $ 
বাচার চেয়ে মরাই যেগো শেয়ত তোমাদের ! 


৫৭ 


৩৭-_ 


সুসান্দাস-ই-হালী 
৮৪ 


এমন করে আর কতকাল থাকৃবে উদাসীন-_ 
বদূলাবে না নিজেদিগের জঘন্য এই চিন? 

আর কতকাল থাকবে পড়ে পরের পায়ের তল, 
চলুবি কত অন্ধ হয়ে, মেষ-শাবকের দল £ 

অতীত যুগের রঙিন খেয়াল ভোলু রে আক্ষি ভোল্‌, 
গৌড়ামিরে দর ক'রে দে, অন্ধ নয়ন খোলু। 


স্৮৫ 


স্বাধীন গতি দান করেছে মোদেকস শাসকগণ 
প্রগতি-পথ মুক্ত সবার, মুক্ত সবান্ন মন, 
চাব্রিদিকেই উঠছে ধ্বনি- শুনতে আজি পাই 
ন্লাজা-প্রজা। সবাই স্ুখী- দুঃখ কোথাও নাই । 
শাক্তি-ধারা বইছে দেশের সকল খানেই আজ 
যাত্রীদলের সকল পথই মুক্ত ধরার মাঝ । 


৮৬ 


নিন্দাকারক নাই নেহ আর দীন ও ঈমানের 
শক্র নহে কেহই এখন কূরআন-হাদিসের, 

নাই ক এখন অপূ্ণ আর দীনের কোন কাজ 

শরিয়তের বিধানে কেউ দেয় না বাধা আজ, 
পড়ছে নামাজ মসজিদে সব নিভিয়ে রাতদিন 

মিনার হ'তে উচেচ আযান দিচ্ছে মুয়াছিজিন্‌ । 


৮৭ 


সফর এবং তেজারতী চন্ুছে এখন জোর 
রুদ্ধ করে দেয় নি কেহ শিল-কলার দোর, 
জ্ঞান-সাধনার পথ €০স এখন দীপ্ত সমুভ্জুল 
ধনাগমের পথও দেখি মুক্ত অনর্গল : 
নাই ক এখন ধরে ঘরে চোর-ডাকাতের ভয়, 
প্রবাস-পথেও লোকেরা সব নিরাপদেই বয় । 


৫৭৭ 


কাব্য গ্রস্থাবলী 
সা 


নিবিবাদে কাটায় তারা মাসের পরে মাস 

আবাস চেক়ে প্রবাস ভাল, নাই ক কোনো ব্রাস! 
কাল যেখানে বন ছিল, আজ সেখান গুলিস্তান, 
কাফেলাদের মাঝেও আক শাস্তি বিরাজমান : 
পৃবে যেথায় ভ্রমণ করা ছিল কঠিন কাজ 
সহজভাবে যাওয়া-আসা চলুছে সেথায় আজ । 


১৮৯ 


দেশ-বিদেশের সকল খবর মুহরতে আজ পাই 
সুখ-দুঃখের কোনো কথাই অজানা আর নাই। 
সকল মহাদেশের কথাই পাচ্ছে প্রকাশ আজ, 
জানি মোরা ঘটছে যাহা বিশ্বু-সভার যাঝ : 
কোনোখানের কোনো কথাই গোপন নাহি আর-_ 
আব্রসী যেমন স্বচ্ছ, তেমন স্বচ্ছ পরিকফার ! 


স্১৯৯9 


শ্হ্ধা কর এই শাস্তি স্বাধীনতার দান, 
উন্নাতি-পথ মুক্ত তোমার- যে-দিকে চায় প্রাণ! 
সবাই আজি সঙ্গী সবার- অগ্রুপথিক দল 
করছে তোমায় আহবান ওই-_উঠছে কোলাহল । 
শক্ত এবং ডাকাতদিগের নাই ক এখন ভয়, 
নিভক্সে আজ এগিয়ে চল, হবে তোমার জয়। 


স্১৪৯৯ 


ক 


দলে দলে পথ এগিয়ে চলছে পথিক দল, 

যাবার লাগি কেউ বা হ'য়ে উঠেছে চঞ্চল, 

ঘাবড়ে গেছে কেউ বা তাদের, কেউ করিছে ভয় 
বিলস্বেতে যাত্রা কক্সার় দুখ কারো হয । 

কিন্ত শুধু তোমরাই আজ দিচ্ছ স্থখে যম, 
গাফুলাতিতে পথ হারিয়ে হবে কি আজ গুষ্‌! 


৫৭৮ 


সুসাদ্দাস-ই-হালী 


২৪ স্ 


০ 


করো নাক' সন্দেহ কেউ বন্ধুদিশগের আর, 
ডাকাত নহে-_-পথের খবর দিচ্ছে ষে তোমার । 
সদূপদেশ দিচ্ছে যে তার দোষ ধরো না আঙ্ছ 
আপন বরের সন্ধান লও-_-কর এখন কাজ । 

ঘরে তোমার খাবার আছে, কিংবা কিছুই নাই 
গুঁজি-পাটা কী আছে £-__ আজ ৫ভবে দেখ তাই ॥ 


-্১৯৯২ 


ধনীদিগের সব কাহিনী শুনেছ ত ভাই, 
আলেমদিগের কোনো কথাও বলতে বাকী নাই ।, 
শরীফাদিগের চাল-চলনও দেখছ চমত্কার, 

বসে আছে তারা এখন ধ্বংস-পথের হার ! 

এই পুব্াতন গৃহ এখন ভেঙ্গে পড়ার ভয়, 

ছাদের সাথে থামগুলিত্র আর নাই ক সমন্য় ! 


২১৯১৪ 


যা” ঘটেছে পাচ্ছি তাতে একটা নিদশন, 
সময়ের এই গরদিশ ভাই খগ্ডাবে কোন্‌ জন 
সময় যারে উচচ হ'তে নিম্মে ফেলে, তান 
মাটির পরে দাড়িয়ে আবার উচেচ উঠা ভার । 
আমাদেরো। তেমনি দশ! দেখছি এখন ভাই 
মরণ ছাড়া অন্য কিছুই শ্েয়ঃ যেন নাই । 


২০৫ 


যতই করুক উন্নতি আর যতই করুক নাম 
সকল দেশের সকল জাতির ইহাই পরিণাম | 
সবার সাথেই কালের এমন কুটিল ব্যবহার, 
€ভোজবাজি তার চিরদিনই এমনি চমৎকার । 
অনেক নর্দীই বয়ে এসে শুকিয়ে গেছে শেষ, 
ফুলের ফসল ফন্ৃত যেথায়, এখন বিরান দেশ । 


৫৭৯১ 


কাব্য গ্রন্থাবলী 
স্৯৬ 


পিরামিডের নিমাতাগণ কোথায় এখন হায় £ 
রোস্তম-বীর-বংশ এখন খুঁজে পাওয়াই দায় । 
মিসর দেশের বাদশাদেরও হয়েছে এই হাল-_ 
গ্রাস করেছে তাদের সবায় দূরস্ত ওই কাল! 
এই দুনিয়ার যা-কিছু সব লোপ হয়ে যায় ভাই 
কালুদীয়' আন “সাসানিদের' বংশ এখন নাই ! 


স্‌ 


একমাত্র খুদাতা'লাই সত্য এবং সার, 

নিখিল ধরায় থাকৃবে তাহার পূর্ণ অধিকার । 
তিনি ছাড়া আর-য!-কিছু সবই হবে লয় 

কেউ রহেনি, কেউ বর'বে না একথা নিশ্চয় । 
বাদশা-গোলাম এই দ্নিয়ায় সবাই মুসাফির 
বিদায় নিয়ে যেতে হবে- এইটে কেনো স্থির | 


তামাম-০শোদ, 


